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সূচীপত্র 


ভূমিকা 


মান্গুয মৃত্যুর পর কোথায় যায়? নরকপ্রদেশের চব্বিশটি বৃত্ত, সমুদ্রতীরবর্তী 
মাউণ্ট পার্গেটারিও বা পরিশুদ্ধিপর্বতের ছটি ধাপ ও সাতটি চত্বর ও সবশেষে 
তৃহ্বর্গলৌকবর্তা নয়টি গ্রহস্তর একে একে অতিক্রম করে সত্যি সত্যিই কি 
ঈশ্বরের সামীপ্য ও সালোক্যরূপী মোক্ষ লাভ করতে পারবে কোন মানবাত্ম। ? 
কোথায় গেলে কেমন করে দেখতে পাওয়! যাবে সেই মৌল গতিচক্রকল্প এক 
আশ্চর্য শ্বেতগোলাপ যা জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্তকে গতিশীলতা 
দান করলেও এক অনাদ্যন্ত স্থিতিশীলতায় ত্যন্ধ-অনড় ভয়ে থাকে নিজে, মৃত্যু ও 
ও হতাশার মহাশৃন্ঠতায় চিরভাসমান সাক্ষাৎ আশামৃতত্বরূপ মধুনিস্তন্দী ষে 
গোলাশের পেহগাত্রে পুণ্য-আ্মা। সাধুপুরুষের! পাপড়িরূপে শোভা পায় আর যার 
দিব্য স্থবাসে মাতোয়ারা হয়ে আলোকমৃতিধারী দেবদূতেরা মধুলুব্ধ ভূঙ্গারের 
মত উড়ে বেড়ায়? 

এই সব প্রশ্নগুলির সছত্তর পেতে হলে তিন থণ্ডে বিভক্ত দাস্তের ডিভাইন 
কমেডি পড়তে হবে আর এই স্থবিশাল কাব্যগ্রন্থের রস উপলব্ধি করতে হলে 
ষে যুগের আলো! হাওয়ায় দান্তে মানুষ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালির সেই যুগকে 
জানতে হবে । 

রাজনৈতিক এ্রক্যবজিত ইতালির “স যুগ ছিপ অন্ধকার যুগ ' খুস্টধর্ম আর 
প্রাটীন রোমক আইনের প্রতি এক প্রথাগত অন্ধ আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত 
কতকগুন্সি নগরকেন্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল তখনকার দিনের 
রাজনৈতিক ইতালি । কোন এক প্রবল প্রতাপাস্থিত সম্রাট বা কেন্ত্রগত শক্তির 
অধীনে এঁক্যবদ্ধ হতে ন! পারার ফলে এই ঘব নগরকেন্দ্রিক ব্রাষ্ট্রগুলি নানাবিধ 
তুচ্ছ কারণে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকত সব সমন । সিসিলির রাজা ছিতীয় 
. ফেডারিক তদানীন্তন পোপের বিরোধিত। সত্বেও সমগ্র ইতালির ও সিসিলিকে 
এক সাম্রাজ্যের অধীনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্ত অঘোষিত এক ঠাণ্ড। 
লড়াইএ পোপের জয় হওয়ায় ফ্রেডাব্রিকের চেষ্টা সফল হতে পারেনি । আর 
এই সব ঘন্ঘ ও অনৈকে?র সুযোগ নিয়ে গুয়েলফ -গিবেলাইনদের গৃহযুদ্ধ চরমে 
উঠতে থাকে । 


(2) 
এমন সময় ১২৬৫ খুষ্টাবে ফ্লোরেছ্দ নগরীতে মে মাসের মাঝামাঝি হতে 
জুন মাসের মাঝামাঝির মধ্যে কোন একদিন জন্মগ্রহণ করেন এ্যালিঘেরি 
দাত্ে। তাদের পরিবার সামন্ত শ্রেণীভুক্ত না হলেও বেশ কিছু ভূসম্পত্বির 
অধিকারী থাকায় আথিক দ্রিক থেকে ছিল সঙ্গতিসম্পন্ন। দান্তের বয়স 
যখন মাত্র পাচ তখন তার মা মার! যান আর তার বয়স যখন মাত্র বারে! 
তখন তার বাবা মারা যান । 
দাত্তে খন মাত্র নয় বছরের বালক তখন একদিন এমন ,একটি ঘটনা ঘটে 
যার অবিম্মরণীয় অভিজ্ঞতা এক সুদ্বরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তার জীবনে । 
ফ্লোরেন্দের ধনী সন্ত্রস্ত নাগরিক ফলকে। পোতিনাব্ীব্র বাড়িতে একদিন বালক 
দাস্তেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যান তার বাবা। পোতিনা্রীর দশ বছরের 
কন্তা বিয়াত্রিসকে দেখে সহসা বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে যান দাত্তে ॥ তথন থেকে 
কুড়ি বছর পর তার অভিজ্ঞতার কথ! বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখেন 
প্রান্তে, আমার তখন বিয়াত্রিসকে দেখে মনে হয়েছিল, £:০০০ ৫65০০ 01101 
106 001 ড6101005 091037)1191001: 12161 অর্থাৎ দেখ দেখ, আমার থেকে 
শক্তিশালী কোন দেবতা স্বর্গ হতে শাসন করতে এসেছে আমাকে | অনেকের 
মতে স্মতিগন্থী এই ঘটনার হুঙ্ন্থন্দর এক প্রভাব পরবর্তীকালে দান্তের কবি- 
প্রতিভার মর্মমূলে যে প্রেরণার রসসঞ্চার করে সেই রসসঞ্চারের ফলে তার 
প্রতিভার বনস্পতিটি শাখাপ্রশাখায় পল্পবিত ও এক কালজয়ী বিশালতায় 
উত্তুঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছিল | বাল্য হতে কৈশোরে, কৈশোর হতে যৌবনে 
উপনীত হয়েও বিয়াব্রিসকে ভুলতে পারেননি দাস্তে। মর্তামানবী বিয়াত্রিসের 
রূপ ধারণ করে ত্বর্গের এক দেবী পদচারণা করে বেড়াচ্ছে এই ধরনের 
সম্্রমাত্মক এক ধারণ] ও ইন্জ্রিয়াতীত আসক্তি ধীরে ধীরে অনন্যসাধারণ এক 
আধ্যাত্মিক প্রেমবোধে রূপান্তরিত হয় দাস্তের মনে । 
তার প্রতি দান্তের এই আসক্তির কথা বিয়াত্রিসও জানতে পারে কালক্রমে 
এবং দান্ের বয়স যখন আঠারে৷ তথন একদিন প্রকাশ্থ রাজপথে দান্তেকে এক 
স্বীকৃতিহচক অভিবাদন করে। ক্ষণিকের এই সামান্ত স্বীকৃতিতেই খুশি হন 
দাস্তে। যে নারী তাঁকে কোনদিন পরিপূর্ণভাবে ধরা দেবে না, যে শুধু আশ্চর্য 
উজ্জল এক দেবদুতের মত তার মনের শূন্য অন্ধকার দিগন্তটাতে ক্ষণিকের ভন্ত 
আলোর ডান! বঝাপটিয়ে মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, যে নারী নিশ্রাণ এক দেবী 
প্রতিমার মত এক নির্মম উদাসিন্তও অবহেলায় তার হৃদয়ের সব নিবেদিত পূজা 


(111) 

উপচার উপেক্ষা! করে যায়, সেই নারীর প্রাতিই সর্বনাশা এক ভালবাসার নেশ! 
পেয়ে বসল দান্তেকে । পরে অবশ্ত সে ভাপবাসার নেশ। বিয়াত্বিসের মধ্যেও 
সঞ্চারিত হয় । কিন্তু ১২৮৭ সালে সাইমন গ্ঘ বাদি নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়ে যাওয়ায় সে ভালবাসার বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়নি বিশেষ । 
কিন্তু সে প্রকাশ দেখা না গেলেও ছুটি অথণ্ড অন্তরের অব্যক্ত গভীরে ছুটি 
প্রেমের স্বচ্ছণীতল এক ফন্তধার! সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে এক নীরব গোপনে 
বয়ে যেতে থাকে অগপ্রতিহত গতিতে আর মাঝে মাঝে সে ধারার চকিত 
বিকাশে এক মুগ্ধনিবিড় বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে 
থাকতেন দুজনে দুজনের পানে। দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত কামগন্ধহীন সেই 
অপূর্ব প্রেমের মাধুর্ষে নিষিক্ত হয়ে উঠত দুজনের মন। 

দান্তের নামে একবার কতকগুলি নিন্দা ব1 কুৎ্সার কথ শুনে রেগে যায় 
বিয়াত্রিস। দান্তে তাতে বাথা পান। এমন সময় একবার এক ভদ্রপোকের 
বাড়িতে ভোজসভায় দেখ! হয় দুক্তনের | কিন্ত বিয়াত্রিস রাগে কোন কথা 
বলেনি। দান্তে তাঁতে এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েন যে তাকে দেখে অন্ুষ্থ যনে 
হয় । এর পর অল্পদিনের মধ্য বিয়াত্রিসের বাব' ষ'রা যান এবং অকম্ম:ৎ 
১২৯০ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সে প্রাণবিয়োগ হয় বিয়াত্রসের। অন্ধকার 
নেমে আসে যেন দান্তের চোখে । যে বিয়া্রেসের “হসোন্দর্যন্থধার আম্মার 
পাননি কোনধিন, যার সঙ্গে কখনো দেহ সংদর্গ হয়নি তার, সেই বিয়াত্রসের 
মরদেহত্যযগে মনে বেশ কিছুট! আঘাত পেলেও বিয়া ত্রিসের অশরীরী আত্মার 
অমূর্ত রূপটিকে আরে! বড় করে আরে! নিবিড় করে পেন দান্তে তার 
মনের নিভৃতে । আর সেই রূপটিকেই তার “ভিটা মুভ” কাব্যে এবং পরে 
বৃহত্তর পটভূমিকায় ডিভাইন কমেডিতে বিটিহভ'বে ফুটিয়ে তুললেন দাস্তে। 

ফ্রোরেন্দ নগরীতে তখন চল'ছশ গুয়েলফ দলের প্রাধান্য । কিন্তু এই 
গুয়েলফ দলের মধ্যেই আবার শ্বেত ও কৃৰ্ঝ নাধে ছুটি ভাগ ছিল এবং দাস্তে 
ছিলেন শ্বেত গুয়েলফ. দলভুক্ত । দান্তের বয়স যখন পচিশ তখন শ্বেত গুয়েলক, 
দলের পক্ষ থেকে এক অশ্বারোহী সেনাদলের প্রথম সারিতে ক্যাম্পালদিনোতে 
গিবেলাইনদের বিরুদ্ধে এক সমরাভিযানে যোগদান করেন। প্রথমে কিছুটা 
ভয় পেলেও যুদ্ধের জয় পরাজয়জনিত এক উত্তেজনাময় আনন্দ অনুভব করেন। 

১২৯৮ থুস্টাব্বে বাড়ির লোকজনদের তৎপরতায় জেন্মার সঙ্গে বিয়ে হয় 
'দ্ান্তের। কালক্রমে তীর চারটি সন্তান হয়। এর ছু বছর পর কসে? দোনাতির 


(৪৮) 

নেতৃত্বে কষ্ণ গুয়েলফ, দলভুক্ত একদল লোক দাস্তে ও তার দলভুক্ত চার পাঁচ 
জন নেতার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে পোপের কাছে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ 
উত্থাপন করে । এই সব অভিযোগগুলি হলে! দুর্নীতি ও প্রতারণা, নাগরিক 
শান্তিতে ব্যাঘাত হ্হি এবং পোপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র । আর এই সব অভিযোগের 
সত্যাসত্য বিচার না করেই তিন দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার ক্লোরিন জরিমান! 
দান, অনাদায়ে সমস্ত সম্পর্তি বাজেয়াপ্থি ও ছু বছরের নির্বাসন প্রভৃতি দণ্ডের 
আদেশ দান করেন পোপ ১৩০২ থুষ্টাব্বের ২৭শে জানুয়ারি | 

এরপর দাঁন্তে ও অগ্যান্ত শ্বেত গুয়েলফ, দলভুক্ত লোকেরা! গিবেলাইন দলের 
সঙ্গে এক আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে ফ্লোরেছ্দে নিজেদের প্রতুত্ব পুনঃপ্রতিষ্টিত 
করার চেষ্টা কবেন। কিন্তু তীব্রা বার্থহন | সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক 
কাজকর্ম হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দাত্তে চলে যান শ্বেচ্ছ! নির্বাসনে । এই 
শ্বেচ্ছ। নির্বাসনকালে প্রায় কুড়ি বছর ধরে সার! ইতালির বিভিন্ন জ্গায়গায় বিভিন্ন 
কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান । এই শময়ের মধ্যে তিনি এখানে সেখানে কিছুকাল 
শিক্ষকতা করেন এবং প্যার্রিসে পড়াশুনো। করতে যান । এই দীর্ঘ নির্বাসন- 
কালে দার্শনিক তত্বচিস্তার উপরে বিভিন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সভাসমিতিতে যে 
সব ভাষণ দেন দান্তে সেইগুলি সংকলন করে “কনভিভিও” নামে এক গ্রন্থরচনার 
পরিকক্পনা করেন। কিন্ত অসমাপ্ত রয়ে যায় এই গ্রনস্থরচনার কাজ। 

কোন কোন জীবনীকারের মতে দান্তে এই সময় একজন নারীর প্রেমে 
পড়েন। সে নারীর কোন বিস্তৃত পরিচয় জানা না গেলেও এই প্রেমসম্পর্কের 
দ্বারা বিয়াত্রিসের প্রতি দান্তের আজীবন বিশ্বস্ততা ক্ষুগ্ন হয় কিছুটা এবং সে 
বিষয়ে ঘর্গে বিয়াত্রিসের আত্মার আলোকমূতির সঙ্গে দেখা হলে অভিযোগ করে 
বিয়ান্রিস আর দাস্তেও সে অভিযোগ ত্বীকার করেন। তার মৃত্যুর পর দাস্তে 
বিবাহ করলেও তাতে কিছু মনে করেনি বিয়াত্রিস। তার যত কিছু অভিযোগ 
দ্বাস্তের অবৈধ প্রেমসম্পর্কে । 

দান্তে অবশ্য এই প্রেমসম্পর্কের কথা৷ এক রহন্যময় কথা বলে এড়িয়ে যান। 
তিনি বলেন, এক সময় একটি বাঁড়ির ক্রানাল! দিয়ে এক মমতাময়ী নারী 
আমার পানে তাকিয়ে নীরব দৃষ্টিতে সাত্বনা দিত আমার ছুঃথে। 
তার প্রতি আসক্তিবশত: বিয়াজ্রিসের কথা বিস্বত হয়ে যান তিনি । কিন্তু 
আবার পরে বলেন সে নারী হলো “1945 01১11950721, 61১০ 097819661 
০৫ 6১৪ 50967000605 81025628৩,+ অর্থাৎ বিশ্বসস্তাটছুহিতা 
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দর্শনশান্ত্রক্ূপিণী মানসী কন্তা যার প্রতি এক আধ্যাত্মিক আসক্তির মাঝে 
শোকছুঃখসস্তগ্থ জীবনে এক শীতল সাস্তবনার উৎস খুঁজে পেতেন। 

এই নির্বাসনকালে “ডিভাইন কমেডি” রচনা শুরু করার আগে গ্ঘ 
যনাঁকিয়া” নামে লাটিন ভাষায় রাজনীতিবিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন দানে । 
এই গ্রন্থের মধো দাস্তে চেয়েছিলেন রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে সমগ্র সভ্য জগৎকে 
অন্ততৃক্ত করতে । ইতিহাস পাঠ করে দান্তেব এই ধারণা হয়েছিল যে পবিত্র 
রোম-সাম্রাজ্য ঈশ্বরের দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট এবং বিধিনির্দিষ্ট এক বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত । তাই রাজনীতির মধ্যে ধর্ষকে 
প্রতিঠিত করে মানুষের রাজনৈতিক চেতন! ও প্রত্যয়কে ধর্মগত চেতনা ও 
প্রত্যয়ের সঙ্গে একীভূত করে দাস্তে চেযেছিলেন এক আদর্শ মানবসভ্যত। গডে 
তুলতে । দাস্তে সম্পর্কে এক প্রবন্ধে ভীন চার্চ বলেন, ০ 1১10) 4 
526€10060 01:0510617619115 01:0517)60 €1086 0106 ০0110 0)0102101)5 
51)0810 1০ 01000, 110790119] 2770 15015 71080 85 60 ০021 
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০0210170016 0810 261 212 11211652106 55100790105 

দ্বান্তে যে বিশ্বব্যাপী রাজতন্ব প্রতিষ্ঠাত্র স্বপ্ন দেখেছ্িতলন তা ছিল 
রাজনীতিগতভাবে সাঁবিক, আন্তর্জাতিক এবং জনগণের সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ । নীতিগতভাবে তা ছিল সাম্যভিত্তিক এনং আইনান্ধগ এবং 
ধর্মগতভাবে পবিত্র ন্যায়বিচারের নিয়নত্রানাধীন। দাত্তের দ্বারা পরিকল্পিত 
রাষ্ট্রর্শনের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিংশ শতকে উদারনীতিবাদের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যর্থ হতাশ আত্তর্জীতিকতাবার্দীর অনেক সান্ধন! ও প্রেরণ 
খুজে পেয়েছিলেন সে আদর্শের মধ্যে। 

দ্াস্তে তার অমর মহাকাব) “ডিভাইনা কমেডিয়া' ঠিক কখন লিখতে শুরু 
করেন তা আমর! জানি না। তবে মৃত্ান্তীর্ণ 'শনবাত্মার হ্বর্গীভিযুখী তীর্থ 
যাত্রার কল্পিত ঘটনাক্কে কেন্দ্র করে এক বিশাল মহাকাব্য রচনার প্রথন 
বাসন জাগে দাস্তের মনে বিয়াত্রিসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। খৃষ্টায় 


্‌ (1) 

খর্মচেতনায় বিশ্বাসী দাস্তের শ্বভাবতই একথা মনে হয় যে বিয়াত্রিসের 
দেছপিপ্তর ত্যাগ করে তার অমর আত্মা নিশ্চয় ত্বর্গলাভ করেছে এবং হ্র্গে 
গিয়েও হয়ত তাঁর . কথ! ভুলতে পারেনি । আর সেই হ্বর্গলোকে যেতে 
পারলে হয়ত তার দেখা পাওয়। যাবে। কিন্তু শুরুতে যাই ভাবুন দান্তে 
সেই মহাকাব্যের শেষ খণ্ডে সে ভাবনা সর ওলটপালট হয়ে যায়। যে 
বিয়াত্রিসকে একবার দ্বেখার জন্ত এত আকুল হয়ে ওঠেন তিনি, স্বর্গে গিয়ে 
'সেই বিষ়াত্রিসের ঘনিষ্ঠ সাল্লিধ্যে এসেও তার হাসির উজ্জলতা৷ যে তার 
শ্থিরনিবন্ধ দৃষ্টির নিবিড়ত! দিয়ে সহ করতে পারবেন না৷ তিনি তা প্রথমে 
“ভাবতেই পারেননি । ভাবতে পারেননি, পরম আনন্দ ও প্রেমের অম্বত- 
স্বরূপ ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ত বিকীণিত পূর্ণজ্যোতির মহাপ্াবনে ন্বর্গাতিবতী 
'আকাশমণ্ডলের অনন্ত শৃন্তত। পূর্ণতার যে আলো হয়ে ফুটে ওঠে, সে আলোর 
দুঃসহ তীব্রতায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তার সকাম অন্ুরাগের বেগবান 
মেঘমালা, নি:শেষে উবে যাবে তার অশান্ত বিরহব্যথার প্রধূমিত বাম্পরাশি | 
ভাবতে পারেননি দান্তে, তার কান্তাপ্রেমের লীলাপস্মটি কামনার নদী বেয়ে 
ভাসতে ভাসতে অবশেষে ঈশ্বরপ্রেমের সেই মহাসমুদ্রে গিয়ে বিলীন হয়ে 
যাবে। 

অনেকের মতে দান্তে তার নির্বাসনের আগেই “ডিভাইন কমেডির 
অন্তর্গত প্রথম খণ্ড “ইনফার্নোর' প্রথম সাতটি সর্গ রচনা করেন এবং পরিশেষে, 
১৩১৪ থুষস্টাব্ে এই সুবিশাল মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। ভারপর 
পরবর্তী ছুটি খণ্ড পার্গেটারিও ও প্যারাভিসে! রচনাকালে নিঃসীম নিদারুণ 
দারিপ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করতে হয় দান্তেক। এখানে সেখানে 
'অনির্দিষ্টভাবে কাব্যতত্বের উপর বক্তৃতা দিয়ে ষ৷ কিছু পেতেন তাতেই চালাতে 
মুত তাকে । বাড়িতে স্ত্রী জেন্মা কোনরকমে সন্তানদের লালন পালন করতেন । 
দাস্তের এই নির্বাসন, কাব্যচর্চ ও কবিস্থলভ গুদাসিম্যকে নিয়তিবাদিনী এক 
নারীর প্রথাগত সহিষ্ণৃত| দিয়েই নীরবে মেনে নেন জেন্ম । অবশ্ত এই ছুঃখের 
দিনে মাঝে মাঝে কোন কোন সহৃদয় বন্ধুর সাহায্য ও উদার দাক্ষিণ্য ছঃসহ 
অরুতাপের মাঝে ছায়াশীতল" এক একটি মরুগ্ভানের সবুজ সজীব আশ্বাসের 
মতই নেমে আসে দাস্তের জীবনে । 

এই সমন্ম ভেরোনাম্ম ডিউক কান গ্রাদ দেল্লা স্কেল! তার দরবারে গিয়ে 
প্বাকার জন্ত অচুয়োধ করেন দাত্তেকে । কিন্ত সেই স্কেপিজার প্রাসাদের বির 
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শীশবর্য ও আড়ম্বরের মাঝে অস্বস্তি অনুভব করেন দাস্তে এবং পরে ১৩১৭ সালে 
কাউণ্ট গিদো নভেল্লোর আমন্ত্রণে র্যাভেনাতে গিয়ে বসবাঁস করেন। এই 
সময় জ্যাকপো ও গিয়েত্রো নামে দই পুত্র ও কন্তা বিয়াত্রিসও তর কাছে 
বাস করতে থাকেন। এই র্যাভেনার মনোরম পরিবেশ পার্গেটারিও ও 
প্যারাভিসো খগ্ুদুটি শেষ করেন দ্রান্তে। কোন কোন জীবনীকার বলেন 
র্যাভেনার নিকটবতাঁ পিনেতার মনোরম প্রাকৃতিক *শোভ! ও পাইনবন দেখে 
পার্গেটারিওর শেষাংশে বণিত ভূম্বর্গোগ্ানের দৃশ্য রচনার অন্তপ্রেরণা লাভ 
করেন। 

দাস্তের মৃত্যুর ঘটনাটি বড় ঘঃখজনক এবং এই ঘটনাটির কথা পুঙ্থানুপুঙখ- 
রূপে বর্ণনা করেন ইতালির রেনেসণ! যুগের বিশ্ববিশ্রুত কথাসাহিত্যিক 
বোৌকাশিও। তখন ভেনিস ও বাভেনার সঙ্গে কোন ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবাদ 
চলছিল। কাউন্ট গিদে! নভেল্লো একবার দাস্তেসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
রাষ্ট্রদূত হিসাবে “ভনিসে পাঠান আপোষ আলোচনার জন্য | দান্তে গিয়ে 
নেক চেষ্টা করা সত্বেও আলোচনা ফলপ্রন্থ হলো৷ না । তখন ভেনিসের রাষ্ট্র 
কর্ণধারের! দাস্তে প্রমুখ রাষ্ট্ররতদের রাভেনায় ফিরে যাবার জন্ক জাহাজ ক্তে 
অস্বীকার করেন। অনন্টোপায় হয়ে তখন দান্তের! সমুদ্রকুল ধরে বরাবর 
ই'টতে শুরু করেন। এ সব সমুদ্রোপকূল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া রোগের দারুণ 
প্রাছুর্ভাব ছিল সেকালে । পথেই ছরারোগ্য ম্যালেরিয়ার দ্বারা আক্রাপ্ত হন 
দান্তে। কোনরকমে রোগজীর্ণ অবস্থায় রাভেন!য় ফিরে আসেন,কিন্্ শেষ পর্যন্ত 
ারোগ্যলাভ করতে পারেননি । তখন দাস্তের বয়স মাত্র ছার । কিন্ত 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে শরীর একেবারে ভেঙ্গে যায়, এবং সেই রোগের সঙ্গে 
সংগ্রামরত অবগ্থায় ১৩২১ থুস্টাবন্বের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ছাপ্সা্গ 
বছর চার মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করেন দাস্তে। জীবনের যে কোন দুঃখ 
বিভন্বনাকে অটল ঈশ্বরবিশ্বাসের সঙ্গে হাসিমুখে সহা করার এক অসাধারণ 
ক্ষমতা ছিল দান্তের। বোকাশিও দান্তের মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার কথ 
লিখতে গিয়ে বলেছেন, দাস্তে4:5007751160 1)170961£ ৮161) 300 0 ০০০- 
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দাস্তের ঈশ্বরবিশ্বাস এমনই অটল ছিল যে জীবনে যখনি তিনি হু:খ 
পেতেন তখনি ভাবতেন তার কোন না কোন কর্ম নিশ্চয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে 
গেছে অথবা ঈশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করতে পারেনি, তাই তিনি হুংখকষ্ 
পাচ্ছেন। তাই বোকাশিও বলেছেন, মৃত্যু যেন অনস্ত ত্বর্গস্খসমৃদ্ধ এক মনা- 
জীবনের মূর্ত আশীর্বাদরপে দেখ! দেয় দাস্তের জীবনে | মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
তার শ্রমশ্রান্ত আত্মা সার! জীবনব্যাপী সমন্ত ছুঃথ কষ্ট ও বিড়দ্গনা ফেলে 'রখে 
্বর্গলোকে পরম মঙ্গলময় ও প্রেমময় বিশ্বষ্টীর কাছে ফিরে যায়। সেখানে 
ঈশ্বরের সামনে বিয়াত্রিসের বাহুর দ্বারা . আলিঙ্গিত হয় তার আত্মা ॥ 
সেখানে এখন তিনি অনাবিল অত্তহীন পরম স্বর্গভুখ উপভোগ করছেন । 
বস্ততঃ দ্ান্তে হচ্ছেন শুধু ইতালির নয়, সার! বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র 
কবি যিনি মৃত্যুর মাঝে অমূতের গান গেয়েছেন, হঃখের সীমাহীন রঙ্হীন 
অন্ধকারে এক অক্ষয় আশা আর ধর্মবিশ্বীসের অনির্বাণ দীপশিখা জালিয়ে 
আপন লক্ষ্যের পথে এগিয়ে “গছেন সারাজীবন। একটি অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে 
কেত্র করে আবতিত বিচ্ছ্দব্যথাতুর এক আক্মগত প্রেমান্ুভৃতিকে ক্রমশ 
প্রসারত করে এবং প্রকে একে সমস্ত জৈবিকত। হতে মুক্ত করে প্রথমে: 
মহাজাগতিক ও পরে ঈশ্বরচৈতন্তের এক পরিসীমাহীন পরিধি দান করেন। 
যে রূপকাত্মক কাহিনীকে ভিত্তি করে দান্তে তার মহাকাব্যের বিষয়বস্তু 
গড়ে তুলেছেন, কতকগুলি প্রতীকধর্মা চবিত্র ও অসংখ্য রাজনৈতিক ও বাস্তব 
. ঘটনার বহুল অবতারণায় সে কাহিনী জটিল হয়ে উঠেছে। তার মহাকাব্যের 
প্রথম স্ভবকটি হলো, 
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কবি বলেছেন, পথ চলতে চলতে জীবনের মাঝপথে এসে হঠাৎ এক জায়গায় 
ঘুমিয়ে পড়েন তিনি । . সহসা জেগে উঠে দেখেন এক অন্ধকার স্তগতীর অরণ্য- 
প্রদেশে সমস্ত পথের নিশান! নিঃশেষে হারিয়ে গেছে তার । এর পর কৰি 
পথের সন্ধানে বিহ্বল বিযূ় অবস্থায় এখানে সেখানে বৃথা ঘুরে বেরিয়ে অবশেষে 


(৫5) 
"এক জটিল গিরিবত্মের মুখে এসে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্ত 
এসে তাড়া করে তাকে । এমন সময় কবিবর ভাঞ্জিলের ছায়ামূত্ি এসে উদ্ধার 
করে তাকে সেই অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে । শুধু তাই নয়, ভাজিল 
দ্ান্তেকে বলেন তিনি স্বর্গগত বিয়লাত্রিসের আত্মার আদেশে দান্তেকে উদ্ধার 
করে পথ দেখিয়ে সমগ্র নরকপ্রদেশ ও পরিশুদ্ধি পর্বতের মধ্য দিয়ে ন্বর্গলোকের 


প্রান্তে বিয়াত্রিসের কাছে নিয়ে যাবেন। তারপর সেখান থেকে বিয়াত্রিস 
আবার তাঁকে নিয়ে যাবে ঈশ্বর সমীপে । 


এইভাবে দান্তে কবিবর ভাজিলের সঙ্গে তার এঁকাস্তিক সহযোগিতায় নরক- 
প্রদেশের চবিবিশটি স্তর একে একে অতিক্রম করে অসংখ্য পাপাস্ার নরকযন্ত্রণা- 
ভোগ স্বচক্ষে দেখেন এবং তাদের মধ্যে অনেক পরিচিত মৃত ব্যক্তির ছায়া- 
মৃতিধারী আত্মার সাক্ষাৎ পান ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। একটা জিনিস 
লক্ষ্য করলেন দান্তে, নরকে যেসব পাপাত্ম! ছঃসহ নরকমন্ত্রণা বিভিন্ন ভাবে 
ভোগ করচ্ছ হা কিন্ত কোন প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারছে না। 

এর পর পরিশুদ্ধি পর্বতে উঠে এসে তার ছুটি ধাপ ও সাতটি চত্বর 
অতিক্রম করতে করতে দান্তে দেখলেন যে সব আম্মার আপন আপন পাপ- 
কর্ষের গুরুত্ব অনুসারে নরক যন্ত্রণীভোগ শেষ হয়ে গেছে একমাত্র তারাই 
পরিশুদ্ধি পর্বতে এসে নিরন্তর অনুশোচনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পাঁপস্থালন 
করছে। এর পর স্বর্গলোকের প্রান্তে এসে বিয়াত্রিসের দেখ! পেতেই ভাজিলের 
ছায়ামৃতিটি অনুষ্ঠ হয়ে যায়। বিয়াত্রিসের এক উজ্জল আলোকমূতি দান্তেকে 
ধীরে ধীরে দশটি গ্রহস্তরে বিভক্ত স্বর্গলোকের নয়টি স্তর অতিক্র" করে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিন্ত দশম স্তরে যাবার আগেই সে মূতি দাস্তের অনেক 
উধ্বে উঠে গিয়ে জগম্মাত! মেরীর সিংচাসনের পদপ্রান্তে এক সিংহাসনে 
'অধিগিত হয়। 

এই সমগ্র কাহিনীটি রূপকাত্মক । কারণ এই কাহিনীর অবলম্বনে একটি 
বিশেষ ভাববস্তকে ব্যক্ত করেছেন দাস্তে। সাধারণতঃ কোন রূপকাত্মক কাব্য 
বা নাটকের রূপক কাহিনীর মর্মার্ঘটি বিশ্লেষণ করলেই অন্তনিহিত ভাববস্তটি 
পরিস্কার হয়ে ওঠে । কিন্তু দান্তে তীর “ডিভাইন কমেডিতে” অসংখ্য প্রতীক- 
ধর্মী (5591১011581 ) চরিত্র ও ঘটনার উপাদানে আখ্যানগত রূপকটি গড়ে 
তোলায় সে রূপক জটিল ক্মে উঠেছে অন্বাভাবিকভাবে । সাধারণতঃ প্রতীক" 
প্রিয় কবিরা ছুই শ্রেণীর প্রতীক ব্যবহার করেন। প্রথাগত প্রতীক ( ০010560- 


(ড্র) 


102081950০1 ) আর ত্বভাবগত প্রতীক (1080181 8510601)। দাস্তে' 
যদি কল্পিত বস্তু ও ঘটনাসম্বলিত প্রথাগত প্রতীক ব্যবহার করতেন তাহলে এত 
জটিল হত না তার রূপকাত্মক আখ্যানবস্তটি । কিন্তু তানা করে বাস্তব 
অস্তিত্ববিশিষ্ট ঘটনা ও চরিত্রসম্ঘলিত স্বভাবগত প্রভীক গ্রহণ করেছেন দাস্তে 
তার ডিভাইন কমেডিতে। ফলে যে সব প্রধান প্রধান বাস্তব চরিত্র ও 
ঘটনাকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে তাদের মাধ্যমে বৃহত্তর এক ভাবসত্যকে 
পরিব্যক্ত করতে চেয়েছেন দান্তে, সেই সব চরিত্র ও ঘটনার মর্মার্থ বিশ্লেষণ না 
করলে সমগ্র কাবোর রসমৃর্তিটির সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব হবে না কোনমতে । 

কিন্তু কাব্যের অন্তর্গত প্রতীকী বস্তগুলির মর্মার্থ বিশ্লেষণ করার আগে 
রূপকের আবরণে যে মুল ভাববস্তাটিকে পরিব্যত্, করতে চেয়েছিলেন দাস্তে 
তা আলোচনা! করা দরকার । “ডিভাইন কমেডিবু+ ভাববস্তর মধ্যে কবি 
দাস্তে একটি নীতিবিজ্ঞানগত ও একটি ধর্মগত প্রশ্নকে হুচিত করে বিভিন্ন 
সংলাপ ও ঘটনার মাধ্যমে তার নিঃসংশয়িত উত্তর দান করেছেন । এই ছুটি 
প্রশ্নের উপাদানেই গড়ে উঠেছে তার ভাববস্তর মূল কাঠামোটি । 

প্রথম প্রশ্নটি হলো, মানুষের মনে স্বাধীন ইচ্ছা "বলে কোন জিনিস আছে 
কিনা । আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো» মৃত্যুর পর মানবাত্া সমস্ত পাপ হতে 
বিযুক্ত হয়ে ন্বর্গলোকের যর্ধোচ্চ স্তরে গিয়ে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে কি ন1। 
প্রথম প্রপ্নটি নীতিবিজ্ঞানগত এবং অধিকতর জটিল। এই প্রশ্নটির সমাধান 
না কলে মান্গষের কর্মাকর্মের নৈতিকতা বিচার সম্ভব নয়। মানুষের ইচ্ছার, 
ত্বাধীনতা যদি না থাকে, যদ্দি তার সকল কর্ম ও চিন্তা ঈশ্বরের ছারা প্রতাক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে পাপ পুণ্য কোন কর্মের 
জন্যই দায়ী করা চলে না মানুষকে । ভারতের অন্যতম মন্তাকাব্য মহাঁভারতে 
মঙ্গাকবি বেদব্যাস এই স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নটি কুর্ক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে অমিত 
ভূমিলিগ্ণা, প্রতিহিংসা, মাৎসর্ধ প্রভৃতি পাপপ্রবৃতিগুলির মূর্ত প্রতীক দুর্যোধনের 
একটি উক্তিতে অবতারণা করলেও তার কোন ষীমাংসার প্রয়াস পাননি ।' 
পরাজিত ও হতগৌরব ছুর্যোধন নরর্ূগী ভগবান কুষ্ণকে বলেছেন, “হে হৃষিকেশ, 
আমি ধর্ম অধর্ম কাকে বলে তা সবই জানতাম । তবু আমি অধর্ম হতে নিবৃত্ত 
হয়ে ধর্মে প্রবৃত্ত করতে পারিনি নিজেকে । কিন্তু এর জন্ঠ কি আমি দায়ী? 
কারণ তুমি অন্তর্যামী এবং তুমি আমার হাদয়ে সংস্থিত হয়ে য৷ করিয়েছ আমি 
তাই করেছি।' এইভাবে শ্বকীক্প পাপকর্ম হতে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াগ। 


(2) 

পেয়েছে ছুর্যোধন এবং তার উত্তরে কষ্চ কোন সহৃত্বর দিতে সক্ষম হননি । 

দ্ান্তে তার ডিভাইন কমেডিতে এই প্রপ্রটির অবতারণা করেছেন । 
নরকপ্রদেশের অন্ধকার গহবর থেকে পরিশ্ুদ্ধি রাজ্যের স্থউচ্চ পার্বত্যভূমি ও 
পরে স্ব্গস্থিত আলোকোজ্জল উধ্বলোকে যতই উঠে গেছেন, অসংখ্য পাপাত্মা 
ধর্মাত্মা সাধুপুরুষ ও দেবদুতদের সর্পে বিভিন্নভাবে যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন 
ততই সে প্রশ্ন তীক্ষতায় নিবিড় হয়ে উঠে পীড়িত করেছে তার মনকে । 

অবশেষে সে প্রশ্নের সহ্ত্তর খুজে পেয়েছেন দান্তে। তিনি বলেছেন, 
ঈশ্বর পরম ন্ষ্টারূপে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল বস্ত ও প্রাণী স্টি করে 
থাকেন। কিন্তু সকল বস্ত তিনি প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন না। দেবদূত, 
গ্রহনক্ষত্র ও সকল জীবের প্রাণ ইঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। বাকি সব 
কিছু তিনি অন্তের ঘার| পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের দ্বারা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে স্থষ্ট কোন বসন্ত কখনে। কোন পাধিব কার্ধকারণতত্বের (77816517191 
০৪058:-:0১. ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় না। পরিশেষে দান্তে 
বলেছেন ঈশ্বরের দ্বার! প্রত্যক্ষভাবে স্থষ্ট গ্রহনক্ষত্রের ছার মাষের জীবন 
কতকাংশে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হলেও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে 
মানুষের শ্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং তার জীবনের 
ধাবতীয় কর্মাকর্স ও পাপপুণ্যের জন্য মানুষকে নীতিগতভাবে অবশ্যই দায়ী 
হতে হবে এবং তার ফল সে ভোগ করবে । এবিষয়ে দান্তের মূল বক্তব্য হলো 
এই যে, মানুষ জীবনে যে সব কর্ম তার করণীয় হিসাবে নির্বাচন করে এবং 
কর্ষে রূপায়িত করার অন্ত যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভ স্বাধীনভাবে 
অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তা হয়েই করে। তার সেই নির্বাচন ও পরিকল্পন। 
অনুসারে কর্মপদ্ধতিও সে বেছে নেয় ॥। কিন্তু অনেক সময় দখা ষায় প্রতিকূল 
গ্রহনক্ষত্রের অস্ুভ প্রভাবের ফলে মানুষের সব পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সার্থক 
হয়ে ওঠে না। এই প্রভাবের ফলে মানুষের অনেক এ্রচ্ছিক কর্মপ্রবাহ লক্ষ্যে 
উপনীত হবার আগেই মাঝপথে প্রতিহত ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তাই কোন 
কর্মফলের ধারা কখনে। কোন মান্থষেব্র নৈতিক বিচার সম্ভব নয় । 

মান্ষের যে কোন এচ্ছিক ক্রিয়ার মর্ষমূলে যে গুড় এষণা (115011006 ) 
বা মৌল প্রেরণ| (22০৫০ ) গোপনে কাজ করে সেই এফণা বা প্রেরণার 
সততাই হবে কর্মীর “চুড়াজ্জ নৈতিক বিচারের মাপকাঠি এবং তার দ্বারাই 
নির্ণাত হবে তার পাপ পুণ্য । কান গ্রাদ দেলাকে লিখিত একটি পত্রে দাস্তে 
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৪৬৫1.” মান্থষের কর্মের গুণাগ্তণ অনুসারে কাব! উপর ঝরে ঈশ্বরের 
করুণার বুষ্টিধারা, আবার কারো উপর ঝরে পড়ে তার তীত্র রোষজনিত ভয়াবহ 
অতিবৃষ্টি। তীর হুর্ষের আলে সমানভাবে ঝরে ভালমন্দ সবার উপর | তবে 
তিনি পাপীর! যাতে আ'র পাপ না করে তার জগ্য তাদের অন্তরে মাঝে মাঝে 
আপন মহিমার আলোকপাতের দ্বারা তাদের বিবেকবৃদ্ধিকে জাগ্রত করার 
চেষ্টা করেন। 

দাস্তের আলোচ্য তীয় প্রশ্নটি হলে! ধর্মগত | এ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে 
দাস্তের প্রথম কথ! হলো এই যে, মানুষ তার অহংসর্বস্ব বুদ্ধি বা যুক্তিবোধের 
দ্বারা কখনে! ঈশ্বরের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না৷ অথব৷ নৃত্যুর পর তার 
আত্মা ঈ্বরসমীপে উপনীত হয়ে তাকে দর্শন করতে পারে না। তাই ত;র 
কাব্যশেষে স্বর্গলোকের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে মৌল গতিচক্রের উধ্বে বিরাজমান 
পূর্ণজ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন করে যে বিরল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অন 
করেন সেই অভিজ্ঞতাটি সুন্বরভাবে কয়েকটি ছত্রে ব্যক্ত করেন তিনি, 
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তার সেই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে দাস্তে শুধু এইটুকুই বলতে পারেন 
সেখানে কল্পন। বা বুদ্ধির কোন ক্রিয়া নেই ; আপন সত্তার কোন ম্বতম্ত্র স্পন্দন 
সেখানে অন্নুভব করে না৷ কোন আত্ম! । সেখানে তিনি শুধু অন্থুভব করলেন, 
পরম প্রেমময় ষে বিশাল ঈশ্বরচৈতন্ত জ্যোতির্ময় হূর্য ও গ্রহনক্ষত্রদের নিরব 
পরিচালিত করছে সেই বিশাল চৈতগ্তসাগরের স্তব্ধ অতল গভীরে তাঁর সকল 
এবণা ও আকৃতির বেগবান ধারাগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেল নিঃশেষে । 

অধ্যাপক এডমণ্ড গার্ডনার দান্তের এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 
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দান্তের মত কোন মানুষ যখন সমস্ত রকমের বুদ্ধিগত চিন্তা ও জৈবচেতনার 
উধ্র্বে আধ্যাত্মিক সমুন্ততির উচ্চতম স্তরে উঠে যায় তখন সেখান থেকে ফিরে 
এসে কোন কথাই সে ম্মরণ করতে পারে না। কারণ সে জগৎ এমনই এক 
বোধাতীত ভাবরাজ্য যেখানে বৃদ্ধির কোন ক্রিয়৷ নেই । 
মানব মনে বুদ্ধির যে ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় তার ধর্ম হচ্ছে তেদাত্রক । সেই 
ভেদাত্মক বুদ্ধির আলোকে মানুষ যা কিছু দেখে যাকিছুচিস্তা করে তার 
মধ্যেই দেখ শুধু ভেদ আর পার্থক্য। ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর প্রভৃতি 
ন|নারূপ ভেদাত্সক অনুচিত্তনের দ্বারা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সতত বিকৃত ও সতত 
খণ্ডিত। তাই এই সজাগ সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে মানবান্মা' ঈশ্বরসমীপে যেতে 
পারে না। ঈশ্বরের নিকট পরিপুণ আম্মসমর্পণ আর নিবিড় ধ্যানসাধনার 
মাধ্যমে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করে তার মহিম! প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় । 
দত্তের মত কেউ এই ধরনের অকুগ্ আত্মসমর্পণ ও একা গ্রতার দ্বার! যদি ঈশ্ব- 
সমীপে গিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রত)ক্ষ করতে পারে তাহলে সে দেখবে সমস্ত 
ভেদ সেখানে লুপ্ত হয়ে সব একাকার হয়ে গেছে। সেখানে :দ দেখবে তার 
ব্যক্তিগত প্রেম বলে কিছু নেই; তার সে ব্যক্তিগত প্রেমচেতনার রস 
আর রূপ ঈশ্বরপ্রেমের মহাকাশে নীল হয়ে মিলিয়ে গেছে, দেখবে এক 
পরম সত্তার সমুদ্রে অসংখ্য সত্তার স্বাতন্ত্র্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। 
“ডিভাইন কমেডিতে” বধিত সব চরিত্রগুলিই প্রতীকধর্মী। প্রতিটি চরিত্রহ 
বাস্তব, অথচ প্রতিটি চরিত্র এক একটি প্রতীকাত্মবক অথে মণ্ডিত। সব- 
প্রথমে ধর! যেতে পারে দাত্তের কথা । এই কাব্যে কবি দান্তে নিজেই নায়ক, 
তিনি একজন ফ্লোরেন্পীয় কবি, দার্শনিক এবং বিয়াত্রিসের প্রেমিক । তিনি 
'হচ্ছেন প্রতিটি থুষ্টধর্মাবলশ্বী পাপাত্বার প্রতীক যার পাপের অন্ধকার 
'অরণঃ)প্রদেশ হতে তীর্ঘবাত্রা শুরু করে অবশেষে ঈশ্বরের ত্বর্গরাজ্যে গিয়ে 
একদিন উপনীত হয় । 


(আড) 


ঈনিড কাব্যগ্রস্থরচয্রিতা ভাঞ্জিল এই কাব্যের এক প্রধান চরিত্র । ভাঞ্জিল" 
তার কাব্যে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির এ্কীকরণে 'ও কেন্দ্রীকরণে রোম 
সাম্রাজ্যের অবদান ও তার মহান লক্ষ্যের জন্য উচ্ভৃদিত প্রশংসা করেন । খৃস্টধর্ম' 
সম্বন্ধে খুস্টেরে আবির্ভাবের আগেই তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা অক্ষরে, 
অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। মধ্যযুগে সার। থুষ্টান জগতে ভাঞ্রিল এক. 
সাধুপুরুষরূপে পরিগণিত হতেন এবং এক পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন । প্রতীক অর্থে ভাজিল হলেন মাঈষের সর্বোচ্চ জ্ঞানবুদ্ধি, কল্পনা, অগ্থ- 
ভূতি, বিদ্যা, নীতিশান্ত্র ও কাব্যকলাবিশারদ এমন এক মাচুষ যে জীবনে মানুষ, 
এই সব বিষয়ে যা কিছু অর্জন করতে পারে, ত। সে পূর্ণ মাত্রায় লাভ করেছে ।. 
তথাপি তিনি স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে ঈশ্বরের সামীপ্যলাভ করতে পারেননি।" 
কারণ তিনি অকুগ্ আত্মসমর্পণের দ্বার। ঈশ্বরের পরম মহিমাকে প্রত্যক্ষ 
করতে পারেননি । তাই তিনি দান্তেকে পথ দেখিয়ে স্ব্গদ্বারে এনে পৌছে. 
দিয়ে যান। ত্বর্গলোকে দান্তের সাথী হতে পারেন না । তিনি তার অজিত, 
জ্ঞানবি্যার দ্বারা কোন পাপাত্মার মধ্যে পাপচেতনা৷ ও আত্মোদৃঘাটনগত, 
অনুশোচন! জাগিয়ে সে আত্মাকে স্বর্গরাজ্যের পথে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত করতে, 
পারেন। ন্বর্গরাজ্যের পথও দেখিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু নিজে ত্ব্গের, 
সর্বোচ্চ স্তরে যেতে বা কাউকে নিয়ে যেতে পারেন না। যে কোন পাপীকে 
আত্মিক পুর্ণতালাভের মাধ্যমে জশ্বরের মহিমা ও করুণালাভে সহায়তা! 
করাই তীয় কাজ। 

দাস্তের প্রণয়িণী বিয়াত্রিস ফ্লোরেন্দের এক অভিজাত পরিবারের কন্ঠ। | 
তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভালবেসে ফেলেন দান্তে এবং সব প্রেমিকের 
মতই তারও মনে হয়েছিল বিয়াত্রিস মানবী নয়। স্বর্গের এক দেবী মর্ত্য- 
মানবীর রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে । কিভাবে এক দৈব পাখিব দেহের 
আধারে এক স্বর্গীয় স্থষম! ও এরশ্বরিক মহিমাকে ধারণ ও বহন করতে প!র। 
যায় বিয়াত্রিস হলো! তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ । প্রতীক অর্থে বিষ্বাত্রিস হলো সেই 
চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতীক য৷ এক সুক্ষ সেতুবন্ধনের দ্বারা মানবাত্মাকে 
ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। বিয়াত্রিস স্বর্গলোকে দাস্তের সাথী হয়ে একে 
একে নয়টি গ্রহত্তর পার হয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিজে সরে গেছে 
শ্রবং তাকে এমন এক আধ্যাত্মিক প্রস্ততি ও বলিষ্ঠতা দান করেছে যার 
ফলে দাত্তে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ গর্তধারিণী ইশ্বরমাতা মেরী ও এমন কি স্বয়ং 


(তভে) 


ঈশ্বর দর্শনের যোগ্য হয়ে ওঠেন) এজন স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে দাস্তে' 
দেখলেন বিয়াত্রিস আর তার কাছে নেই। দেখলেন বিয়াত্রিস তাজ কাজ 
শেষ করে উধের্ব চলে গেছে যেখানে আছেন ঈশ্বরের শাশ্বত বাহিকাস্বরূপিণী 
জগন্মাতা মেরী আর যত সব ধর্মপ্রবন্ত। সাধুপুরুষদের আত্মাবলী । 

শুধু চরিত্র নয়, ডিভাইন কমেডিকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে নরক, 
পরিশুদ্ধি ও স্বর্গ নামে 'যে তিনটি নাম দিয়েছেন দান্তে সেগুলিরও শব্দগত 


সাধারণ অর্থ ছাড়াও একটি করে প্রতীক অর্থ আছে। 


দান্তে প্রথমে ষে ইনফার্নে। বা নরক প্রদেশের কথা বলেছেন, সে নরক, 
হলে! এমন এক স্থান যেখানে মৃত্ার পর পাপাত্রারা এক একটি ছায়াযৃতি 
ধারণ করে আপন আপন পাপের গুরুত্ব অনুসারে তার শান্তি ভোগ করে 
থাকে । কিন্ত এখানে পাপ আর সে পাপের প্রতিফলজনিত যন্ত্রণায় পাপা- 
স্বাদের অশরীরী চেতনা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে এই সময় তাদের 
মধ্যে কোন অনুতাপ বা অনুশোচনা জাগে না। নরকে শান্তিভোগপর্ব শেষ 
হলেই তবে সে পাপাত্মা পরিশুদ্ধির রাজ্যে গিয়ে অনুশোচনা আর প্রার্থনার 
মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সব পাপ হতে বিষুক্ত হতে পারে । 


দাস্তে কল্পনা করেছেন, এই নরকগ্রদেশ হলে! উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এক 
বিশাল চুঙ্গির আকারবিশি্ এক অন্ধকার গহ্বর যা! ক্রমশ নিচু হয়ে ভৃকেন্্রের 
গভীরে নেমে গেছে। কিন্তু প্রতীক অর্থে নরক হলো! পাপীদের মনের এক 
বিশেষ অবস্থা । অনেক মানুষ আছে যারা ঘটনাক্রমে অবস্থান্স বিপাকে কোন. 
পাপকর্ম করে বসলেও পরক্ষণেই তাঁর! নিজে নিজেই অনুতপ্ত হয়। কিন্তু 
আবার অনেকে আছে যারা একের পর এক পাপকধ করে যায়। তাদের, 
পাপের বোঝা যত বাড়তে থাকে তাদের পাপচেতনাও তত তীক্ষ ও তীব্র ভতে 
থাকে । অবশেষে তাদের সেই তীব্র তীক্ষ পাপচেতনা তাদের সমগ্র অন্ত- 
রাত্মাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে তাকে ধীরে ধীরে চাপ দ্বিতে দিতে এক 
অপরিহার্য অথচ ক্রমাদ্থিত ফন্ত্রণায় তিলে তিলে নিধিক্ত করে তোলে যার ফলে 
সে কোন অন্নশোচনার কথ! ভাবতে পারে না, ঈশ্বরের কাছে কোন প্রার্থনা 
জানাতে পারে না। শুধু সমগ্র মনপ্রাণ ও অন্তরাত্মাব্যাপী যন্ত্রণাসিক্ত এক 
'নিরন্ধনিবিড় অন্ধকারের সীমাহীন গভীরে অসহায়ভাবে গুষরে মরতে থাকে । 
এইভাবে পাপাত্মার! মৃত্যুর পর প্রথাগতভাবে তথাকথিত নরকে না গিয়েও" 


(ড1) 


স্বত্যুর আগে জীবিত অবস্থাতেই নিজের মনের মধ্যেই এক ছুঃসহ নরকযন্ত্রণা 
ভোগ করতে পারে। 
দাস্তে যে পার্গেটারিও ব। মাউণ্ট পার্গেটারিও- অর্থাৎ পরিশুদ্ধিপর্বতের 
কল্পন] ও বর্ণনা করেছেন তা হলে! দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত এক নির্জন দ্বীপের 
উপর একটি উত্তুজ পর্বত । এই পর্বতে আছে ছুটি ধাপ আর সাতটি চত্বর । 
' নরকপ্রদেশে শাস্তিভোগপর্ব সমাণ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাপ'ত্মার। নরকপ্রান্তের 
নদী পার হয়ে উঠে আসে পরিশুদ্ধির পাহাড়ে । অন্ুতাপবিদ্ধ পাপাত্মাদের 
সমবেত প্রার্থনাগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এই নির্জন নিস্তব্ধ পরিশুদ্ধি পাহাড় । 
এখানে প্রাথমিক ছুটি ধাপ পার হওয়ার পর পাপাতআ্মারা যতই এক একটি চত্বর 
অতিক্রম করে উপরে উঠতে থাকে ততই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, 
অহুয়া! বা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা এই সাতটি প্রধান: পাপের এক একটি হতে 
তার! মুক্ত হয়।. ্‌ 
প্রতীক অর্থে এই পরিশুদ্ধি পর্বত হলে! মানবমনের এমনই এক অবস্থা 
যাতে মান্ষ কোন অন্তায় বা পাপকর্ম করার পর অন্গতপ্ড হয় মনে মনে। 
'স্বেচ্ছায় সে অন্ঠায়ের সব শাস্তি মেনে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে। অনুতাপীর 
যে বেদন! তাকে ছুঃসহ পাপচেতন! থেকে বিমুক্ত করে ধ'রে ধীরে সে বেদন! 
যতই অসহনীয় হোক না কেন, সে বেদনার মাঝে আছে এক নিগুঢ় মহত্ব আর 
অনাস্বাদিতপূর্ব মাধূর্য। কোন অন্যায়কারী জীবন্দশাতেই অন্গতাপের সে 
বেদনার মধ্যে সেই মাধুর্যের আশ্বাদ লাভ করে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্ঠ হয়ে 
উঠতে পারে। 
অবশ্ত নরক ব! পরিশ্ুদ্ধির মুল ভাবকল্পনাগুলি থুস্টায় ধর্মতত্ব হতেই গ্রহণ 
করেছিলেন দান্তে। বাইবেলে সেন্ট ম্যাথিউ বলেছেন, 700. 51591 ৮ 
450 0286219 0০01096 ০0 (1)61)06 011. 01500. 51591610950 0810. 0196 9৮০1 
22009 9101)1175, 
অর্থাৎ কারে! কোন পাপের শাস্তিভোগ পূর্ণ না হওয়! পর্বন্ত সে মানসিক 
যন্ত্রণার নরক তে বেরিয়ে এসে পরিশ্তদ্ধচিত্ত হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্ত 
যন্ত্রণার নরক যতক্ষণ ভোগ করে সে মনে ততক্ষণ কোন অন্থতাপ বা অনুশোচন। 
জাগে না। ৬০০ 172186] তার 18155601021 6160961760৫ 121182015 গ্রন্থে 


স্বলেছেন, 
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নরক হন্ত্রণাকালে পাঁপীর চেতন! অন্চ্ছ থাকায় যে নিবুদ্ধিতা হতে সব 
পাপগ্রবৃত্তি ও পাপকর্মের জন্ম সে নির্বুদ্ধিতা প্রতিফলিত হতে পারে ন! পাপী 
ব্যক্তির সেই অন্থচ্ছ চেতনায় । শাস্তিভোগ শেষ না হলে পাঁপীর চেতন৷ স্বচ্ছ হয় 
না, তার চিত্ত অন্ুশোচনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয় না। 

এই অন্থশোচনা পর্যের আবার তিনটি শ্তর আছে। এই তিনটি পর্ব হলো, 
স্বীকৃতি, সন্তাপ আর সংশোধন | আমরা যদি কোন পাপ করে থাকি তাহলে 
প্রথমে আমাদের উচিত হবে নিজেদের আত্মার কাছে ও পরে যার ক্ষতি 
করেছি তার কাছে অকুগভাবে স্বীকার করা । বাইবেলে একে বলে 
“কনফেশখন । তারপর আমাদের কর্তব্য হবে তার জন্য দ্বঃখবোধ ও ছুঃখ প্রকাশ 
করে বিনয়াবনত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করা । একেই ধর্মশান্ত্রে বলা হয় সম্তাপ। 
কিন্ত কোন পাপাত্মীর পরিশ্ুদ্ধির জন্য স্বীকৃতি আর সজাপই যথেষ্ট নয় । যে 
কোন পাপের মধ্যে কারো কোন না কোন ক্ষতি থাকে । যার ক্ষতি আমর! 
করি তার কাছে দোষ শ্বীকার করে অনুতপ্র চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা! করলেই সে 
দোষ স্থাপন হয় না। সেক্ষতি পুরণ করে তার পরিতৃপ্তিমাধন করতে হয়। 
অনুশোচনা ব। পরিশুদ্ধি পর্বের শেষোক্ত স্তর সংশোধনের মধ্যে আবার একটি কথা 
আছে। মনে রাখতে হবে আমর! যখন যে কোন পাপ করি, সেই পাপকর্ষের 
দ্বারা আমরা শুধু অপর কারো ক্ষতি করি না, আমরা ঈশ্বরের অর্থাৎ ঈশ্বর 
প্রদত্ত আমাদের আত্মারও ক্ষতিসাধন করে থাকি । মনে র"খতে হবে, সামান্ঠ 
মানুষ কখনো! সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না এবং 
তাঁকে কোন কিছু দান করতেও পারে না, কারণ এই বিশ্বের সর কিছু তারই 
হৃট্টি। সব কিছুই তার নিজস্ব সম্পদ। আমাদের আত্মাও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ 
দান । আমরা কোন পাপকর্ষের দ্র! ঈশ্বরেব প্রত্যক্ষ দান আমাদের সেই 
আত্মার ক্ষতি সাধন করে ঈশ্বরকে রুষ্ট করে থাকি । তাই আবার ঈশ্বর- 
প্রদত্ত আমাদের সেই আম্মার অঞ্জলিদানেক়্ মাধ্যমে ' ঈশ্বরকে তুষ্ট না করঙ্গে 
কোন মানবাত্মার মুক্তি সপ্তব নয়। কিন্ত ঈশ্বরপ্রদত্ত আমাদের মে আত্মাকে 
আমরা আমাদের পাপকর্ধের দ্বারা বিকৃত ও অপরিশ্ুদ্ধ করে তুলি, সে আত্ম! 
পুনরায় শুদ্ধ.না হলে আমরা তা৷ ঈশ্বরকে অঞ্জলিম্বরূপ দান করতে পারি না 


(এডে111) 
“এরই কারণেই ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশোধনের প্রয়োজন । এই সংশোধন- 
তত্ব সম্বন্ধে 00:061)5 81956179ও এই কথাই বলেছেন, 
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26 6102 58106 (131775, 
দান্তে কল্পিত ও বণিত প্যারাডিসে! বা! ম্বর্গ মধ্যযুগীয় জ্যোতিবিদ্ভায় ও ধর্ম- 
তন্ডে চিন্তিত স্বর্গলোৌকের কথাই ম্মরণ করিষে দেয়। মধ্যযুগে ধারণা করা হত 
চন্ত্রসহ নয়টি গ্রহলোকের উধেব ম্বর্গলোৌক অবস্থিত। দান্তে তার প্যারাডিসো 
খণ্ডে দেখিয়েছেন যে কোন আম্মা পরিশুদ্ধির পর স্বর্গেযেতে পারে ন|। 
ঈশ্বরেব আনীর্বাদধন্ত একমাত্র সাধুপুরুষদের আসম্মারাই স্বর্গে যেতে পারে । এজন্য 
ঘর্গে গিষে দান্তে বিয়াত্রিস, দেবদূত আর সাধুপুকষদের ছাড়া পরিচিত আর 
কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাননি । তবে দশটি ধাপ বা স্ব্গস্থখের মধ্যে তাখতম্য 
, দেখলেও আসলে স্বর্গ এক এবং স্বর্গনুখ অভেদাত্মক। 
কিন্তু এই আক্ষত্রিক অর্থ ছাডা স্বর্গের এক প্রতীক অর্থ আছে। প্রতীক 
অর্থে ন্বর্গ হলে মান্থষের এমন এক উন্নত ধরনের চিত্তাবস্থা বা মহান ভাবসমুন্নতি 
যার সাহায্যে মাতষ অসংখ্য, কামনা! বাসনায় চিরচঞ্চল ও চিরম্পন্দিত জৈব- 
চেতনার স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করে অতিমানস এক আধ্যাত্মিকতার 
স্তরে উঠে গিয়ে অবিচ্ছিন্ন অনাবিল এক পরম সুখ উপভোগ করতে পারে । 
মানুষ তার সততা, সৎকর্ম ও অকুঠ অটল ঈশ্বরপ্রণীতির দ্বারা এই জীবনেই সেই 
পরণ ্বর্স্থথের পূর্বান্বাদ লাভ করতে পারে। তখন তার সেই আম্মিক 
প্রশান্তির স্তবতার মাঝে অতৃপ্ত কামনা বাসনার সব চঞ্চলতা হারিয়ে যায় এবং 
হুক অতীন্জ্রিয় পরম তৃষ্তির রসসাগরে মন তার ডুবে যায। 
পরিশেষে এই প্যারাডিসো খণ্ডে দান্তে ষে গ্রেমতবের কথা আলোচনা 
করেছেন সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত কর৷ প্রয়োজন । পরম প্রেমময় ঈশ্বরের 
যে প্রেম (1095 00026 1200565 €102 82 2:30 019০ 00061: 50219 ) গ্রহ- 
-ক্ষত্রদের আলো ও গতি দান করে, যে প্রেম বিশ্বজগৎকে চালন! করে সেই 
প্রেমের একটি ভগ্রাংশ মান্ধষের মধ্যে সঞ্চারিত হযে তাঁকে সংসারের বিচিত্র 
'বস্তর প্রতি আসক্ত করে ভোলে। মানুষ যখন ছোট বড় যেকোন কাজ করে 
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বাযে কোন বস্ত বা বাক্তিকে কামনা করে, তার সেই কর্মপ্রেরণ! ও কামন'র 
মুলে থাকে প্রেম। কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরপ্রেমের মহিমা ঠিকমত উপলব্ধি 
করতে পারবে তখন সে বুঝবে বাইরের যত কিছু বহুত্ব বৈচিত্র্য সেই অনন্ত 
একের মধ্যে বিধৃত । তখন তার সমস্ত বিষয়াসক্তি ও প্রেমাসক্তির অশান্ত 
উত্তাপ ঈশ্বরপ্রেমের এক মহাঁচৈতন্টের মধ্যে লাভ করবে এক শান্ত শীতল 
'সমাধি। 
মধ্যযুগীয় দার্শনিক "6111)910 06 0১৪1017. এর “1106 0161001061702 
+0£ 00813” গ্রন্থে দান্তের এই প্রেমতত্বের এক আশ্চর্য সমর্থন পাওয়। যায়। 
প্রেমের মাধ্যমেই আত্মচেতনীর মধ্যে হয় বিশ্বচেতনার প্রতিফলন । তান 
বলেছেন, 1,০৮০ 1 911 15 50161561515 19016171775 17)01:6১ 2100 17016011175 
2659, 01021) 0106 179016 01: 1655 01760 00802 10121520010 0116 12851 
06 6106 61277613605 0106 10570181021 ০01015017০2 04 102 0171521950 
00010 4১৬$:০ 
প্রেমের কাজই হচ্ছে বাক্তির আত্মার মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের আত্মার 
মধ্যে ব্যক্রির আত্মাকে দেখানে। | বিশ্বের মধ্যে যে বহু আছে সে বহু প্রেমের 
দ্বারাই বিধৃত হয় একের মধ্যে । 51117910 আরো বলেছেন এই প্রেমতত্বুটি 
ন! বুঝলে বিশ্বজগতের গঠনপ্রকতিও কেউ বুঝতে পারবে না। তিনি বলেছেন, 
শ1)০ 18156015 01 001)0193515255 200 105 01802 11) 0102 ড/ 0110. 
1600911)9 11)00180121061)51101 0 205017)০ 1)0 1075 2906 92610 
4196 0: 211 006 50950005917) চ/1)101) 1001) 11909 1)17)967 02261) 0১ 
5078561050625 05 16850201012 03110025801781016 7 1)0161553 01 
105 আ1)01০) 55562], ৪ 60600, 2100 ৪. 0002260), ; 8. 5592] 05 365 
010121165 ৪. 6001] 05 165 001 200 8 [02100] 05 105 21০155 
৪1] (12552 101) &, 000001555 ০016001 
_ বিশ্ব্গগৎ সম্পর্কে মানবচেতনার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসটি মোটেই বোঝ 
যাবে না ধদি আমর! বিশ্বজগতের মুলে যে সংগতি রয়েছে সেই মূল সংগতির 
কথাটি না বুঝি । 
বিশ্বজগতের গঠনপ্রক্কতি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা দ্েখর্তে পাব 
প্রধান তিনটি উপাদান-5550০1 অসংখ্য বস্তুর বহুত্ব,:০ঘ:০ বা ীক্যবিধায়ক 
অনন্ত এক আর ্রু2806000 বা শক্তি । «ই তিনটি প্রধান উপাদান কিন্ত 
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ঈশ্বরের প্রেমচৈতন্টের দ্বারা সংহত ও স্থুসংবদ্ধ হয়ে মহাজাগতিক শৃংখলাকে 
অক্ষুগ্ন রেখে চলেছে । 

পণ্ডিতের! 2৫0060610 ব৷ তথ্যগৃত এবং 1106181য ব৷ সাহিত্যগত এই ছুই 
শ্রেণীতে বিশ্বের সকল মহাকাব্যকে বিভক্ত করেছেন। দান্তের 'ডিডাইন. 
কমেডি, নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত । দাত্তে তার মহাকাব্যের পটভূমি 
হিসাবে সমগ্র ইতালি দেশ এবং অতীত ও বর্তমানের ইতালীয় জাতির ধর্মীয়, 
রাক্তনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বহু কথা বললেও তার আসল বিষয়বস্তর হলো! অন্য । 
সে বিষয়বস্তু হলে। আত্মগত এক প্রেমান্থভৃতিকে ক্রমশঃ এক উত্তুজ প্রসারতা 
দান করে অতিমানস এক মহাজাগতিক চেতনার রাজ্যে উন্নীত করা এবং 
আধ্যাত্মিক ও এশ্বরিক অন্ভৃভৃতির বিস্ময়কর বিশাঙলগতায় তাকে বিসর্জন দিয়ে 
এক গৌরবময় মুক্তিদান করা। গুধু পটভূমির বিশালতা ও জাতীয় জীবনের 
ঘটনাবলীর উল্লেখ দাস্তের মহাকাব্যের একমাত্র উপাদান নয়। স্ব্গমর্ত্যপাঁতাল- 
ব্যাপী কবিকল্পনার সীমাহীন মহাকাশতলে আত্মগত প্রেমানুভৃতির এক ক্রম- 
প্রসারিত পটভূমিকায় বিশালায়তন প্রাণসত্তার এক উদ্দার ব্যাপ্তির মাঝে একটি 
সমগ্র দেশের ধর্ম,পুরাণ, ইতিহাস ও সমাজের অসংখ্য ঘটনাকে যেভাবে একত্রিত 
ও সংহত করে একটিমাত্র রসশ্ফুরণের পথে পরিচালিত করেছেন দাত্তে তা অন্ত 
কোন মহাকাব্যে পাওয়া! যায় না । অন্ঠান্ট মহাকাব্যের মত দান্তের ডিভাইন 
কমেডির প্রধান উপজীব্য হলে! শাস্তরস | পরম মঙ্গলময় ও প্রেমময় যে 
ঈশ্বরের প্রেম বিশ্বের সব কিছুকে আলো ও গতি দান করছে, সব কিছুকে 
পরিচালিত করছে, সেই পরম প্রেমের আন্বাদনের মাঝেই ঘটতে পারে মানুষের 
সকল চাওয়া-পাওয়ার ছন্দের নিঃশেষিত অবসান । 
২৫, ২, ৭৭ স্ুধাংশুরগধন ঘোষ. 


ইনফার্নো (নরক ) 
প্রথম সর্গ 
অন্ধকার বনভূমি | বৃহস্পতিবার রাত্রি । গুড ক্রাইডে £ সকাল ছটা 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সহসা বুঝতে পারলেন দাস্তে তিনি আসল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে- 
ছেন। বুঝতে পারলেন, এক অন্ধকার জটিপ অরণ্য্মিতে পথ হারিরে 
ফেলেছেন তিনি । সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যস্থলীমাঝে একটি স্ুদৃশ্ঠ পর্বত দেখে 
তাঁতে আরোহণ করার অপ্তপ্রায়ে দান্তে এগিয়ে যেতেই সহস। এক গর্জননূল 
চিতাবাঘ, পঙজে এক ভয়ঙ্কর সিংহ ও মেয়ে নেকড়ে এসে পথ অবরোধ করল 
তার। অনন্তোপায় হয়ে দান্তে সেই অরণ্যাভিযুখে ফিরে যাওয়ারই 
মনস্থ করলেন তিনি । এমন সময় ভাক্তিলের ছায়াযূত আবিভূতি হলো তার 
সামনে । ছায়ামৃতিটি তাকে বলল আপাতত; সেই নেকড়ের বাধা এড়িয়ে 
সে পর্বতে আরোহণ কর! সম্ভব হবে না তার পক্ষে । বছদিন পর এক ভয়ঙ্ক 
শিকারী কুকুর এসে সে নেকড়েকে তাড়া! করে নিয়ে যাবে । কিন্তু বর্তমানে 
স্টধু একটিমাত্র পথই খোল! আছে দান্তের সামনে । সে পথ হলে! ভাঞ্জিললকে 
অন্থসরণ করা । ভাগ্িল তাকে নরকের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীব্ে নি যাবেন 
সেই পরিিশুদ্ধির পাহাড়ে । পরে, সেখান থেকে আরে! যোগ্যতর এক আত্ম! 
( বিাত্রিস ) নিম্বে যাবে স্বর্গবাসী দিব্য আত্মাদের কাছে। ভাঞ্জিলের কাছে 
নীরবে আত্মসমর্পণ করে তাকে অনুসরণ করে যেতে লাগলেন দান্তে । 

জীবনের মাঝপথ দিয়ে যেতে যেতে অর্থাৎ পয়ত্রিশ বছর বয়সে নিদ্রা- 
ভিত্তৃত হয়ে পড়েছিলাম পথে । সহস। নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখলাম এক গভীব স্ুজটিল 
অরণ্য প্রদেশে পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি । হায়, সেকথা বর্ণনা করাও 
কত কঠিন! সেই ভয়াল অরণ্যের দুশ্রবেশ্ততা কত অমোঘ ! বিদ্যুদ্দামশ্যুরণের 
মত সেই স্বতির চকিত ,দ্যোতন! শান্ত শীতল রক্কের মধ্যে জাগিয়ে দেয় 
স্থদুত্র অতীতের, সেই বিগত শঙ্কার এক শিহরণ। অথচ কী আশ্চর্য! ম্ৃত্যু- 


প্রতিম সেই অরণ্যের অবাঞ্ছিত সাহচর্ষের মাঝেই অকম্মৎ পেয়ে গেলাম এক 
ঙ 


্‌ দাত্তে রচনাসমগ্র 


পরম জগতের সন্ধান। অভিশাপের মাঝে আশীর্বাদ। সেই কাহিনীই 
আজ আমি লিখব। 

কেমন করে যে অরণ্যে গিয়ে পড়লাম তা আমি বলতে পারব ন!। কারণ 
আমি আমার সেই সংকশর্ণ পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছন্ 
হয়ে পড়েছিলাম গভীর নিদ্রায় । কিন্তু উঠে যখন গেখলাম একট! থাড়াই 
পাহাড়ের পিছনে দাড়িয়ে রয়েছি আমি আর এক উপত্যকাভূমিতে আমার 
পথ রোধ করে দাড়িয়ে আছে পাভাড়ট। তখন এক নিদ|রুণ ভয় আমূল বিদ্ধ 
করল আমার অন্তরকে । 

তারপর উপরে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম যে স্র্ঘ তার প্রতিটি পদক্ষেপে 
পথ দেখায় মানুষকে প্রভাতের সেই হৃর্ধ হতে রক্তাশ্বপদৃশ বাল রশ্মিসমূহ বরে 
পড়ছে পাহাড়ের উপর । মেই বিভীষিকামমী ব্বাত্রির সঘন অন্ধকারে পরিবৃত 
আমার অন্তরের ইদে কাতর আর্তনাদ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল যে 
ভয়টা, এ দৃশ্ঠ দেখার সঙ্গে সঙ্গেসে ভয় প্রশমিত হলো! কিঞ্চিৎ। কোন 
মহানুভব ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ সখুদ্রে সাতার কাটতে কাটতে কোনরকমে উপকুল- 
ভূমিতে উপনীত হওয়ার পর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় যেমন অতিক্রান্ত সমুদ্রতরঙ্গ গুলির 
পানে বারবার তাকায় তেমনই আমার স্বর্গাভিমুখী পলায়নপর আত্মা সেই 
আশ্চর্যভীষণ গিরিবত্মপানে তাকাতে লাগল যেখানে কোন শরীরী মানুষ 
একবার গেলে আর ফিরে আসে না। 

ক্লাস্ত ও অবসন্ন দেহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম আমি। তারপর উঠে 
আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম সেই নির্জন গিরিবত্সমমাঝে। এমন সময় 
সহসা সেই পাহাড়টার অদূরে দেখা গেল লঘুপদ ও ভ্রতগামীসম্পন্ন এক 
চিতাবাঘ । বর্ণরঞ্জিত লোমে আবৃত দেহ নিয়ে বেরিয়ে এল তার অদৃস্থ 
আবাস হতে । লাফ দিয়ে আমার সামনে পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল । 
আমার সম্মুখবর্তী পথ এমন ভাবে রোধ করে সে দাড়াল যাতে আর 
এগোতে না পেরে বার বার পিছন ফিরে তাঁকিয়ে সুযোগ খুঁজতে লাগলাম 
পালিয়ে যাবার | 

প্রভাতকালের শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হয়নি তখনে। ৷ সৌরমগ্ডলের গভীরে 
সগ্ভ অবলুপ্ড নক্ষত্রদের উজ্জলতাগুলি একে একে আত্মস্তাৎ করে আকাশ- 
মার্গে উৎগষন করে চলেছিল স্ষীতজ্যোতি ুর্ধ। নবপ্রভাতের এই আলো- 
ফোজ্দল লিগ্চত। ও বহুবর্ণচিত্রিত প্রাণোচ্ছল পণুটির দৃষ্ঠ ভবিষ্যতের এক 


ডিভাইন কমেডি ৩ 


অজানিত আশায় আশাঘিত ও আনন্দিত করে তুলন আমায় । আশ্বস্ত হয়ে 
উঠলাম আমি। কিন্ত পর মুহর্তেই আর একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য অর্থৎ পথে 
একটি সিংহ দেখে ভয়ে কাপতে লাগলাম আমি। 
দেখলাম এক ভয়াবহ হিংশ্রতায় মাথা উচু করে আমারই জন্য এগিয়ে 
আসছে সিংভটি। মনে হচ্ছিল সে ছিল যেন ক্ষুধায় জর্জরিত । তাকে দেখে 
যেন শুধু আমি ভীত হইনি, ভীতিবিহ্বল কম্পনের আঘাতে তরঙ্গায়িত 
হয়ে উঠছিল চারদিকের নিস্তরঙ্গ বাতাস। তারপর এল একটি কৃশকা য় ক্ষুধিত 
'নেকড়ে। বেশ বুঝতে পারলাম এই নেকড়েই প্রাচীন কালের বহু মানুষের 
তেজত্বিতাকে গ্রাস করে ভীরু ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তাদের । সবচেয়ে 
সেই নেকড়েটাকেই ভয়াবহ লাগল আমার চোখে । এক গভীর হতাশা আর 
ভয় স্তব্ধ ও নিশ্চল করে তুলল আমায় । পর্বতারোহণের সব আশা ধীরে ধীরে 
নিমজ্জিত হয়ে গেল সেই শুঙ্গাতিশায়ী হতাশার গভীরে । 
সধত্রসঞ্চিত অতি প্রিয় ধনরাশিকে গরাবার মুহূর্তে মানুষ বমন এক 
নিম্ষল আক্রোশে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে. ঠিক আমিও তেমনি ক্ষুধাচঞ্চল 
'নেকড়েটার সামনে বিচলিত হয়ে উঠলাম ভীষণভাবে | তাঁর ভয়ে ধীরে ধীরে 
পিছিয়ে যেতে লাগলাম আমি। অবশেষে এদনই এক জায়গায় এসে পড়লাম 
যেখানে কোনপিন প্রবেশ করে না সুর্যের আলো। 
অন্ধকারে কিছু দেখতে না পেয়ে সেই পথের উপর চিৎ ভয়ে পড়ে গেলাম 
'আমি। সহসা সেই অন্ধকারের মাঝেই আশ্চর্মভবে দৃশ্য গোচর হয়ে উঠল 
ভাষাহীন এক মূর্ত মন্গস্যযৃতি । সেই নির্জন অন্ধকারে পথ ভারিয়ে ইতস্ততঃ 
ছুটতে ছুটতে আমি তাকে কাতরভাবে অন্থরোধ করলাম, “মাহুত ব! প্রেত 
তুমি যেই হও আমার প্রতি করুণা! করো ।' 
সেই যৃতিটি তখন বলল, একদিন আমি মানুষ ছিলাম, কিন্ত এখন আর 
মানুষ নেই। আমার পৈত্রিক নিবাস হচ্ছে লঙ্বাঙডি এবং আমার পিতামাতা 
দুজনেই ছিলেন মাঞ্চুয়ার নাগরিক । জুলিয়াস সীজারের আমলে আম:র 
জন্ম হয় এবং অগাস্টাসের রাজত্বকালে আমি রোমে বাস করতাম। তখন 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ অর্থহীন যত সব উপদেবতাঁকে দেব দেবী বলে পুজো 
করত । আমি ছিলাম একজন কবি । এশ্বর্ষগধিনী ইলিয়ামনগরণী বিধবস্ত 
ও ভম্মীভূত হলে খ্যাক্কিসেসের ঈনিড নামে ন্যায়পরায়ণ যে পুত্র উয়নগরী ত্যাগ 
করে ভাগ্যাঘ্বেষণে সুমুদ্রযাত্া করেন, আমি তার গুণগান করি আমার 
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কাব্যে। কিন্তু কেন তুমি ভয়ে অশাস্ত চিত্বে পালাচ্ছ এমন করে? কেন 
তুমি অনূর্বতী যে পাহাড়টি মানুষের সকল আনন্দের মূল ভিত্তি সে পাহাড়ে 
কেন আরে!হণ করছ লা? 

“আচ্ছ! তুমি কি ভাঞ্তিল নও? সেই ভাঞ্জিল যিনি তার কাব্য-প্রতিভার 
উতৎ্সদেশ হতে রসান্ষিত বাক্যের বহু বলিষ্ঠ ধারা উৎসারিত ও প্রবাহিত করে- 
ছিলেন। এই কথা বলে এক ভীতিবিহ্বপ বিস্ময়ে আমার মন্তক অবনত 
করলাম। তুমি হচ্ছ কবিদের মুকুটমণি, তোমাকে আমি গভীব্রভাবে শ্রদ্ধা 
করি, ভালবাসি । তোমার বই পড়েই শিখেছি দগভীর চিন্তার সহিষুরতা । 
তুমিই আমার গুরু, ত্তোমার কাছ থেকেই শিথেছি গীতিময় কাব্যরচনার 
আঙ্গিকনৈপুণ্য এবং তার থেকে পেয়েছি প্রচুর সম্মান। এসেই নেকড়েটা 
আবার ফিরে এসেছে। হে খষিপ্রতিম মদান গুরু, তুমি আমাকে রঙ্গ! 
করে৷ । তাকে দেখে আমার এত ভয় হচ্ছে যে আমার প্রতিটি শিরার রক্তে 
কাপন ধরছে।, 

আমাকে ভয়ে কাপতে দেখে তিনি বললেন, তোমাকে অন্য পথ দিয়ে 
ঘেতে হবে, দি ভুমি এই নির্জন অন্ধকার গিরিবত্ম হতে বাইরে যেতে চাও। 
কারণ যে জন্তট। হয়ে কাপিয়ে ভুলেছে তোমায়, সে কোন মান্ষকেই এখান 
থেকে পালিয়ে ষেতে দেয় ন! | কেউ একবার এখানে এসে পড়লেই তাকে তাড়। 
করে নিয়ে ধায় এবং অবশেষে হত্যা না করে ছাড়ে না। তার প্রকৃতি ঝড় 
হিংশ্্র এবং তার আকরতিও সেই প্রকৃতি অন্ুসারেই গঠিত । সে রেগে গেলে 
আরও হিংস্র হয়ে ওঠে আগের থেকে এবং তার বিক্ষুব্ধ লোভ অনেক কিছু 
গ্রান করেও তৃপ্ত হতে চায় না। অন্ত কোন জন্ত তার কোন কিছু করতে 
পারে না। একনাত্র এক গগ্রেহাউও্ড বা আশ্চর্য এক শিকারী কুকুর এসে 
তাকে হত্যা! করবে একদিন । 

সত্যিই মে এক আশ্চর্য শিকারী কুকুর (এক রাজনৈতিক নেতা বা 
উদ্ধারকর্তা ) যে সোন। বা! মাটি কিছু খায় না অর্থ তার কোন কাঞ্চন বা ভূমি- 
লিসা নেই। সে প্রজ্ঞা, প্রেম আর প্রতাপ পান করে এবং তার জন্মস্থান 
হচ্ছে ভেনিপিয়। ও রোমাগনার মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় । দক্ষিণ ইতালির 
নিয়[ঞ্চলবতী যে সব রাজ্যের স্বাধীনতার জন্য ইউরিয়ালাস, নিসাস, তার্ণাস 
ও সতী ক্যামিল্লা এক রক্তক্ষয্ী সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন সেই সব রাজ্যগুলিকে 
এই আশ্চর্য শিকারী কুকুরই রক্ষ/ করবে পররাজ্য আক্রমণকারীদের কাছ 
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“থেকে । দুর দৃরাস্তে বিভিন্ন নগর ঘুরে, সেই ভয়ঙ্কর নেকড়েট'কে তাড়া! করে 
অবশেষে সেই নরকের মধ্যে নিয়ে আসবে যে নরক হতে সবপ্রথম ছিংসাত্মক 
পাণপ্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক সেই নেকড়েট! ছাড়। পেয়ে বাইরে পাপিয়ে বয় । 
তোমার সন্বন্ধে আমি এই কথাই বলতে পারি যে তুমি আমকে তোমার 
পথপ্রদর্শক হিসাবে নির্বাচিত করে ভালই করেছ। আম “্তামাকে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যাব। ণিয়ে যাব এমন সব ভয়ঙ্কর নণ্রকশয় স;নের মধ্য দিয়ে 
যেখানে যেতে যেতে তুমি শুনতে পাবে অনদংথা ধিগত ম'নব"য্সণর হতাশ" 
ব্যপক আর্ত চিংকার। জদয়বিরারক 'এক কাতর আর্নানের হা 
তারা ভাবছে দ্বিতীয়বারের মত আবার এক মৃহ্যযা তদের পেবে সই ঢুঃসহ 
বন্্রণাজাল হতে চিরমুক্তি। 
তারপর যেতে যেতে তুমি আরে! কিছু আত্ম: দেখতে পাবে যার! 
জলন্ত নরফাগ্রির মধ অবস্থান করলেও সুখে আছে এবং তাদ্বে কোন 
মানসিক মন্ত্র! 2৯! করণ আর এই টৈহিক যন্ত্রণাকন্দীন অ+ন্মশ্দ্ধির মধা 
দিয়ে একধিন সুউচ্চ ব্বর্গলোকে গিয়ে পরম সখের আম্মাদ লহ করণে । অ'দাু 
থেকে যোগ্যতর কে!ন ব্যক্কি তোমাকেও একদিন নিয়ে হাবে "সই পরম সুখের 
রাজ্যে । সেই ব্যক্তির হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে বিদায় নেব আমি। 
সেই পরম স্থকর ব্বর্গরাজ্ের যিনি সর্বময় অ'ধকর্ত। তার “বিরুদ্ধে আমি 
বিদ্রোহ করি একদিন। তাই তিনি স্বভাবতই চাঁন না আমি কোন লাককে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই তার রাজ্যে । সারা বিশ্ব জুড়ে সবত্রই বির'জ করছে 
তার রাজ্য; কিন্তু সেই ম্বর্গলোকই হলো তার সিংহাসন ও ষতৈধর্ধম্ডিত 
রাজধানী । ধাকে তিনি তর প্রয়্পাত্র বা আপন জন হিসাবে নিবাচিভ 
করেন তিনি তার আশীর্বাদে বহুগুণে ধূন্য। 
তখন আমি বললাম, হে সুকবি, আমার অন্ররোধ যে মহান ঈশ্বরকে তুমি 
কোনদিন জানতে চাওনি তার কাছে আমাকে নিয়ে চল। তাহলে আমাকে 
আর এই সব অন্ধকার গ্রোলকধাধা আর সংকীর্ণ গরিসঙ্কটসমূহে পাঁলয়ে 
বেড়াতে হবে না অসহায়ভাবে। আমি তোমার সঙ্গে সেণ্ট পিট বরের দ্বারদেশ 
পর্যন্ত যাব এবং নরকযন্ত্রণাকাতর সেই মব আতনাদরত বিগত আত্মাদের 
চর্দশা স্বচক্ষে দেখব। 
| আমার একথা গুনে এগিয়ে চললেন তিনি আর আনম ত'কে অনুসরণ 
করতে লাগপাম নীরবে । 





দ্বিতীয় সর্গ 


অন্ধকার বনভূমি 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ভাজিলের কথামত অনতিদূরবত্তী সেই পর্বতে আরে।হণ করার চেষ্ট! করতে 
গিয়ে সারাদিন কেটে গেল দাস্তের। দিন অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে 
এল গুড ফ্রাইডের সন্ধ্যা । দাস্তে কিন্ত সেই পর্বতে বেশী দূর উঠতে পারেননি । 
না পেরে অজুহাত দেখাতে লাগলেন। তাঁর সেই অজ্ুাতের কথা শুনে 
ভা'জিল উত্তর করলেন, দান্তের অসামর্থোর একমাত্র কারণ হলো! “কাপুরুষ উ1- 
জনিত এক হূর্বলত1। তারপর তিনি তাঁকে বললেন, “কুমারীমাতা মেরী ও. 
সেপ্ট লুসির অন্থরোধে বিয়াত্রিস নিজে দাত্তের উদ্ধারের জন্য লিম্বোর কাছে: 
গিয়ে অনুনয় বিনয় করছেন। এ কথায় উৎসাধ্তি হয়ে নূতন উদ্ধমে দাস্ে 
শুরু করলেন তার পর্বতারোহণ । 

তখন দিন শেষ হয়ে আসছিল। ঘন হয়ে উঠছিল সন্ধ্যার অন্ধকার 1 
একমাত্র আমি ছাড়া ধীরে ধীরে শ্রমমুক্ত হয়ে উঠছিল পৃথিবীর সব মানুষ । 
একমাত্র আমি, একা! আমিই শুধু সংগ্রামণীল এক কঠোর শ্রমে নিরত ছিপাম 
অবিরাম । সেই দুরূহ পর্বতারোহণ ও নির্মম বাক্যবাণের কথা আজও, 
মনে আছে আমার । 

হে কাব্যকল! ও প্রতিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি তোমার কর্তব্য পালন 
করো'। হে স্থৃতি, চক্ষুদুষ্ বস্তরাঁজির যথার্থ চিত্রকর, তুমিও তোমার গুণের, 
পরিচয় দাও। 

আমি তখন কবি ভাঞ্জিলকে বললাম, হে কবি, আমার পথপ্রদর্শক, 
আমকে এ কাজে নিযুক্ত করার আগে, আমার উপর অনাস্থা স্থাপন করার: 
আগে আমার শক্তি ও যোগ্যতার যথাযথ পরিমাপ ও পরীক্ষা করে দেখ 
উচিত। তুমি বলেছ তরুণ সিনডিয়াসের পিত। মর্ত্যমান্থুষ হয়েও সশরীরে 
স্বর্গে গমন করেছিল । এইভাবে নঞ্কবৈরি ঈশ্বর সিনডিয়াস পিতাকে এক 
অনুগ্রহ দান কেন । এই সিনভিয়াসপিতা। ঈনিসই ইতালি দেশে রাজনৈতিক, 
ও ধর্মীয় ছুটি বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে রোমনগরীর প্রতিষ্ঠা করেন । 
সেপ্ট পিটারের পুত্র একদিন পবিত্র দেহে পৌঁপের আসনে অধিষ্ঠিত হন । 
তে কবি, তোমার কাব্য পাঠ করেই উনি নিজেকে উপযুক্ত করে তোলেন এই; 
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পদের । তারপৰ এই আসনে অধিষ্ঠিত হন সেন্ট পল এবং ক্রমে ধর্মকে 
স্থপ্রতিহ্ঠিত করে সুগম করে তোলেন আমাদের মোক্ষলাভের পথকে | 

কিন্ত কেমন করে যাব সেখানে ? কেই বা তার পথ বলে দেবে ? আমি 
তআর ঈনিস নই। আমি পলও নই। আমাকে কেই বা যোগ্য বলে 
মনে করবে? আমি নিজেকে নিজেই যোগ্য বলে মনে করিনা । বল, 
তাহলে আমি যাত্রা করি। মনে করে! আমি নির্বোধের মত কাজ করে 
বসলাম । আমি ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারছি না তোমাকে | তুমি তোম।র 
স্বতাবসিদ্ধ উন্নততর জ্ঞানের মাধ্যমে আমার সব বক্তব্য বুঝে নাও। 

কোন ব্যক্তি যেমন প্রথমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরে সে 
সিদ্ধান্ত খেয়াল খুশিমত পরিবর্তন করে এবং এইভাবে নিজের অভিলাঁষকে 
নিজেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে আমিও তেমনি সেই অন্ধকার গিরিগুহায় 
অন্ত মনে দাড়িয়ে রইলাম ! আমার মনের সেই আশা ও উৎসাহের সব আনন্দ 
উবে গেল মুহ্‌র্তে। 

সেই বিরাট প্রতিভাধর কবির ছায়াযৃতি উত্তর করলেন, আমি তোমার 
কথা৷ যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় যে কৃষ্ণকুটিল কাপুরুষতা। মানুষের 
আত্মাকে অতকিত আক্রমণে বিহ্বল ও বিষণ করে তার উদ্দেশ্য 'ও 
অভিলাষের সমন্ত উদ্ধ গতিকে মাঝপথে রুদ্ধ করে দেয় সেই কাপুরুষতা হতেই 
এই সংশয়ের জন্ম | 

ষাই হোক, এখন তাহলে শোন তোমার এই শোচনীয় ও সন্ত্রাসজনক 
অবস্থা হতে মুক্ত করার জন্য কেন এখানে আমি এসেছি, কেন /তামার উপর 
করুণা-পরবশ হয়েছি । আমি যখন বিগত ও উদ্বেগকাতর আত্মানের পাশ দিয়ে 
যাবার সময় তাদের অবলোকন করছিলাম তখন তাদের মধ্যে এক নার'র 
ছায়াযৃতি ডাকল আমায়। অনুপম রূপলাবণ্যময়শী সেই নারীকে দেখাক 
সঙ্গে সঙ্গে অবনত ও অনুগত মন্তকে তার আদেশ পালন করার অকু& অভিল;ব 
প্রকাশ করলাম । হৃুর্ধকিরণদীপ্ড আকাশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার চস্ষুর 
উজ্জ্বলতা । তার কে ছিল দেবদূতের স্বরমাধূর্য । সে সেই দেবদৃতবিনিন্দিত 
মধুর কণ্ঠে আমাকে বলল, হে ভদ্র স্থভন মাঞ্চুয়াবাসী, তুমি তে।নার 
কাব্যপ্রতিভার সাহায্যে গীতিময় স্বললিত ক।”্য রসধার। সৃষ্ট দ্বারা পৃথিবীতে 
যে যশ অর্জন করেছ ত। যতদিন নিয়ত ঘুর্ণায়মাণ গ্রভনক্ষত্র আবতিত হবে তাদের 
আকাশমগুলের কক্ষপথে ততদিন সে যশ অক্ষুধ থাকবে জগতে । আমার 
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এক বদ্ধ ভাগ্যের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়ে ভয়াবহ এক অন্ধকার পার্তত্যদেশে 
অবস্থান করছে । তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমায়। কারণ 
অনেক দেরি হয়ে গেছে ইতিমধোই | স্বর্গে শোনা যাচ্ছে তার আর কোন 
আশা নেই। কিন্ত তুমি বাও, তোমার ব্বর্ণকণ উচ্চগ্রামে উত্তোলিত করে যত 
প্রকারে পার তাকে মুক্ত করার চে! করে । তাহলে আমার অন্তরাত্মা 
কিছুটা শাস্তি আর সাস্বনা পাবে। 

আমার নাম বিয়াত্রিস। যার প্রেম আমাকে হৃদূর ন্বর্গলোকেও বিচলিত 
করে তোলে এবং যার জন্ত আমি সেখান থেকে নেমে এসে আবার শ্বর্গে চলে 
যাব, তার সেই প্রেমই আমাকে বাধ্য করছে তোমাকে অহরে!ধ করার অন্য । 

এই কথ| বলে চুপ করল বিয়ািস। আমি তখন উত্তর করলাম, হে 
অনিন্দযহন্দরী নার, তোমার কথায় যে কোন ব্যক্তি অনন্ত অতুলনীয় স্বগতথথও 
ত্যাগ করে চলে আসবে তার সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে । আমি এখন তোমার কথায় 
এমনই বিমোহিত থে তোমার যে কে'ন আদেশ প:লনের ভন্য প্রস্তুত । আমি 
তোঁমার ইচ্ছার কথা! বুৰতে পেরেছি । আর কিছু বলতে হবে লা। কিন্ত 
আমায় বল, ব্বর্গলোকের সেই স্থপ্রশস্ত কক্ষ হতে কবে তুমি পাতাল প্রদেশের 
এই গভীর অন্ধকারে নেমে এলে? 

বিয়াত্রিস বলল, অল্প কথাতেই তোমার কথার উত্তর দেওয়! যেতে গারে। 
সেকথা বলতে আমার কোন আপত্তি বা আশঙ্ক। নেই। ঈশ্বরের কৃপায় 
আমি এমন অক্ষতদেহিনী ভয়ে উঠেছি যে নরক বা মত্যলোকের কোন 
বিপর্যয় আমাকে কোনভাবে কম্পিত বা বিপন্ধ করতে পারবে নী এবং অন্ধকার 
নরকের কোন প্রজ্জলত অগ্রিও স্পর্শ কমতে পারবে না আমায়। স্বর্গে এক 
নারী আছেন, তিনিই আমি যাঁকে মুক্ত করার জন্য পাঠাচ্ছি তোমায় তার 
প্রত অন্ুকম্পাবশতঃ নারকীয় শাস্তির বিধানকে থগ্ডন করেছেন। 

এই বলে লুমি নামে একটি মেয়েকে ডাকল বিয়ান্রিস। তাকে পাশে 
ডেকে বলল, তোনার বিশবস্ততার জন্তই তোমার উপর এই লোকটির ভা 
দিলাম। নিষ্ুরতার পরিপন্থী ও বৈরি এবং মমতার প্রতমূতি লুসি ছুটে একাকী 
কোথায় গিয়ে আবার ফিরে এসে আমার মনেই প্রশ্ন করল বিয়াত্রিসকে, 
ঈশ্বরের প্রশংসাধন্া! ছে বিয়াত্রিস। কেমন করে সেই ব্যক্তিকে আজ আমি 
সাহাধ্য করব, মুক্ত করব যে একধিন সাধারণ মামুনকে অবহেলা করে 
ত্যাগ করে সমস্ত গ্রাণমন দিয়ে শুধু তোমাকেই ভালবেসেছিল এবং শুধু, তোমার 


ডিভাইন কমেডি ৯ 


গভালবাসাই লাভ করতে চেয়েছিল? হায়, তার সকরুণ আর্তনাদ কি তুমি 
শোননি? যে নদীর তরঙ্গমালাকে সমুদ্রতরঙ্গও ছাড়িয়ে যেতে পারে না 
কোনদিন সেই নদীতে সে কেমন করে মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল 
তা দেখনি তুমি? 

বিয়াত্রিস বলল, সে আর্তনাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি এত ভাঁড়াতাড়ি 
"আমার সেই বিশ্রামস্থল হতে তাঁকে ভয়মুক্ত করার জন্য নেমে এসেছি যে 
মত্যের কোন জীবিত মানুষ তা পারে না। তোমার অলঙ্কারবহুল মধুর ক 
সকলকেই প্রীত করে এবং তোমার যোগ্যতায় আমার বিশ্বাস আছে। 

এই কথা বলে সে আমার কাছ হতে মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখলাম, মুক্তার 
মত কয়েক বিন্দু অশ্রু তার চোখের জ্যোতিকে উজ্জবলতর করে তুলেছে আরে! । 
আর তা গেকে তার আদেশ পালনের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল আনার । 

সুতরাং তার সেই পবিত্র ইচ্ছ'হ্থসারে আন্দ আমি তোমাকে অনেক খুঁজে 
বার কার। যে পশুট। তোমার সামনে এইমাত্র পথ রোধ করে দ্ীড়িয়ে তার. 
শিকারে পরিণত করে তোমায় তার থেকে মুক্ত করি তেমায়। তাহলে এত 
বিলম্ব কেন? কার্যসাধনে এত ইতস্ততঃ করছ কেন? যখন তিন জন স্বর্গীয় 
নারী তোমার মুক্তির কথা ভাবছেন এবং আমি যখন তোমায় দ্রতগতি 'ও 
মুক্তির প্রতিশ্রতি দান করছি তখন তুমি কেন উপযুক্ত সাহস ও পৌরুষের 
পরিচয় দিতে পারছ ন1? 

সারারাত্রিব্যাপী অবির!ম তুষারপাতে শৈত্যপীড়িত ছোট ছোট কুলগুল 
যেমন প্রভাতে স্র্যকিরণের মধুর উত্তাপ পেয়ে অবনত মাথাগুলি আবার তুলতে 
থাকে তেমনি ভাজলের উৎসাহব্যঞ্জক কথায় সাহস পেয়ে আমিও ফিরে 
পেলাম আমার অন্তরের শি ও তেজস্বিতাকে । 

মুক্ত স্বাধীন মান্ষের মত সাহসের সঙ্গে বললাম, যে নারী আমার মুক্তির 
ভ্য এতথানি আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্ত হোন। আর 
হে সুজন, তুমি তর কথামত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছ 
এজন তোমাকেও ধন্যবাদ । তোমার কথা শুনে আবার তেজন্বিতার আগুনে 
জলে উঠছে আমার মন। তোমার কথামত শুরু করতে চাই আমি এহ 
দুঃসাহসিক অভিযান । অতীতের সেই বলিষ্ঠ ফংকল্প ফিরে আসছে আমর 
মধ্যে। এগিয়ে চল, এবার হতে তোমার ইচ্ছাই হবে আমার ইচ্ছা। তুমি 
হবে আমার নেতা, গুরু ও পথপ্রদর্শক | 
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আমার এ কথা শেষ ন! হতেই যাত্রা শুরু করে দিলেন তিনি । সেই ছৃূর্গম 
পথে শুরু হলো আমাদের এক নূতন ছুঃদাহুসিক অভিযান । 


তৃতীয় সর্গ 


নরকের দ্বার | নরকের উধর্বভাগ ৷ গুড ফ্রাইডে £ সন্ধ্যাসাতটা 

কাহিনীসংক্ষেপ 

নরকের ত্বারদেশে এসে তার উপর লিখিত এক চিঠি পাঠ করলেন: 
কবি ভাঞজিল। তারপর এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রবেশ করলেন নরকের: 
মধ্যে। প্রথমে দেখলেন অসংখ্য ঘুর্ণাবর্ত তুলে চিরকাল ধরে অনাগ্ন্ত গতিতে 
বয়ে চলেছে অসারতার এক নর্দী। সেখান থেকে কিছুদূর গিয়ে ত/র। পেলেন 
ঘ্যাকেরণ নদী । যৃত্যুর পর নরকভোগের জন্য বিধিনিরিষ্ট প্রতিটি পাপাত্মা 
এই নর্দীর খেয়াঘাটে এসে মিলিত হয়। খেয়াপারের মাঝি চ্যারণ প্রথমে 
দাত্তে ও ভাঞ্সিলকে নিতে চাইল না। কিন্তু ভাজিল কী একটা কথা বলতেই 
চুপ হয়ে গেল চ্যারণ এবং সম্মত হলো। অসংখ্য পাপাত্মা পরিপূর্ণ সেই নৌকোয় 
উঠে তার! দেখলেন সর্বধ্বংসী এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে নদীর তটভূমিগুলি সব 
ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং সেই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড শব্ব ও কম্পনে মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন. 
দাস্তে। 

“আমারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে সেই মৃত প্রেতপুরীর পথ । আমারই মধ্য; 
দিয়ে চলে গেছে দৈনন্দিন ছুঃখভোগের পথ । আমারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে: 
হারানো সৃষ্টির রাজ্য মৃতপুরীশীতে যাবার পথ। 'স্টায়বিচারের আবেদনে সাড়। 
দেন আমাদের শ্রষ্টা । পরম ত্রষ্টা ঈশ্বর তাই আমাকে দেন অনন্ত শক্তি, দেন, 
অনন্ুসন্ধানীয় অভ্রভেদী জ্ঞান এবং আদি অকুত্রিম অফুরস্ত প্রেম । আমার 
আগে কোন বস্তই স্ৃ হয়নি। আমিই বিধাতার প্রথম কৃষ্টি এবং আমিই. 
সমস্ত মানুষের মনে সকল রকমের আশা সঞ্চার করে থাকি |” 

নরকের প্রবেশ পথে দ্বারদেশের মাথার উপর উপরোক্ত কথাগুলি লেখা 
ছিল। তা দেখে আমি বললাম, একথা আমার কাছে" এমনই ছুর্বোধ্য যে তা 
পাঠ কর! সম্ভব নয়। 


ডিভাইন কমেডি ১১. 


ভাঁজিল তখন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এখানে সকল অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে, 
কাপুরুষোচিত সমস্ত ভয় ত্যাগ করো । আমিযে স্থানের কথ! তোমাক 
আগেই বলেছিলাম সেখানে এসে পড়েছি আমরা । সেখানে তুমি দেখতে 
পাবে সেই সব ভতভাগ্যের দলকে যারা চিরতরে তাদের মঙ্গলময় বুদ্ধি 
হারিয়ে ফেলেছে। 

তিনি তার হাতটি আমার হাতের উপর রেখে এমন আননিত ও. 
হাস্যোজ্জল মুখে আমার পানে তাকালেন যাতে আমি তার কথার সব 
রম্য বঝতে না পারলেও অনেকখানি সান্বনা পেলাম । কোথাও সুগভীর 
দীর্থশ্ব(স, কোথাও সকরুণ ক্রন্দন, কোথাও তীক্ষ আর্তনাদ নক্ষত্রদপ্তিহীন 
অন্ধকার রাত্রির নিস্তরঙ্গ বাতাসে শৌকবিলাপের এক 'একটি বিরাট তরুঙ্গমালা 
স্ষ্টি করছিল এবং সেই সব শুনে আমি নিজেই কাদতে লাগলাম তাদের " 
ছুঃখে অভিভূত তয়ে। প্রবল ঘুণিবায়ু যেমন উত্তপ্ত ধূলিকণ| ব1 বালুকণা- 
গুলি প্রহাঁরে জর্জবিত করে তেমনি সেই সব আর্ত প্রেতাত্মাদের চিৎকার 
ও আর্তনাদজনিত এক বিক্ষুব্ধ শব্ধতরঙ্গ অন্তহীন রাত্রির অন্ধকার বক্ষটিকে 
বিদীর্ণ করে তুলছিল বৃত্তাকারে। 

পুনরায় এক ভয়ের তীব্রতা আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মন্তিক্ষকে। 
মামি বললাম, গুরুদেব, কাদের আর্তনাদ শুনছি আমি? এত দুঃখে কেন 
এর| জর্জরিত ? 

তিনি উত্তর করলেন, যে সব হতভাগ্য আত্মা জীবিতকালে কোনদিন: 
নিন্দ। প্রশংস1! পায়নি তারা এখানে এসে তাদের যথ'ফে'গ্য শান্তি পাচ্ছে। 
তাদের আত্মা সেই দেবদূতের সঙ্গে তুলনীয় যে দেবদূত ঈশ্বক্জেগ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেনি কোনদিন, আবার যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থকতেও পারেনি, হে 
শুধু চিরবিন বিশ্বস্ত থেকেছে পিজের স্বার্থের প্রতি । স্বর্গ পরিত্যাগ করেছে 
সেই সব স্বার্থসস্ব আত্মাদের, কারণ তাদের উপস্থিতি মীন করে দেবে স্বাঁয় 
আলোর সমস্ত জ্যোতিকে | এমন কি নরক পর্যন্ত তাকে স্থান দিতে অস্বীকার . 
করে কারণ তার! সেখানে অবস্থান করলে তাদের উপস্থিতিতে উৎসাহিত 
হয়ে সগর্বে নরকে আধিপত্য করতে থাকবে পাপ। 

আমি তখন বললাম, গুরুদেব, কী "রনের অত্যাচার ও উৎপীড়নের 
বশবর্তী ভয়ে তারা এই রকম তীক্ষ চিৎকারে ফেটে পড়ছে? 

কবি ভাঙ্জিল উত্তর করলেন, আমি এক কথায় এর উত্তর দেব। এ এক - 


শ্ই দান্তে রচনাসমগ্র 


"আহ্চর্য জীবনধারা । এ জীবন শত অন্ধ ও হীনতাপূর্ণ হলেও এর কোন 
মৃত্যু নেই। তেমনি এ জীবনের মধ্যে কোন যশের অবকাশ নেই। দয়া 
ও নিষ্ঠুরত।, সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই এ জীবনের কাছে। 
ছটোই সমান দ্বণ্য এদের কাছে। সুতরাং এদের কথ! আর বলবে না গুধু 
একবার তাকিয়ে চলে চল । 

আমি একবার তাকাতেই মৃত্যুর ঘ/রা নিহত অসংখ্য মান্থষের অলীক 
প্রেতাত্মার এক ছবি ঘুরপাক খেতে লাগল আমার মনের মধ্যে। তার মধ্যে 
এখানে সেখানে ছু একট] চেন। মুখের ছায়া দেখলাম যাদের ঈশ্বর ও ত]দের 
শত্ররা ঘ্বণা ও তুচ্ছজ্ঞান করত। এদের মধ্যে ত্রয়োদশ শতকের পোপ 
. বণিফেসের মুখও ছিল । এই পোপ চার্চের অনেক দুর্ণাতির জন্ত দায়ী ছিলেন। 
একঝাঁক বোলত৷ ও তীমরুল তাদের মুখের উপর বসে তাদের গাঁলে কাম 
দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছিল । সেই রক্ত তাদের চোখের জলের সঙ্গে মিশে 
তাদের পায়ের কাছে ঝরে পড়ছিল আর তাই একদল পোক চেটে চেটে 
খাচ্ছিল। 

এ দৃশ্য দেখার পর আবার এগিয়ে চলপাম আমি । অনতি কালের মধ্যে 
আমি উপনীত হলাম এক বিস্তৃত নধর ধারে । দেখলাম অনেক লোক 
দাড়িয়ে রয়েছে সেই নদীর তীরে । আমি তখন আমার পথ-প্রদর্শক ভাজিলকে 
বললাম, দয়া করে বল, ওরা কার1? কেনই বা ওর! নদী পার হব'র জন্ত 
এত আগ্রহ'ঘ্বিত হয়ে উঠেছে? 

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, অচিরেই সব কিছু জানতে পারবে । 
এখন এ ত্যাকেরণ নধীর কাছে ন! যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে থাক। 

লজ্জায় মাথা নত করলাম আমি । আর কোন অবাঞ্ছিত প্রশ্নের দ্বারা 
তাকে বিরক্ত ন। করে ঢুপ করে গেলাম । নীরবে অনুসরণ করভে লাগলাম 
তাকে। 

নধর কাছে গিয়ে দেখলাম ওপার হতে একটি নৌকো! এগিয়ে এসে 
তীরের কাছে থামল । সেনৌকোঁর উপর ছিল পককেশবিশিষ্ট এক বুদ্ধ 
মাঝি। সে এগিয়ে এ:স গর্জন করে বলল, পাপাত্বারা নিপাত যাক। 
পাপাত্ম/রা কখনই স্বগে যাবার আশা! করতে পারে না। আর শোন 
সব, আরম তোমাদের এখান "থেকে অন্তঙীন অন্ধকার রাত্রি, প্রচণ্ড অগ্নি- 
দাহ আর তীব্র শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে নিয়ে বাবার. জন্য এসেছি । কিন্তু বারা 


ডিভাইন কমেডি ১৩, 


জশবিত মানুষ তারা মৃতদের কাছ থেকে সরে প্রাড়াও। 

আনি কিন্ত গেকথ। ন| গুনে সে নৌকোয় চেপে বসতেই মাঝি চারণ, 
চিৎকার করে আমাকে বলল, তৃমি চলে যাও, এ নৌকোয় চেপো। না । তুমি 
অন্ত পথে অন্ত এক নৌকোয় করে ওপারে যাবে । কোন লঘুপক্ষ মাঝি 
তোমাকে পার করে নিয়ে যাবে ! 

আমার পথপ্রদর্শক তণন তাকে বললেন, “্চ্যারণঃ কেন বৃথা! চিৎকার 
করছ? যে ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছ! এবং ঈশ্বরের বিধান এক হয়ে উঠেছে 
সেখানে বলার কিছু নেই |” এই কথায় সেই নারকীয় নোংরা মাঝির বট 
মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তার ভয়ঙ্কর চোখগুলে। জ্বলন্ত দুটো অগ্নি- 
গালকেব মত দপ. দপ. করে জলতে পাগল । 

কিন্ত সেই সব অকিক্কান্ত নগ্ন প্রেতীত্মারা চ্যারণের তীক্ষ-নিষ্ঠুর বাক্য 
বাণে জর্গরিত হয়ে এক নিক্ষল ক্ষোভে দাত কড়মড় করতে লাগল । তারা 
ঈশ্বরকে গালি দিতে লাগল। যে পিতা তাঁদের জন্ম দান করেছে, যে 

'ত। তাদের প্রদব করেছে তাদের উদ্দেশ্টে অনেক কুবাক্য বলতে লাগল । 

তর! তাদের বংশ, জম্মক্ষণ ও সমগ্র মানবজীতিকে অভিশাপ দিতে লাগল। 

এইভাবে এক অর্থহীন ক্ষোভ ও আক্রোশযূলক গর্জন ও আর্তনাদে ফেটে 
পড়তে পড়তে সেই নারকীয় নৌকোয় করে এগিয়ে যেতে লাগল তারা ভুষট 
পাঁপাজ্মাদের জন্য অপেক্ষমান মেই অভিশগ্র তটভূমির দিকে । তখনও জলন্ত 
দুটো! মখালের মত জলছিল চ্যারণের চোখগুলো । যঃরা তার কথামত 
কাজ করতে বিলদ্ব করছিল তাদের সে তার হাতের দা) দিয়ে প্রহার 
করছিল । শেষ হেমন্তে যেমন একে একে গাছের শাখ। প্রশাখাগুলি হতে সব 
পাত। ঝরে যায় আর শূন্য শাখাগুলি হতাশ নয়নে চেয়ে থাকে চ্যুতপত্রাচ্ছন্ 
বৃক্ষতসবর্তী ভূমিখণ্ডের পানে, তেমনি সব প্রেতাত্মারা একে একে নৌকো 
আরোহণ করলে শূন্য হয়ে উঠল সেই অন্ধকার তীরভূমি । 

এইভাবে প্রেতাত্মাপূর্ণ সেই নৌকোটি নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল 
অন্ধকার নবীবক্ষের উপর দিয়ে। কিন্তু নৌকোযাত্রীর! পরপারে উপনীত 
হবার আগেই আর একদল যাত্রী ভিড় করে দাড়াল এ পারে। 

আমার গুরুদেব তখন বললেন, দেখ বৎস, ঈশ্বরের পবিভ্র রোষে পতিত 
হয়ে যারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় পৃথিবীতে তারাই বিভিন্ন দেশ থেকে ভিড় করে 
এখানে আসে । তারা এ নদী পার হয়ে ওপারে যেতে চায়। কারণ এশ্বরিক 
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“আ্ায়বিচারের আগুন তিলে তিলে এমনভাবে তাদের দগ্ধ করতে থাকে 
'যেভ্রুত পাপ ভোগের জন্য নরকের প্রতি তাদের ভীতি ক্রমে পরিণত হয়ে 
ওঠে আসক্তিতে । কিন্তু এ পথে পুশ্যাত্মারা কখনে যায় না। "সুতরাং 
'চ্যারণ তোমাকে ভতসনা করলে তুমি এমন একটা ভাব দেখাবে যার অর্থ 
হবে এই যেকোন বস্তকে জানার জন্ যেকোন কষ্ট কর! এমন কিছু কঠিন 
কাজ নয়। 

এই কথ! বলে আমার পথপ্রদর্শক তার মুখখানাকে কালো ও গম্ভীর করে 
তুলে এমনভাবে মাথাট! নাড়লেন যে তা দেখে ভয়ে নদীর শ্োতোধারার মত 
ঘাম ঝরে পড়তে লাগল আমার মাথ। ও সার! দেহ হতে। সে খামে সিক্ত হয়ে 
'উঠল আমার পদতলের মাটি আর চারদিকের বাতাস। আমি হতবুদ্ধি ও 
“জ্ঞ|নহারা হয়ে পড়লাম। 

নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির মত মাটিতে পড়ে গেলাম অসাড় অবস্থায় । 


চতুর্থ সর্গ 
.নরকমধ্যস্থিত প্রথম বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ । গুড ফ্রাইডের রাত্রি 


কাহিনীসংক্ষেপ 


ূচ্ছ? ভঙ্গ হতে দান্তে দেখলেন তার! আযাকেরণ নদী পার হয়ে নরক- 
“গর্তস্থিত সেই প্রথম বৃত্বসীমার মাঝে এসে পড়েছেন। ভাঞ্জিলকে অনুমরণ 
করতে করতে তাঁরা লিম্বো নামক এক জায়গায় পৌছলেন যেখানে দেখলেন 
ধামিক অথচ নাস্তিক পেগানরা বাস করে। ঈশ্বরের সামীপ্য ও সালোক্য 
বুক্তিমণ্ডিত স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া আর কোন 
নরকযন্ত্রণ। ভোগ করতে হয় না এই পেগানদের। তারপর ভাজিল বললেন 
'খুস্ট কখনো নরকের কোন আত্মাকে উদ্ধার করেন না। এই কথা বলার পর 
“তিনি দান্তেকে দেখালেন ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন কবি, বীর যোদ্ধ! ও দার্শনিকেরা 
নরকের মধ্যে কোথায় থাকেন। 

যে গভীর' মিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে-উঠেছিলাম আমি এক আকম্মিক বস্তগর্জনে 
সে নিদ্রা আমার ভেঙ্গে গেল। কার কুলিশ হাতের কঠোর স্পর্শে জেগে উঠলাম 
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'“আমি। সেই বিন্ময়কর স্থান সম্পর্কে আমার কৌতৃহল নিবৃত্ত করার জন্ত আমি 
আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলাম । 
সত্য কথ! বলতে কি, আমি এক অর্ধকার গভীর খাঁদের উপর দাড়িয়ে 
ছিলাম। আমার পায়ের পাশ থেকেই শুরু হয়েছে এক অতলাস্তিক খাদ। 
তার মাঝে কোথাও এক বিন্দু আলে! খুঁজে পেলাম না আমি। সেখাদ 
এমনই অন্ধকার এবং গণীর যে তাঁর মধ্যে কোন কিছুই শত চেষ্টাতেও দেখতে 
পেলাম না আমি । শুধু এক চাপ! বজ্গর্জনের মত নিরবচ্ছিন্ন এক আর্তনাদের 
একটা ফাপ। শব্দ নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধবনিত হয়ে উঠছিল সেই অন্তহীন খাদের 
অতলশায়ী অন্ধকারে । 
আমার পানে ফ্যাকাশে ও গম্ভীর মুখে তাকিয়ে কবি ভাজিল বললেন, এই 
খাদের গভীর অন্ধকারের মাঝেই নেমে যেতে হবে আমাদের । আমি আগে 
নেমে যাব। তুমি আসবে আমার পিছনে । 
আমি তখন তীর বিবর্ণ মুখপানে তাকিয়ে বললাম, ভয়ে খন তোমার মুখই 
ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যখন তুমি আমাকে সাহস দিতে পার না তখন আমি 
কেমন করেযাব? 
কিন্ত তিনি বললেন, তা নয়। আর্ত প্রেতাত্মাদের দুঃসহ অনস্ত বেদনাই 
আমাকে করুণায় অভিভূত করে তুলেছে । তাদের প্রতি আমার সমবেদনীকে 
ভয় ভেবে ভুল করেছ তুমি) এস, চলে এস, অনেক পথ যেতে হবে আমাদের । 
এই বলে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। আর আমিও তার সঙ্গে 
নরকের সেই খাদের যে প্রথম বৃত্তপীমা এক বিরাট পরিধি রচনা করেছে সেই 
বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমরা । কোথাও কোনও তীত্র চীৎকার ব| ক্রন্দন- 
ধবনি শুনতে পেলাম না আমরা । শুধু সেই খাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ বাতাসে 
সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের কম্পমান এক মেহ্র শব ছাড় আর কোন শব্ধ শুনতে 
পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যার। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল তারা পীড়ন বা যন্ত্রণাভোগহেতু 
সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি। এক গভীর আত্মিক ও অপূরণীয় ক্ষতিবোধ হতে 
উৎসারিত হচ্ছিল তাদের যত দুঃখ আর দীঘশ্বাস। 
আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তুমি যাদের দেখছ তারা৷ কার! তা জিজ্ঞাস। 
করছ ন! কেন? অবস্ত,কিছু দূর যেতে না যেতেই তা তোমাকে জানাব আমি । 
যার! দীর্ঘশ্বাস ফেলছে তার! আসলে কোন পাপ করেনি । কিন্ত যেধর্ষে 
তুমি বিশ্বাস করে৷ সেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি্বরূপ দীক্ষা! গ্রহণ করেনি তার। 
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প্রথাগতভাবে। তাই তারা কোন আধ্যাত্মিক পূর্ণত। লাড করতে পারেনি ॥ 
অথবা ত'দের অনেকে যী খ্রাস্টের খুসটধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হওয়াক্স ঈশ্বরের কাছে নতজান্গ হয়ে প্রার্থনা করতে শেখেনি এবং আমিও 
তাদের মধ্যে একজন। অন্ত কোন অন্তায় নয় একমাত্র এই ক্রটির জন্তই 
আমাদের পতন ঘটেছে এবং আশাহীন উন্নতিহীন অবস্থাশ্ম আমাদের বাঁচতে 
হচ্ছে এভাবে । 

ভাজিলের কথা শেষ হতেই দুঃখের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল 
আমার অন্তরাত্ম।। বিশেষ করে লিম্বোতে যে সব মহান গুণসম্প্ন আত্মা 
আশাহত অবস্থায় অবস্থান করছে তাদের বিষয় জানতে কৌতুহল হলো আমার । 
আমি আমার পথপ্রদর্শককে আমাদের ধর্মবিশ্বাসজনিত মোক্ষলাভের আশায় 
আশাদ্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বলুন গুরুদেব, কোন আত্মা তার আপন 
পুণ্যগুণে অথবা কোন সদৃগুরুর সাহায্যে.এই নরকগহৃবর হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গলাঁভ 
করতে পারে কি? 

তিনি আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, আমি দেখে ছলাম, এক 
দিন মাথায় এক গোৌরবমুকুট পরিধান করে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ( ষীণ খুষ্ট ) 
আসেন এখানে । এসে আমাদের মানবজাতির আদি পুরুষ আদম স্তায়পরায়ণ 
বেবেল, থোয়া, রাজা ডেভিড, আব্রাহাম, ইসরায়েল ও তার বংশের 
লোকদের ও রাশেলকে নূরক হতে উদ্ধার করেন। তার আগে কোন মানবাত্ম। 
কখনে! মোক্ষ কি জিনিস ত1। জানত না। 

একথ৷ বলতে বলতে সেই প্রেতপুবীস্থিত অসংখ্য আত্মার অরণ্য পার হয়ে 
থেতে লাগলেন কবি ভাঞ্জিল। কিছুদূর গিয়ে বললেন, একদিন এই নরকমধ্যে 
সহসা এক বিরাট জ্যোতির্ময় মুর্তিকে আবিভূতি হতে দেখলাম । তার দিব্য 
দ্েহবিচ্ছুরিত সেই অলোকিক জ্যোতি চারদিকে যেন এক বিরাট আলোকমগ্ড 
সষ্টি করছিল। তার অত্যুজ্জল বিভায় সাময়িকভাবে বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল 
সমস্ত নরকান্ধকার। সে আলোকমগ্ডল হতে আমি কিছুটা দুরে থাকলেও আমি 
বেশ বুঝতে পেরেছিলাম ইনি এক অলৌকিক পুরুষ । 

আমি তীকে প্রশ্ন করলাম, বিজ্ঞান ও কলাবিগ্ভায় পারুদর্শা হে কবি, বল, 
এই যে যার! প্রকে অবস্থান করেও এক স্বতন্ত্র স্থানে এক বিশেষ ব্রীতিধীতির, 
অধীনে অবস্থান করছে তারা কার! ? কোন গুণের দাবিতে এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থার 


অধিক!রী হচ্ছে তারা ? 
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কবি বললেন, তাদের বিশ্বব্যাপী যশ ও সম্মানের খাতিরেই ঈশ্বর তাদের 
প্রতি এই বিশেষ অশ্গ্রহ প্রদর্শন করেছেন । 

এমন সময় আমি এক কণ্ম্বর শুনতে পেলাম। কে যেন বলল” “ত্র 
মহান কবির প্রতি শ্রন্ধী প্ররর্শন করো । তাঁকে অভিনন্দন জানাও | তার 
ছায়ামৃতিটি চলে গি.য়ছিল এখান থেকে, আবার তা ফিরে এসেছে ।” এহ 
কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারটি বিরাটকায় ছায়ামৃতি এগিয়ে এল আমাদের দিকে। 
আনন্দ বা বেদনার কোন অভিব্যক্তিই ছিল না তাদের মধ্যে। 

আমার গুরু বলেন, এর প্রথম যে ছায়ামৃতিটি দেখছ ধার হাতে রয়েছে 
একটি মুক্ত তরবারি আর যিশি তিনজনের আগে আগে চলেছেন তিনি হলেন 
কবিসম্নাট হোমার। তারপর আছেন হাম্যরসাত্মক কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ধ হোরেস । 
ত'রপর ওভিদ এবং সব শেষে মাছেন লুকান । যেহেতু আমি তাদেরই সম 
গোত্রীয় সেই “*ন একটি ক% আমকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানাল । 

এইভাবে সেই নরকে প্রতিভাধর কবিদের মাঝে আমিও মিশে গেলাম 
যাদের বিশ্ববিক্রত খ্যাতি আকাশচুর্ধী হয়ে উঠেছে ঈগলের মত। তারা 
নিজেদের মধ্যে কি আলোচন! করে আমার দিকে ফিরে আমাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানালেন। তা দেখে আস্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন আমার গুরু 
তারা আমাকে তাদেরই একজন জ্ঞান করে উপযুক্ত মর্ধাদার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবিদের 
মধ্যে ষষ্ট স্থান দান করলেন । 

কথ! বলতে বলতে ক্রমশঃ 'আলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্শ*ম আমরা । 
অবশেষে আমরা একটি ছোট নী ও সাতটি প্রাচীরবেষ্টিত এক বিশাল 
প্রাসাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম । সেই নবীট। আমর' শুকনো জমির 
মত পায়ে ছেঁটে পার হয়ে গেলাম । সেই সব মহান কবিদের সঙ্গে আমিও 
সাতট প্রাচীরের সাতটি দরজ। প।র হয়ে সঙ্ব সবুজ ঘাসে ঢাক। এক প্রান্তর 
দেখতে পেল'ম 1 সেখানে শান্তগন্ভীর দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কছেকজন বিজ্ঞ 
বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখতে পেলাম। তারা অত্যন্ত কম কথা বলেন। স্থানটি 
এমনভাবে আলোকিত যে প্রতিটি মান্ষকে স্পই দেখা যাচ্ছিল। 

সেই আলোকে সবুজ ঘাসে টাকা প্রান্তরে উপর বসে থাকা যে সব 
আত্মাদের ছায়াযূতি আমি দেখলাম তাদের কথা ভাবতে গেলে রোমাঞ্চিত 
হয়ে ওঠে আমার দেহ। প্রথমে আমি দেখলাম ইলেকট্রাকে, তার সঙ্গে হেক্টর, 
ঈনিস ও বহু ইয়বীরকে । তাদের সঙ্গে বাজপাখির মত চক্ষুবিশিষ্ট সীজারকেও 
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দেখলাম । দেখলাম একদিকে বীরাঙ্গন! ক্যামিল্লা ও পেনথেসিলিয়াক ও 
আর একদিকে প্রিয় কন্াস* সিংহাসনান্ধঢ় রাজা ল্যাটিনাসকে। যে ক্রটাস 
টাকুইনকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন সেই ক্রটাসকেও দেখলাম । আর 
দেখলাম মাসিয়া, কন্নেলিয়া, তুলিয়া, লুক্রী এবং সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় 
মহান স্য।লনাদিনকে । 

আমি তখন মুখ তুলে আরো! ভাল করে তাকিয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের 
দেখতে লাগলাম । তারা সকলেই আমার গুরু কবি ভাঞ্জিলকে শ্রদ্ধা করেন 
দেখলাম? তাদের মধ্যে ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটে!) ডায়োজেনস, থেলস ও 
এজরিও | শুছাড়া ছিলেন পরমাণুবাদী ডেমোক্রিটাস, ছিলেন এমপিডোকলস্‌ 
আলেফজাগোরাস ও হেরাক্রিটাস। তার উপর ছিলেন ডায়োজোরিডেস 
টুল্লী অফিয়াস, নিলাস ও যশস্বী নাট্যকার সেনেকা। ছিলেন জ্যোতিবিদ 
ইউর্রিভ, জ্যোতিবিদ টলেষি, গ্যালেন, হিপ্পোক্রেটস এ্যাডিসেন, এ্াভারোয়েস। 
কিন্ত সেণানে আমি যা! কিছু দেখেছি তা এখন বলতে পারব না, কারণ আরো 
অনেক বিষয় বলার আছে । সর্বত্রই ছিল এমনই সব বিম্ময়ের বস্ত যা আমাদের 
অভিভূত করে দিয়েছিল। 

আমর প্রথমে যে ছয়জন যাত্র। করে এই প্রাসাদে এসে উঠেছিলাম এখন 
ছয়জন থেকে পরিণত হলাম দুইজনে । আমি আর আমার পথ প্রদর্শক এগিয়ে 
গিয়ে এমন এক স্থানে উপনীত হলাম যেখানে কোন আলো নেই এবং 
সেখানকার বাতাস তরঙ্গ ময় । 


পঞ্চম সর্গ 


দ্বিতীয় বৃত্তসীমার মধ্যে প্রবেশ । মাইনস । গুড ফ্রাইডে রাত্রি 
কাহিনীসংক্ষেপ 
দান্তে ও ভাঞ্গিল এবার নরকের দ্বিতীয় বুত্তসীমার মধ্যে প্রবেশ করলেন । 
এ হচ্ছে সেই অস্থিরমতিতের বৃত্ত যেখানে সেই সব পাপাত্মারা বাস করে যার! 
স্বেচ্ছায় কোন পাপ করে না জীবনে, যার! উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা বা সংকল্পের 
কঠোরতার অভাবে শুভ ও সত্য পথকে আকড়ে ধরে থাকতে পারে না বলেই 


ডিভাইন কমেডি ১৯ 


অনিচ্ছা পত্বেও পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমেই দান্তে দেখতে পেলেন 
নরকের বিচারক মাইনসকে । মাইনসই প্রতি প্রেতাস্ার আপন আপন 
পাপের গুরুত্ব অন্গসারে শান্তির বিধান করে থাকে । মাইনস প্রথমে তাদের 
প্রবেশ করতে দিতে ন। চাইলে ভাঙ্জিল কি বলতেই সে আর বাধা দিল ন।। 
শুধন কবি ভাঙ্গিল ও দান্তে হুজনে মিলে নরকের এমন এক গানে উপস্থিত 
হলেন যেখানে কামার্ত ব্যভিচারী আত্মার! গর্জনণীল এক ঝডের প্রহারে 
জর্জরিত হচ্ছিল । এর পর ভাজিল্‌ কয়েক জন বিখ্যাত প্রেমিকের আত্মার দিকে 
হত বাড়িয়ে দ্রান্তেকে দ্রেখাতে লাগলেন। তাদের মধ্যে ফ্রান্সিককা দ্য 
িমুনির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন । 

নরকের প্রথম বৃন্তপীম। ভতে আমর! “নমে এলাম ধীরে ধারে দ্বিতীয় বৃভের 
সঙ্কীর্ণতর পরিসীমার মধ্যে । '্খলাম এই প্রদেশে নরকখাসকারী প্রেতাত্স[দেগ 
ভুঃখভোগ আরো! তাব্র, তাণ্রে যন্ত্রণাসিও্ চিৎকার আরে। জকরুণ। সেই 
প্রায়ান্ধকার নরকপ্রদেশের এক জায়গয় এক কান্নিমিত বেধীর উপরে বসে 
ছিল নরকের বিগারকর্ত। বিকটশীন বিষাদগন্ভার মাইনস। হাতে ছিল তর 
এক ভয়ঙ্কর হায়দগড। সেই জায়দখ্ডের বলে পাপাগ্াদ্র বিচার করে তাকে 
“গু দান করছিল মাইনস। 

শ্রক একদল পাপাত্মা কম্পিত বক্ষে এসে দাড়াচ্ছিল ম'ইনসের সামনে | 
প্রত্যেকে একে একে ফেটে পড়ছিল স্বত্দুর্ত শ্বাকারোক্তিতে ! জ্ঞাত ক? 
'অজ্ঞাতসারে সার! জীবন ধরে যে পাপ তার! গোপনে ব! প্রকাশ্টে ক. এসেছে 
তার কথ| অকুগ্ঠভাবে নিঃশেষে ব্যক্ত করছিল তারা মাইনসের সামনে । অব 
সেই সব স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তাদের আপন আপন পাপের গুরুত্ু 
অনুসারে নরকের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জন্চ এক একটি স্থান নিদিষ্ট কৰে 
দিচ্ছিল মাইনস। 

আমাকে দেখতে পাওয়ংর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল মাইনস। এই 
দুঃখ ও যন্ত্রণার রাজ্যে কেমন করে তুমি এলে? তার ভয়ঙ্কর হ্ায়দণ্ডটি সরিষে 
রেখে বলল, ভাল করে ভেবে দেখ কোথায় এসেছ তুমি. ভেবে দেখ, এখানে 
কার উপর বিশ্বাস করে পথ হাটছ? প্রবেশদ্বার মুক্ত দেখে বিভ্রান্ত হয়ে। ন', 
'আরে। অনেক বিপদ আছে। 

তখন আমার .পথপ্রদর্শক বললেন, কেন তুমি এমন সোচ্চার হয়ে বাঁধ 
দান করছ? বিধিনির্দিষ্ট য়ে পথে“মে এগিয়ে চলেছে, 'যধানে বিধির বিধানের 
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সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার স্বীয় ইচ্ছার নির্বাচন সেখানে আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাস 
করতে এস ন1। 

ক্রমে ছুঃখের আর্তনাদ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে পরিপুণ করে তুলল আপন 
কর্ণকুহুরকে । ক্রমবর্ধান সেই আর্তনাদের আঘাতে ক্রমে বিহ্বল ও অভিভূত 
হয়ে পড়ল আমার শ্রবণেন্ত্িযগত সংবেদনশক্তি। সকরুণ বিলাপধবনিতে সতত 
মুখরিত সে স্থান সম্পূর্ণরূপে আলো! বাতাসহীন। নিরন্জ অন্ধকারে ভরা 
নরকাভান্তরে ঘূর্ণায়মান এক জলন্ত অগ্রিপ্রবাহের দ্বারা পাপাত্মাগুলি ক্রমাগত 

ত ও এক দিক হতে অন্যদিকে ক্রমাগত বিতারিত হচ্ছিল । আর সেই 
পাপায্মাগুলি অভিশাপ ধিচ্ছিল ঈশ্বরের এই ভয়ঙ্কর বিধানকে । 

পরে জানতে পারলাম এই ধরনের নারকীয় শাস্তি একমাত্র সেই সব 
পণ্পাত্মাদের দান করা হচ্ছিল যার! জীবনে সব সময় তাদের যুক্তি ও নীতি- 
বোধকে কামনার লালসার দাসত্বস্থলভ বন্ধনে চিরদিন আবদ্ধ করে রাখে । 
যার। জেনে শুনে পাপকারে প্রবুন্ত হয় সেই সব পাপিষ্ঠ প্রেতাত্মার সেই জলন্ত 
অগ্নিপ্রবাহের দ্বারা বিরামহীনভাবে প্রহৃত ও জর্জরিত হচ্ছিল। 

এমন সময় আম সম্সা দেখতে পেলাম, দূর আকাশপথে উড্ডীয়ম'ন 
কলকঞ্চনিনাপিত এক॥ল সাঞ্স পাখির মত আমর উপর দিয়ে একদল অশরীরী 
প্রেতচ্ছায়া অর্তিনাদ করতে করতে উড়ে গেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে 
আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞ'স। করলান, কুষ্চকুটিল এক বারুপ্রবাহের দ্বারা 
তত এ সব ছায়াশরীর প্রেতাত্সারা কার] বলতে পারবেন কি? 

কবিবর ভাগ্িল তখন উত্তর করলেন, এ উডডীয়মান ছায়াশরীর 
প্রেতাত্মাদের মধ্যে যাঁর কথ! তুমি জানতে চাইছ তিনি ছিলেন ব্যাবেলের 
রাণী। তিনি এমনই পাপিষ্। রমণী ছিলেন ষে তার অসংখ্য বাভিচারের 
ঘটনাকে লেকনিন্দার আক্রমণ হতে ঢেকে রাখার জন্ত আইনের আশ্রয় 
নেন। কথিত আছে তিশি ছিলেন রাজা নিনাসের স্ত্রী এবং উত্তরাধিকারিণী । 
বঠঙমানে সে রাজ্যে রাজত্ব করছেন সোল্ডান। 
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তাকে । আরও দেখ প্যারিস ও ত্রিস্্রামকে | 

এইভাবে তিনি দেখলেন আরও অনেককে । হাত বাড়িয়ে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করলেন সেই সব প্রেতাত্মাদের প্রতি যারা শুধু একদিন প্রেমের 
জন্যই তাদের মর্ত্যজীবনের অবসান ঘটায়। আমার পথপ্রদর্শক যখন একে 
একে সেই সব বীর নাইট ও সম্্রান্ত মহিলাদের প্রেমার্ত জীবনকাহিনী। বর্ণন। 
করলেন তখন এক সকরুণ মমতা জাগল আমার অন্তরে । আমার মাঘ। 
ঘুরতে লাগল । 

এক সময় আমি বললাম, ঠে কবিবর, তরঙগশীবিপ্নত লঘু ফেনপুঞ্জের নু 
এ যে ছুটি ছায়াশরীর কালে! বাতাসের উপর ভর দিয়ে হ'ক্র-'ভাবে ভেসে 
চলেছে আমি তাদের সঙ্গে কিছু কথ| বলতে চাই । 

ক:ববর তখন উত্তর করলেন, থাম, লঘুচপল প্রেমের হাওয়ায় ওর; যেমন 
সারাজীবন মত্াভূমিব উপর উড়ে এসেছে আজও ওরা তেম'ন হাক্কা! হাওয়ায় 
ক্রমাগত উড়ে চলেছে । ওর! তোমার কাছে এলেই তুমি ওদের ডাঁকবে। 

তারা কাছে এলে আম চিৎকার করে তাদের লক্ষ্য করে বললাম, 
কাস্তভাবে ভাসমান ভে প্রেতাত্মদয়,। যদ্ধ তে।মাদের বিশেষ অংপর্তি ন। 
থাকে তাহলে আমার কাছে এস। আ'মদের সঙ্গে কগ' বল। 

বাতাসে ভাসতে ভাসতে যেমন দুটি কমনাকুজিত প্রেমাবধুর কপ্গোত- 
কপোতী দিনের শেষে বাসায় প্রত্যাবর্তন করে তেমনি আমার ল্েহশীল মমত। 
মেছুর আবেদনে বশীভূত কৃক্চবর্ণ প্রত্যায়ন বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হয়ে আমাদের 
কাছে এসে সকরুণ ত্বরে বলল, মর্ত্যভূমি হতে আগত হে শৌবস্ত মানব, 
কষ্ণবর্ণ বায়প্রবাহ ভেদ করে তোমরা আমদের মত সেই সব “প্রতাত্সাদের 
নেখতে এসেছ যারা তাদের বুকের রক্ত পিয়ে পূর্থবীকে রাঙিয়ে দিয়ে মৃতু 
বরণ করে । জগবীশ্বর যদি আমাদের কথা শুনতেন এবং তার কাছে প্রাথন। 
করার শক্তি যদি আমাদের থাকত তাহলে তোমরা যার। আমাদের এই নরক- 
যন্ত্রণায় সমবেদন! জানাতে এসেছ তাদের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা! করত 
'ঈশ্বরের কাছে। যেহেতু গর্জনশীল বাতাস আপাততঃ শান্ত ও নিশ্তরঙ্দ আছে, 
এখন আমর! আমাদের বিগত জীবনের কাহিনী তোমাদের শোনাব অ-্র 
তোমাদের কথাও শুনব । 

পো! নপা যেখানে ,সমুদ্রে পতিত হয়েছে সেখানে “সই সমুদ্রোপকুলে 
একটি শহর আছে । আমার সেখানে জন্ম হয় এবং সেখানেই আমি লালিত- 
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প'লিত হই। যে প্রেম সকল তরুণ হাদয়ে বাস! বাধে সেই প্রেমের দ্বারা' 
বশভূত হয়েই এক অবৈধ দেহসংদর্গে বিজড়িত হয়ে পড়ি আমরা দুজনে । 
আমরা ছুক্তনে অর্থাৎ আমি আর আমার বিরুতদেহী স্বামী লর্ড জিয়ানসি- 
ন্তোর সুদর্শন কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাওলো । আমি আমার স্বামীকে চেষ্টা করেও 
ভালবাসতে পারিনি, ভালবেসেছিলাম তার ভাইকে । একদিন একটি ঘরে 
আমর! ছুজনে যখন দেহসংসর্গে জড়িত ছিলাম আমার স্বামী সহসা আমাদের 
দেখে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছুরিকাঘাত করেন আমাদের দুজনকেই | কিন্ত 
অইৈধ হলেও এত গভীর ছিল আমাদের ছুজনের ভালবাস] যে স্ৃত্যুর পরে 9 
আমরা ছাড়তে পরিনি পরস্পরকে । যে ছিল আমার জীবনের আনন্দ, মৃত্ার 
পরেও তাকেই সার্থী করে এই দেখ কমন আমর! ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের: 
হত্যাকারীকেও এই নরকেই আসতে হবে। 

ফ্রান্সেসকার ব্যথাহত অন্তরের সকরুণ কথা গুনে ভাবতে লাগলাম আমি 
মণথা নীচু করে। আম'র অন্তরেও জাগল অপরিসীম বেদনার সঙ্গে সঙ্গে 
এক অকুত্রিষ করুণার ভাব। বিমর্ষ ও চিস্বাপ্সিত অবস্থায় কতক্ষণ আণ্ম 
ছিলাম তার কিছু ঠিক ছিল না । সহসা মামার পথপ্রদর্শক কবির কথায়, 
চমক ভাঙ্গল আষ।র। তিনি বললেন, কি ভাবছ £ 

নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বললাম, হায়, আমি শুধু ভাবছি কী এক 
আশ্চর্যমধুর প্রেমচেতনা আর অন্তহীন এক বিরাট কামনা এই নরকষন্ত্রণার 
মধ্যে টেনে এনেছে ওদেবু;। 

তারপর আমি তাঁদের প'নে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, হায় ফ্রাঙ্সেস্ক', 
তোমার হূর্ভ।গ্যের কথা শুনে চোখে জল আসছে আমার । সমবেদনার সঙ্গে 
জাগছে করুণা । কিন্তু আমাকে বল, কেমন করে তুমি তোমার প্রেমিকের 
ভালবাসার কথ জ্রানতে পার আর কেমন করেই বা! তুমি তোমার নিডের 
গোপন প্রেষের উত্তাপ অন্তভব করো তোমার আপন অন্তরের নিভৃতে ? 

ফ্রান্সেস্কা তখন উত্তর করল, সবচেয়ে বড় ছুঃখ হলো বর্তমান ছুঃখের দিনে 
অভীত স্থখের কথ! মনে করা এবং সেটা তোমার পথপ্রদর্শক জানেন । 
তগাপি আমাদের প্রতি করুণাবশতঃ আমাদের প্রেমের কাহিনী আগ্যোপাস্ত 
জানার ভ্রন্ এক অদম্য কৌতৃঃল অনুভব করে! | কিভাবে আমাদের জীবনের 
চূড়ান্ত পতন ঘটে সেই প্রেম থেকে তাহলে সে কাহিনী ব্যক্ত করব আমি 
অক্রুসজল চেখে, বেদনাবিহ্বল কণ্ঠে। 
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একদিন আমরা সময় কাটাবার জন্য নিছক খেলার ছলে বীর নাইট লর্ড 
ল্যান্দলটের প্রেমকাহিনী পড়ি। রাজ! আর্থারের পক্ষ থেকে রাণী 
গেনিভীয়ারকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে রাণীকে নিন্গেই ভালবেসে ফেলেন 
ল্যান্সলট । এই প্রেমকাহিনী পাঠ করার সময় আমর! দুজনে ছিলাম একা 
একটি ঘরে । এতে কোন দোষ আছে একথা! মনে হয়নি আমাদের! সেই 
কাহিনী পাঠ করতে করতে আমরা ছুজনে দুজনের মুখপানে তাকাতে লাগলাম 
বারবার। আমাদের গণ্দয় ও মুখের রং গেল বদলে । কামনাবিধুর ওঠাধর 
হতে বিচ্ছুরিত ছুটি হাঁসির রেখা আমরা দেখতে পেলাম পরম্পরের মুখে । 
সে হাসির অর্থ আমরা বুকতে পেরেছিলাম | প্রেমমদির সে হাসির শান্ত 
নীবুব একটি উচ্ছ্বাস একমাত্র নিবিড় প্রেমালিঙ্গন ও চম্বনের মধ্যেই লাভ করে৷ 
এক মধুর পরিসমাপ্তি। আমার প্রেমিকের সর্বাঙ্গ কাপতে লাগল এক 
গোপন উত্তেজনায় । সেতার ভীরু মুখ তুলে সেই অবস্থাতেই চু্ঘন করল 
আমায় । আম কোন বঃধা দ্রিলাম না। সেই প্রেমকাহিনী যে বইটিতে 
লেখা ছিঙগ তা হলে! রিবান্ডের লেখা গেলিয়ৎ। 

ফ্রান্সেস্ক। যখন এ কাহিনী সকরুণ কণ্ঠে ব্যক্ত করে যাচ্ছিল তাঁর প্রেমিক 
পাওলোর প্রেতাত্মা তখন দুঃখে আকুল হয়ে আর্তনাদ করছিল। তার 'সন্থ 
শোকোচ্ছাস শুনে আমি অভিভূত ও যৃছিত হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে । 


যষ্ঠ সর্গ 
তৃতীয় বৃত্ত £ পাপান্ডক প্রেমিকবৃন্দ £ বৃষ্টি : সেরিবেরাস 


কাহিনীসংক্ষেপ 


দান্তে এবার এসে উপনীত হলেন নরকের তৃতীয় বৃততসীমায়। সেখানে 
এসে দেখলেন ষে সব পাপাত্মারা জীবনে আর পাঁচজনের সহযোগিতায় পাপ 
কর্ম করে, নরকে এসে তার! কর্দমাক্ত এক স্থানে লুটোপুটি খাচ্ছে । তার! 
সকলে আছে ত্রিমুখী সারমেয় সেরিবেরাসের তঁক্ষ প্রহরার অধীনে । 

সেরিবেরাস দান্তের দিকে তেড়ে এলে ভাঙজিল শান্ত করলেন তাকে ।' 
দাস্তে তখন ভবিষ্বঘ্বক্ত। জিয়াকোর আত্মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ॥ 
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ফ্লোরেছ্সের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যপ্বাণী করলেন জিয়াকে! এবং নরকের কোথায় 
কিভাবে তার কিছু পরিচিত মৃত ফ্লোরেন্সবাসীর আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে 
তাও বললেন। অবশেষে ভাজিল তাঁকে বললেন শেষ বিচারের পর এই সব 
প্রেতাত্ম!রা কি অবস্থা প্রাপ্ত হবে তার কথা। 

যে চতনার সাময়িক অবনুপ্তি বিকল করে দিয়েছিল আমার সমস্ত অনুভূতি 
শক্তিকে সে চেতনা ফিরে এলে আমি বুঝতে পারলাম তখনো! আমি সেই সব 
প্রেমিক প্রেতাত্মাদের ছুঃখের সকরুণ কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে আছি 
বেদনায়। কিন্তু নিকটে দূরে যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই নূন নূতন 
দুঃখের দৃশ্য । নুতন নূতন প্রেতাত্মাদের নরকযন্ত্রণাভোগের শব্ধ ও দৃশ্য বার ব'র 
আকর্ষণ করতে লাগল আমার কৌতুহলী চোখ আর কানকে। 

আমি এখন এসে পড়েছি তৃতীয় বৃত্তপীমার মাঝে । সতত বুট্টিজলধারায় 
সিক্ত এই বৃত্ত। এখানে বৃষ্টির কখনে। বিরাম থাকে না। অন্ধকার বাতাসে 
সব সমর ভারী হয়ে থাকে অসংখ্য বৃষ্টিজলকণা। নিয়ত পিচ্ছিল ও কার্দমাক্ত 
এখানকার পথবাট। ভিজে মাটির এক ভাপসা গন্ধে সবদা মন্দমগ্থর হয়ে থাকে 
এখানকার আবহাওয়! | যত সব পাপাত্মসক' কামনার তপ্ত অবেগের দ্বার সার.- 
জবন যারা চালিত হয় তারা মুধ্যর পর এই নরক্বৃত্তে এসে বিরামবিহীন 
বৃষ্টির জলে স্নান ও সিক্ত হতে হতে এক অদ্ভুত শাস্তি ভোগ করে। সে বৃষ্টির 
সঙ্গে মাঝে মাঝে থাকে বড় বড় শিল। আর তুষার। অন্ধকার বাতাসের মধ্য 


দিয়ে বয়ে যায় জলের ঢেউ । 
বিকতদেহইশ বিধাট জন্ত সেরিবেরাস সবসময় গর্জন করে বেড়ায়। তার 


চোখ গুলে। জলতে থাকে বুট্টিসিক্ত নরকবৃত্তের সেই অন্ধকারে । সুচলো! নখবি শি 
রক্তমুখী ভয়ঙ্কর সেরিবেরাস প্রেতাত্মাদের ছিড়ে খু'ড়ে দিতে থাকে অনবরত । 
আর তথন পাপাত্মাদের ছায়াশরীর শুলো মোচড় খেতে খেতে কাদায় 
' গড়াগড়ি বেতে থাকে । 
আমাদের দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ব্যাদান করে রাগে ক।পতে 
'লাগল সেরিবেরাস। তারপর শক্ত ও খাড়া হয়ে উঠল তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ- 
'গুলো । তখন আমার পথপ্রধশক ঢুই হাত বাড়িয়ে মাটি থেকে ছুমুঠো কাদ। 
তুপে সেরিবেরাসের মুখের ভিতর ছুঁড়ে দিলেন। সহ! থা পেয়ে নীরব হয়ে 
যায় যেষন গর্জনশীল নেকড়ে তেমনি শান্ত ও নীরব হয়ে উঠল সেরিবেরাস। তার 
'যে প্রচণ্ড গর্জন নিরন্তর বৃষ্টিপাতের শবকে ছাড়িয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে এই 


ভিভাইন কৰেডি ২. 


নরকবৃত্বকে, অর্ধবধির করে রাখে পাপাত্মাদের কর্ণকৃহরকে সে গর্জন শান্ত 
হলো ক্ষণকালের জন্ত। 
আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা । আমাদের পথের সামনে কর্দমাক্ত 
মাটির উপর উপবেশনরত যে সব প্রেতাত্মাদের সশরীরী বলে ভ্রম হচ্ছিল, 
'আসলে কিন্তু তার! শুন্য এবং অশরীরী বা ছায়াশরীর | শন্যদেহী সেই সব 
ছায়ামৃতিগুলিকে পদদলিত করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললাম আমরা 
ছুজনে । এমন সময় তাদের মধ্যে একটি ছায়াযৃতি মুখ তুলে কথা বলল। 
সে অযঃকে বলল, দেখ দেখি, আমাকে চিনতে পার নাকি ! 
আমি তখন উত্তর করল'ম, বোপহয় নরকযন্বণার তীব্রতা তোমার পুন 
শ্বতি ও জ্ঞানের শ্বচ্ছতাকে বিপুপ্ত করে দিয়েছে । আমি যতদূর জানি, 
তোম?কে এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্ত সে যাই হোক, 
বলতুমিকে। আরকেমন করেই বা এলে এই নারকীয় শান্তি ভোগের 
রাজ্যে! অ:৭।ব মনে হয় মর্ত্যভূমিতে ছুঃখ কই থাকলেও এত দ্বণ্য ও দ্রঃসহ 
ছুঃখ কোথাও নেই । 
ছায়ামূতটি তখন বলল, যে শহরে তোমার জন্ম হয়, সেই শহরেই শুরু হয় 
আমার জীবন। আমার পাপকর্মের জন্য শহরের লোকেরা আমায় ডাক 
জিয়াকে! বা শুকর বলে। কিন্ত হায়, স্বেচ্ছায় পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ি আমি । 
খর দেখে আমার পাপকর্মের সহযোগীরা কর্দমাক্ত এই প্রদেশে আমার মতই শাস্তি 
ভোগ করে চলেছে ।, 
এই বলে জিয়াকে? চুপ করতেই আমি তাকে বললাম, : হামার দুঃখের 
কথ। শুনে বুক আমার ভারী হয়ে উঠছে ছুঃখে, চোখে জল আসছে জিয়াকো। । 
কিন্তু একটা কথ! তোমায় বলতে হবে । বলতে হবে গৃহযুদ্ধে বিক্ষুন্ধ (শ্বেত ও 
কুষ্ণ এই দুই দলের সংঘর্ষ এবং অবশেষে শ্বেতর! শহর হতে বিতাড়িত হয় ।) 
আমাদের শহরের অবস্থ। কি হবে এবং কোন পাপাত্মার ছুট বুদ্ধি তৈ এই 
গৃহযুদ্ধের সুত্রপাত ঘটে । 
জিয়াকে। বলল, এ সংঘর্ষ চলবে আরও বহু দিন ধরে । বছ রক্ত পাত হবে । 
অবশেষে কষ; দলভুক্র লোকেরা জোর করে বিতাড়িত করে দেবে শ্বেতদের ৷ 
কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিজ্েতাদের গৌরব টুটে যাবে আর অন্তদলের 
লোকের| তাদের নেতার নেতৃত্বে মাথা তুলে উঠবে নুইন করে। তখন তার! 
“সদর্পে শক্রদের বিধ্বস্ত করতে করতে এগিয়ে যেতে থাঁকবে বিজয়গৌরবে। 
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তোমাদের ক্রেরেন্স শহরে মাত্র ছুজন গ্যায়পরায়ণ বাক্তি আছেন। কিন্ত 
তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। অগ্নি স্ফুলিঙ্গবং তিনটি নারকীয় শক্তি 
অর্থলোভ, ঈর্ষ। আর দপ অবাধে পাপের তপ্ত বিষাক্ত বীজ বপন করে চলেছে 
সকল মানুষের মনে। 

ভার কথ! বল! শেষ হয়ে গেলেই আমি চিৎকার করে বললাম, আমার: 
অন্থরোধ, আরে! কিছু বল। তেঘাইয়?, ফেরিনাতা প্রভৃতি সুযোগ্য ব্যক্তিদের: 
ভাগ্যেকি ঘটল? রুত্তিকুচিও, এযারিগো, মস্কা প্রভৃতি ফ্রোরেদ্দের বিশিষ্ট 
ব্যক্তির! ধার! জনসেবা্ন আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের সেই অগ্নিপ্রেরণার: 
কি হলে? আজ তার! কোথায়? আমি কি তাদের দেখা পাব? দয়া 
করে বল। আমি তাদের কথ। জানার জন্য সবিশেষ কোতুহলাক্রাত্ত হয়ে, 
পড়েছি । বল তার! কি স্বর্গে গিয়ে দেবগণের ভোজসভায় মিলিত হয়েছেন, 
অথব। এই বিষাক্ত নরকগহ্বরে যন্ত্রণা ভোগ করছেন? 

জিয়াকো উত্তর করল, অন্যান্ত পাপাত্মাদের সঙ্গে তাদের এই নরক গহবরের' 
গ্রভীবেই টেনে আন! হয়েছে । তুমি যখন এই নরকপ্রদেশের আরও গভীৰে: 
প্রবেশ করবে তখন তাদের দেখতে পাবে। কিন্তু যখন তুমি আবার সুন্দর 
পৃথিবীতে ফিরে যাবে তথন যেন আমার কথ! অন্তান্ঠ জীবন্ত মানুষদের বলে! । 
আর আমি কোন কথা বলতে পারব না, একটা কথাও ন!। 

এই কথ। বলার পর সে একবার মাথা তুলে আকাশপানে তাকিয়ে তার' 
মাথ!ট নামিয়ে সেই সব অসংখ্য অশরীরী প্রেতাত্মাদের মাঝে মিশে গেল ॥ 
তখন আমার পথপ্রদর্শক বললেন, শেষ বিচারের আগে ওকে আর দেখতে 
পাবে না। শেষ বিচারের দিনে দ্রেবদূতরা| যখন জয়ঢাক বাজাবে তখন ষে 
স্তায়বিচার পাপাত্মাদের কাছে চরম শক্রবিশেষ সেই ন্যায়বিচরের মূর্ত প্রতীক. 
বীশুধুস্ট আসবেন আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত 'আত্মারা তাদের আপন আপন' 
সমাধিগহবর থেকে উঠে আবার মানবদেহ ধারণ করে শেষ বিচারের রায় 
শুনবে । 

ক্লেদাক্ত ও তুষারাবৃত পথের উপর দিয়ে ছায়াশরীর সেই সব প্রেতাত্মাদের: 
মধ্য দিয়ে আমার পথগ্রবর্শকের সঙ্গে আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম ধীর 
পদক্ষেপে । ভাবতে লাগল নরকমুক্ত মানবাত্মাদের কথা । আমি জিজ্ঞাস 
করলাম, আচ্ছ। গুরুদেব, সেই মহান শেষ বিচারের প৪ মৃত মানবাত্মাদের 
য্ত্রণ! কি আরে! কমে যায় না আরো তপ্ত ও ছু সহ হয়ে ওঠে? 
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তিনি বললেন, তুমি কি কখনে! বইয়ে পডনি যে শেষ বিচারের পর 
অনেকটা বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে মাচুষের আম্ম।। যদিও অবশ্ঠ মৃত পাপাত্ম!রা 
ভবিষ্যতে কখনই পূর্ণ ত। বা৷ দিব্য জীবন লাভ করতে পারবে না, তথাপি শেষ' 
বিচারের ফলে তাদের পাপ অনেকাংশে স্বালন হয় এবং তারা বিশুদ্ধ ভয়ে ওঠে 
আগের থেকে । 

এইভাবে কথা বলতে বলতে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম আর সেই সব 
কথ। ধ্বনিত গ্রতিধবনিত হতে ল।গল সেই অন্ধকার পথে পথে । সেখান খেকে 
'সামরা আর এক ধাপ নিচে নামতেই দেখতে পেলাম মানবাম্মার প্রধান শত্রু" 
ধনদম্পদের দেবতা প্রুটো৷ নরকের অন্যতম শক্কিমান প্রচ্ববীরূপে বিরাজ করছে। 


সপ্তম সর্গ 


চতুর্থ বৃত্ত £ মুনাফাখোর ও অমিতব্যয়ীর দল- প্র,টে। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


চতুর্থ বুদুতর প্রবেশদ্বারেই দাস্ধেরা বাধা পেলেন প্রটোর কাছ থেকে ।' 
এক্ষেত্রে গুহ শক্তিসম্পন্ন ভাঞ্জিল কি বলতেই শান্ত হলে। প্ুটো । এই বৃত্তে দন্ত 
দ্রেখলেন মুনাফাথোর আর অমিতব্যয়ীদের প্রেতাত্মার পরম্পরের প্রতি বড় 
বড় প'থর ছুড়ে মারামারি করছে । নিয়তি মাভষের জীবনে ধশভাবে কাজ 
করে তা দান্তেকে বিগ্বেষণ করে বুবিয়ে দিলেন ভাজিল। তারপর তারা 
বৃত্তদীম। অতিক্রম করে একটি জলাশয়ে উপনীত ভলেন। এই জলাশয় থেকে 
শুরু হয়েছে পঞ্চম বৃত্ত । সেই জলাশয়ের উপরে তাঁরা একটি বিরাট গন্ুতে র. 
পাদদেশে এসে পৌছলেন । 

'এস, এস শয়তান, আমাদের পেখার সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদের অপদেবতা 
নরকের অন্যতম প্রহরী প্রুটো কঠোর ভাষায় একথা! বলতে বলতে আমাদের. 
তেড়ে এল। আমি ভীত হয়ে পড়লে আমার সর্বজ্ঞ পথপ্রদর্শক আমাকে 
উৎসাঠ দিয়ে বলন্মে, ভয় পেও না। ওর এমন কোন শক্তি নেই যাতে ও. 
তোমার নরকত্রমণেক্ কাজকে ব্যাহত করতে পারে। 

গ্ুটোর স্কীত ও মাংসল মুখপানে রুক্ষ কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কবি 


৮ দাত্তে রচনাসমগ্র 


ভাঞিল বললেন, চুপ কর অভিশপ্ত নেকড়ে কোথাকার । নিজের বিষ নিজেই 
"গলায় লাগিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মর । আমি তোকে বলে রাখছি, যে ত্বর্গলৌকে 
আর্কেন্তাল মাইকেল সকল দিত বিদ্রোহী দেবদুতদের বাভিচারের প্রতিশোধ 
গ্রহণ করেন সেই হ্বর্গলোকের দেবতাত্মাদের এটাই অভিপ্রায় যে আমরা 
নরকের গভীর হতে গভীরতর প্রদেশের বৃত্তগুলো৷ একে একে পরিদর্শন করি। 
প্রবল ঝড়ের আঘাতে কোন জাহাজের পাল যেমন ছি'ড়ে যায় আর 
মাস্তল ভেঙ্গে যায় আর সেই জাহাজট। ডুবে যায় তেমনি সেই কথার আঘাত 
-সহা করতে ন৷ পেরে স্কীতকায় দৈত্যরূপী অপদেবতা প্রুটোও মাটিতে পড়ে গেল 
সহসা মুখ থুবডে। 
এইভাবে আমরা অবাধে এসে পৌছলাম চতুর্থ বৃত্তপীমার মধ্যে । আমরা 
ক্রমাগত নেমে যেতে লাগলাম একটি খাদের পাশ দিয়ে। সেই খাদে নিিত 
আছে জগতের যত সব অস্তভ শক্তি । আব'র সেই ছুঃখ আর বেদনা । এটা 
কি ঈশ্বরের ন্যায়বিচার? আমার কম্পিত চোখের দৃষ্টির সামনে অর্তন,দরত যে 
ছুঃখ তুপাকৃত হয়ে উ;তে দেখলাম ক তার কথা বলবে? আমাদের 
নিজেদের হাতে করা পাপ কেন এমন করে আঘাত করে আমাদের ? 
মেসিনার কাছে সমুদ্রবক্ষে চ্যারিবডিস নামক ঘূর্ণ্যাবর্তে যেমন অসংখ্য 
উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঘাঁত প্রতিথাত চলে তেমনি অসংখ্য প্রেত/আ্বা পরস্পরের 
গায়ের উপর পড়ে গিয়ে চিৎকার ও আর্তনাদ করে দোষারোপ করছিল 
পরজ্পরের উপর । একে অগ্ঠকে প্রায়ই বলছিল কেন আমাকে এত জোরে 
চেপে ধরেছ? তার] যখন ভীষণভাবে হ্াপাচ্ছিল তখন তাদের সেই দু'শ! 
দেখে আমি বাথাহত চিন্তে প্রশ্ন করলাম অ মার সঙ্গীকে, বল, এরা কে? 
আমাদের ব! দিকে মুগ্ডিতমন্তক যে সব ব্যপ্চি দেখছি তারা কি ভাবিতকালে 
পুরোহিত ছিল? 
আমার পথপ্রদর্শক সঙ্গী বললেন, যাদের দেখছ তাদের মধ্যে একনল ছিল 
অতিশয় অমিতবাদী আর অর্থের ব্যাপারে অপরিণামদশা, আবার আর 
একদল ছিল অতি সঞ্চয়ী আর কুপণ। অর্থের ব্যাপারে এরা কেট স্থবিবেচনার 
পরিচয় দেয়নি জীবনে । তাই একপল অপর দলকে ক্রমাগত গালাগালি করে, 
নীতির দিক থেকে ওর! ছিল পরম্পরের বিরোধী! যাধের মাথা কেশহীন 
দেখছ তার! ছিল যাজক | তাব্ব। বাহুতঃ ধর্মজশীবন যাঁপন্ধ করলেও ব্যক্তিগত- 
ভাবে বড়.লোভী । 


'ডিভাইন কমেডি ২৯, 


আমি তখন বললাম, আচ্ছা এদেন্ন মধ্যে কোন কোন লোককে আমি 
অবশ্থই চিনতে পারব । জীবিত অবস্থায় তাদের নিশ্চয় দেখে থাকব। 

তিনি বললেন, এট! মনে কর! তোমার ভুল । কারণ জীবিতকালে যেহেতু ' 
তারা কোন সৎ চিন্তা করেনি, কোন ভাল কাজ করেনি, মৃত্যুর পর তাদের 
কেউ চিনতে পারবে না। তাদের কথ! কেউ মনে রাখবে না। তার। শুধু. 
নরকে চিরকাল এইভাবে ঝগড়া করে বাবে এবং একমাত্র শেষ খিচারের দিন 
তাদের দৃঢ় মুঠিতে ধরে ওঠানো হবে এই অন্ধকার ভূষ্শিবয। হতে। অমিত 
সঞ্চয় আর অমিত ব্যয়ের মধ্যে ওরা খুঁজে পেয়েছিল জীবনের চরম আনন্দ । 
আর তাই ওর ভোগ করে বচ্ছে এই অবর্ণনীয় ছুঃখ আর বিড়ম্বনা! । সেকথ 
কোন অলঙ্কারপূর্ণ ভাষার দ্বারা তোমাকে বোঝাবার দরকার হবে না। তাহলে 
বুঝতে পারছ বৎন, মানুষ জীবনে যে মানন্দ ও ধনসম্পন লাভের জন্য 
পরুষ্পারর সাঙ্গ ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয় তা কত অর্থহীন । তা আপাতম্ুন্দর 
হপেও কেমন এক মোহপ্রসারী পরিহাসে পরিপূর্ণ । একমাত্র ভাগ্যচক্রধারিণী 
নিগ্নতিদেবীই মানুষকে তাদের আপন আপন যোগ্যতা অনুসারে দান করতে 
পারেন স্থ ও সম্পন। প্রভৃত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েও এই সব আত্মঃর। 
জীবনে বা মরণে এক মৃহ্র্তের জন্যও শান্তি পা করতে পারেনি । 

আমি তখন আমার সঙ্গীকে বললাম, গুরুদেব, আর একটা কথা শুনতে 
চাই আমি। যার হাতে মানবজীবনের সমস্ত আকাজ্িত সম্পদ রয়েছে 
প্রচুর পরিমাণে সেই নিয়তিদেবী কে? 

তিনি তখন বললেন, হে মৃঢ়, মত্যবাস নিয়তি সম্পর্কে অ,খার বাণী শেন 
এবং তা বোঝার চেষ্টা করে! । ধার উচ্চগুরের প্রজ্ঞ! স্বর? ন্বর্গলোকের 
দেবদূত ও দেবতাত্ম'দের মধ্যেও প্রসারিত হয়, বার নিেশে বিশ্ব ব্রদ্মাণ্ডের 
প্রতিট গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কিরণধানের দ্বার। জগতের সকল বস্তকে 
সমানভাবে আলোকিত করে, থার। ইচ্ছাত্রমে সমস্ত জাগতিক সম্পদ ও 
রশ্বর্ষ মানুষের উপর বা্টিত হয়, ধার নির্দেশে সমস্ত পাথব ধনসম্পত্তি পুকুষাছ- 
ক্রমে মানুষ ভোগ দখল করে ধায় এবং ধার লীল! মাহষের বুদ্ধি ইন্দ্িয়ণক্তির 
অতীত, ধার ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীর কোন কান প্রভৃত শক্তি উন্নতি লাভ করে 
এবং কোন কোন জাতি অবনতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হয় এবং ধার সেই 
অতিগ্রাক্কত বোধাতীত ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত সমস্ত উত্থানপতনের 
রহস্ত তৃণগুল্ম-আচ্ছাদিত সর্পের স্তায় নিহিত আছে, ধার. বিধি বা নিক্বম, 


৩ দাত রচনাসমগ্র 


তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারে না, অন্তান্ত দেবদুত বা 
দেবতাদের মতই যিনি স্বাধীন, বার নীতি বা মতামতের পরিবর্তন অন্ধ কারে! 
সমর্থনের অপেক্ষা! রাখে না, যিনি একান্ত আপন প্রয়োজনের তাগিদে নিয়ন্ত্রিত 
হন, আর ধার বিশ্বগত কারণ ব! বিধানের অধীনে নিন্দ। স্ততির মধ্য দিয়ে 
মানগষ আবত্তিত হয়, সেই তিনিই হচ্ছেন নিয়তিদেবী অহেতুক ধাকে সব 
সময় অভিশাপ দেয় মানুষ এমন কি যারা উপকৃত হয় তার দ্বারা তারাও 
দোষারোপ করে তার উপর। কিন্ত তিনি এমনই এক পরম সুখ ও পূর্ণতায় 
সমৃদ্ধ যেতিনি কারো কোন কথায় ব! নিন্দাস্ততিতে কান দেন নাঁ। অন্ান্ত 
'দেবদেবীর মতই তার আপন স্বগীয় স্থুখ উপভোগ করে চলেন আর ইচ্ছামত 
ভাগ্যচক্র সঞ্চালন বা আবর্তন করেন। কিন্তু এবার এগিয়ে চল। এর থেকে 
অ.রে। মর্মন্তদ হুঃখ কষ্ট আমাদের দেখতে হবে। দোঁর হয়ে গেছে । আমাদের 
যাত্রাকালে যে নক্ষত্র উদিত হয়েছিল এখন সে নক্ষত্র অস্ত গেছে অর্থাৎ এখন 
প্রায় মধ্যরাত্রি। তাছাড়া আমর! এখানে কোথাও দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকি, 
স্বর্গের দেবতারা ত৷ চান না। 

'আমর। তখন যে এযাকেরণ নদীর জলধারা সমগ্র নরক প্রদেশকে বৃত্তাকারে 
বেঈন করে তার গভীরে চতুর্থ বৃত্ত পর্যন্ত অন্থপ্রবিষ্ট হয়েছে, সেই নদীর পাড় 
ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম আমর । সেই জলের বুকে যে সব ছোট ঢেউ 
দেখা যাচ্ছিল তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 1 অবশেষে এাকেরণ নদীর কষ্চবর্ণ জলধারার 
বার! হৃষ্ট একটি জলাশয়ের পাশে একটি ধূসর পাহাড়ের সাহ্ছদেশে এসে আমরা 
উপনীত হলাম। 

আমি তখন আমার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কতকগুলি উলঙ্গ ও 
কার্মাক্ত ছায়ামৃতি এক ভয়ঙ্কর বর্বরোচিত বিক্ষোভে পরস্পরকে দাত দিয়ে 
টুকরো টুকরো! করে ছি'ড়ে খাচ্ছে। 

আমার গুরুদেব বললেন, বৎস, আজ তুমি যাদের আত্মাকে দেখছ তাদের 
এই পরিণতি । আঞ্জ তাই ক্রোধকুটিল অবস্থায় নিজেদের মাংস নিজেরাই 
ছি'ড়ে খাচ্ছে। আবার দেখ কিছু আত্ম জলে আক ঘগ্র হয়ে আছে। 
সেই সব নিমল্জিতপ্রায় আত্মর। বলল, আমবু। এমনই এক প্রচণ্ড ক্রোধে 
াচ্ছন্ন যেহুর্যের কোন আলো দেখতে পাই না চোখে, বাতাসের কোন 
ন্লিধতা স্পর্শ করতে পারি না দেহে। শুধু এক ধুমায়িত অসস্তোষে সতত 
সমাচ্ছর আমাদের অন্তর । কুদ্ধ কষু্ধ অবস্থায় আমর! নিমজ্জিত হয়ে আছি 
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সকর্দমাকত জলে। 
তাদের কণ্ঠে যে স্তোত্রগান শোন! গেল তা এমনই দুর্বোধ্য ষে বোঝা গেল 
না। অবশেষে আমর। সেই ভয়ঙ্কর জলাশয়টিকে পাশ কাটিয়ে তার তীরবর্তী 
ভূখণ্ডের উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম । কিছুক্ষণ পরে এক দীর্ধায়ত 
'গন্থজের পাদদেশে গিয়ে পৌছলাম আমরা । 


অগ্ম সর্গ 
'পঞ্চম বৃদ্ত-_ক্ুদ্ধ প্রেতাত্মার দল-_পর্যবেক্ষণাগার 
কাহিনীসংক্ষেপ 
সেই জলাশয়ের তীরবর্তী পর্যবেক্ষণাগার হতে বিচ্ছুরিত একটি আলোক- 
'শিখ। দূরে অগ্রসরমান দান্তে ও ভাজিলের গন্তব্স্থল বিশাল নরকনগরী দিস 
এব উপর পড়ে তাকে প্রতিভাত করে তুলছিল। সম্মখবর্তী স্টাইক্ নদী- 
পারের জন্ত একটি নৌকো! এসে ভিড়ল তাদের কাছে। ফেপিজিয়া ছিল সেই 
নৌকোর মাঝি । জলপথে ফিলিপ্পো অঃঞ্জের্ট নামে এক অতিজ্ুদ্ধ প্রেতাত্মার 
সঙ্গে দেখা হলো তাদের । দান্তে আর্জেন্টিকে চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে 
দান্তেকে আক্রমণ করল সে। অবশেষে রক্তল'ল 'এক বিশাল এচীর দ্বারা 
বেষ্টিত দিস নগরীর দ্বারদেশে এসে নৌকে। হতে অবতরণ করলেন তারা । যে 
সব অধঃপতিত দেবদূতের। প্রহরায় ছিল সেই দ্বারদেশে ভাির তাদের সঙ্গে 
কিছু কথাবার্তা বলতেই রুদ্ধ করে দিল তার৷ প্রবেশদ্বার । এই ছুইজন কবি 
তথন স্বর্গের দেবতাদের নিকট হতে সাহাব্য প্রার্থনা করলেন । 
সেই বিশাল গন্ুজাকৃতি পর্যবেক্ষণাগারের পাদদেশে উপনীত হয়ে আমর! 
মুখ তুলে দেখলাম তার শীর্ষদেশে ছুটি উজ্জল আল্োকবিন্দ্ু জলছে আর 
নিবছে। আবার তৎক্ষণাৎ দুরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম দুরের 
অন্ধকারে আর একটি আলোকশিখ। যেন এই আলোকবিন্দুর প্রত্যুত্তর দান 
করছে। তখন আমি আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আলোর 


অর্থ কি, আবার এই আলোর উত্তরম্বরপ দুরে যে আলে! দেখা যাচ্ছে তারই 
ব। অর্থ কি? কে বাকারা এই আলোর মাধ্যমে সক্ষেত দান করছে? 
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তিনি তখন উত্তর করলেন, তুমি যে সঙ্কেতের কথা জানতে চাইছ তা' 
জলের উপর চেয়ে দেখলে দেখতে পাবে। যদিও জলাশয়ের কুয়াশ! কিছুটা 
আচ্ছন্ন করে দেবে তোমার দৃষ্টিকে তথাপি একেবারে অপরিদৃশ্ট করে রাখতে 
পারবে ন! সে বসন্তকে । 

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, ধনুকের ছিল! হতে বিনিরগগত লক্ষযাভি- 
মুখী তীরের থেকেও ভ্রততর গতিদ্ত একটি ছোট নৌকে। আমাদের দিকে 
এগিয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। সেনৌকোর একমাত্র আরোহী ও. 
মাঝি নৌকোর পাটাতন থেকে বলল, ওগে। ছু আত্ম, আবার তুমি 
এখানে £ 

আমার পথ প্রদর্শক উত্তর করলেন, না ফেলিজিয়৷ চুপ করো । আমাদের 
সঙ্গে তোমার ঝগড়া বিবাদের কোন কারণ নেই। আমাদের পার করে 
তোমাকে দিতেই হবে । 

কারে। কোন হিংসাত্মক প্রতারণার আঘাতে কোন মানুষ যেন সহস! 
বিষুঢ় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে তেমনি ফেলিঞ্জিয়াও অবশাঙ্গ অবস্থায় বাধ্য হলো 
পরাজয় স্বীকার করে নিতে। তখন আমার সঙ্গী সেই নৌকোয় আরোহণ 
করে আমাকে ডাকতেই আমিও গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম । আমাদের 
জলযাত্র। আবার শুরু হলে| | কুয়াশাচ্ছন্ন নধীজলের বুক 1চরে তীবরবেগে 
ছুটে চলতে লাগল আমাদের নোকে। । আমাদের নোকো। কিছুটা এগিয়ে, 
ঘেতেই জলের ভিতর হতে কর্দমাক্ত মাথা তুলে এক প্রেতাত্মা বলল, কে তুমি, 
তোমার মৃত্যুর আগেই কেন তুমি এখানে এসেছ ? 

আমি উত্তর করলাম, মৃত্যুর আগে এখানে এলেও আমি থাকব না 
এখানে । কিন্থ তুমি কে, আর কেনই বা মাথাট1 তোমার পশুর মত এত 
নোংর।। 

সে তখন বলল, যাও যাও, দেখতেই ত পাচ্ছ, আমি দুঃখে কত কাদছি। 

আমি বললাম, হে অভিশপ্ত আত্ম!, দুঃখের মাঝেই অশ্র বিসর্জন করে 
চল তুমি এমনি করে। আপন চক্ষু হতে নির্গত অশ্রুর বিরামহীন প্রাচ্্যে 
পচে মর তুমি । তুমি কত নোংর! প্রকৃতির লোক আমি তা জানি । 

আমার একথ! শুনে সে দুহাত বাড়িয়ে আমানের নৌকোটিকে ধরার চেষ্টা 
করুল। তখন আমার পথপ্রদর্শক ও গুরু তার হাত ছুটো৷ সরিয়ে দিয়ে বললেন, 
ওকে বিরক্ত করে! না, অন্ত কোথাও যাও। 
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তারপর আমার গলাট! সন্গেহে জড়িয়ে ধরে আমাকে চুম্বন করে বললেন, 
তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ। কিন্তু যে মাত৷ তোমাকে গর্ভে ধারণ করেন সত্যিই তিনি 
ধন্ত। এই দুঃসাহসী প্রেতাত্মাটি জীবিতকালে ছিল বড় অহঙ্কারী অসভ্য ও 
বর্বর প্রকৃতির লোক । সারা জীবনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ও কাউকে 
কোনদিন ভালবাসেনি অথবা কারো কাছ থেকে কোন ভালবাসার স্পর্শ 
পায়নি । একদিন পৃথিবীতে যার! ছিল রাজা আর সম্রাট, দর্পভরে যার! বিজয়- 
গৌরবে পৃথিবীর উপর দিয়ে ইেটে যেত আজ দেখবে তাদের প্রেতাত্মা! কর্দমক্ত 
জলাভূমিতে আক মগ্র থেকে কত কষ্ট পাচ্ছে । কারণ তারা জীবনে (কোন 
সৎকর্ম করে আসেনি, কোন সুনাম রেখে আসেনি পৃথিবীতে । কারণ 
পৃথিবীর লোক আজও তাদের নিন্দা আর দুর্নাম করে, আজও তাদের ধিকার 
দেয়। 

অংন্মি 5 ।1ন বললাম, হে গুরুদেব, আমি যদ্দ পাপাম্মাটাকে এই হুদ পার 
হবার আগে আর একবার ভালভাবে দেখতে পেতাম তাঁভলে বড় ভাল হত। 

আমার গুরুদেব উত্তর করলেন, দূর উপকূলে উপনীত হয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেই তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। তুমি তাকে দেখতে পাবে। 

উপকূলের নিকটবর্তী হয়ে সত্যিই তাকে দেখতে পেলাম অন্থান্য কর্দমাক্ত 
প্রেতাত্মাদের মাঝে । নিজেদের মধ্যে নিরন্তর ঝগড়। মারামারি করছে তারা । 
ঈশ্বর তাদের পাপের উপধুক্ত শাস্তি বিধান করেছেন বলে আমি ধন্যবাদ দিতে 
লাগলাম ঈশ্বরকে | প্রেতায্মাদের মধ্যে কার। যেন সেই ছুঃসা₹** প্রেতাত্সাকে 
ডাঁকছিল, শোন শোন, এদিকে এস ফিলিগ্পো আর্জেন্টি। দলাকে যেমন 
কুকুরকে ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তাকে ডাকছিল তার।। তাদের সেই 
বিদ্রপাত্মক ডাক শুনে ফিলিপ্পো নিজের গায়ের মাংস প্লাত দিয়ে নিজেই 
কামড়াতে লাগল । এই ফিলিপ্পো তাঁর জীবনে ছিল ফ্রোরেছ্সের সবচেয়ে 
গর্বোদ্ধত ব্যাক্ত । ধনগর্বে গবিত ফিলিপঞ্পো তার ঘোড়ার সারা গাটাকে রূপে 
দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। 

কানে আর একটি কার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে অন্যত্র চলে গেলাম, 
আমরা । আমি তার অর্থ হদয়ঈগম করার চে&। করলাম । আমার পথপ্রদর্শক 
তখন বললেন, নরকরাঁজ প্রুটোর রাজপানী দিস নগরী এগিয়ে আসছে। 

আমি বললাম, আমি স্পট দেখতে পাচ্ছি অদুরবর্তী এ উপত্যকা! প্রদেশ 
হতে নগরমধ্যস্থিত মসজিদগুলি মাথা তুলে উঠছে । জলন্ত চুল্লী থেকে সহসা, 


৮০ 
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তুলে নেওয়া! কোন লাল অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে তাঁদের । 

কবিবর ভাজিল বললেন, নরকের যে প্রদেশে এ অনির্বাণ জলন্ত অগ্িশিখা 
দেখছ সে প্রদেশের নাম নেথার। সেখানে প্রতিনিয়ত পাপাত্মক প্রেতাত্মাদের 
"আগুনে দগ্ধ করা ভয়। 

ক্রমে আমরা সেই দিস নগরীকে চারদিকে বেন করে থাক এক গভীর 
গরিখার ধারে এসে পৌছলাম। পরিখার এ! ঘেঁষে উঠে গেছে এক বিশাল লৌহ 
প্রচীর | দ্রর্গপ্রাকারবৎ সেই ছুর্ভেগ্চ প্রাচীরের দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত | 
আমরা নৌকাযোৌগে জলপুর্ণ সেই পরিখাটি পার হতেই খেয়াপারের মাঝি 
চিৎকার কবে আমাদের বলল, এইবার নেমে যও, শ্রী দেখ নগরের দ্বার । 
ই দবারদেশে দেখল!'ম অঞ্জঅ স্বর্গচ্াত ও অধঃপতিত দেবদূৃতদের আত্ম। ভিড় 
করে রয়েছে । সেআত্মর। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে বলে 
উঠল, কে যায়? এই মৃতপুরীতে একজন জীবন্ত মানুষ কেন যাচ্ছে? 

আমার বিজ্ঞ পথগ্রপর্শক তখন তাদের ইশারায় জানালেন তিনি তাদের 
সঙ্গে পরে এ নিয়ে কথা বলবেন । এই ইশার[র কথা বুঝতে পেরে শান্ত হলে! 
সেই সব উদ্ধত দেবদূতের আন্ম;গুল। তারা তখন বলল, ঠিক 'আছে। ওকে 
যেতে দাও । তুমি আমাঁদের কাছে থেকে যাও । তুমি এই অন্ধকার রাত্রিতে 
অনেকক্ষণ পথ দেখিয়ে এনেছে। ও যখন জীবন্ত মানুষ হয়ে অপরিণামদশিতা 
ও হঠকারি তার বশবর্তী হয়ে এই মৃত্যুর রাজ্যে এসেছে তখন এবার ওকে একা 
ঘুরতে দাও নরকমধ্যে | 

ভে পাঠকবর্গ, এবার ভেবে দেখুন, তাঁদের এই ভয়ঙ্কর কথা গুনে কী 
পরিমাণ ভীতির উদ্রেক আমার মনে তখন হয়েছিল । আমার তখন বারবার 
মনে হতে লাগল, আর হয়ত কথনেো। আমি পৃথিবীর ম!বে আলো হাওয়ার 
মাঝে ফিরে যেতে পারব না! । 

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম, হে আমার প্রিয় গুরুদেব, তু!ম আমায় অনেক 
বার বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিরাপত্ব। দান করেছ। এই ভয়ঙ্কর প্রেতপুরীতে 
সাতবার আমার পথ হতে সমস্ত বিপদ অপসারিত করেছ । তুমি যেন আমাকে 
ছেড়ে যেও না। যদি আমাকে গিয়ে আর এগিয়ে যেতে না পার তাহলে 
অন্ততঃ ভ্রুত ফিরে যাবার ব্যবস্থা করো। 

আম;র পথণগ্রনর্শক বললেন, এক বিন্দুও ভয় করো না তুমি। আমাদের 
*গতিরোধ করার ক্ষমত। এই সমগ্র নরক্প্রদেশের মধ্যে কারে! নেই । তোমাকে 


ভিভাইন কমেডি ৩৫ 


কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবে না এখান থেকে । কারণ এট সর্ণশক্তিমান 
টশ্বরের অভিপ্রেত। আমি একবার অন্ধত্র যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব। 
ঠমি আমার জন্ত এখানেই অপেক্ষা করবে। নিরানন্দ মনে আনন্দ আনার 
চট্ট করো । তোমার মুহমান অগ্তরাম্মীকে আশায় অন্তপ্রাণিত করে ভোল। 
তোমার বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করে! । এই পাতাল প্রদেশস্থ মৃত্্যপুরীতে আমি 


(তাম।কে কখনই পরিত্যাগ করব ন। | 
এই বলে আমার গুরুদেব সেখান থেকে চলে গেলে আমি সেখ'নে 


শরিত্যন্ত ও চিন্তান্িত অবস্থায় পাড়িয়ে রইলাম । অনেক উদ্দেগ ও আশঙ্ক! 
বার বার ভিড় করে আসতে লাগল আমার সংশয়!চ্ছন্ন মনে, অনেক সদর্থক ও 
নঞ্ক ভাবের কুটিল দ্বন্দ্ব দেখ দিল সে মনে। আমি কিন্তু গার প্রচ 
সর্তাবলী ঠিকমত পালন করে চলতে পারল।ম না। সমস্ত উত্ভেজন। ও আশঙ্ক। 
'র করতে 21%৭।4 না আনার মন থেকে । আমি দেখলাম আমার পথ- 
প্রদর্শক কিছুক্ষণ দেবদূতদের আম্মার সঙ্গে কথ! বললেন । কিন্ত তরা তাকে 
ছড়ে হঠাৎ চলে যেতেই তার দিল নগরীর নগরদ্বার রুদ্ধ য়ে গেল সশবে । 
আমার গুরু তখন বিমর্ষ ও আশাহত অবস্থায় তামার কাছে কিরে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে আপন মনে বললেন, কার এতদূর সাহস হলো আমাকে বে ঢুঃখের সৌধ 
সমগ্বিত এই নগরীতে প্রবেশ করতে দিল না । 

তারপর তিনি উচ্চৈ:স্বরে চিৎকার করে বললেন, আমি আপাততঃ ব্যর্থ 
গলেও তুমি ভয় পেও না । ওর! যতই বাধ| দিক না কেন, আ:" এই শব্তি 
পরীক্ষায় জয়ী হবই। ওদের এই বাধাদানের ঘটনা এমন কিছু এতন ঘটন। 
নয়। এর আগে আর একবার আমরা যখন প্রথম নগরদ্বারে প্রবেশ কৰি 
এবং সেই দ্বারদেশের উপর লিখিত এক লিপি পাঠ করি, তখনও বধ৷ 
পেয়েছিলাম আমরা । তখনও শক্তি পরীক্ষায় আমর! জয়ী হয়েছিলাম। 
আবার আমরা সম্মুখীন হলাম সেই ধরনের বাধার । এ বাধা স্থায়ী হবে না 
দীর্ঘক্ষণ। এবার আমরা অন্ত দিকে ঘুরে প্রহরাহীন এক দ্বারপথে প্রবেশ 
করব পিস নগরীতে । 


নবম সর্গ 


পঞ্চম ও ষষ্ট বুন্ত 2 নেথার নরক £ দিস নগরী 


কাহিনীসংক্ষেপ 


ভা্চিলের উদ্বেগ দেখে আরো! ভীত হয়ে উঠশেন দান্তে। তিনি ব্য্ত 
হয়ে বারব-র ভাঁঞ্ল সত্য সত্যই নরকের সব পথঘাট জানেন কিন! তা 
জিজ্ঞ'সা করতে লাগলেন । ভাচিল তাকে আশ্বাসজনক উত্তর দান করলেন । 
য.নবাকৃতি “ছ্রাধকুটিল প্রেহাম্সারা এসে মেছুলাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করল। 
সহস1 এক বজ্তগজন হতেই এক দেবদূত নেমে এল স্বর্গ হতে । সে দূত দানবদের 
বিতাড়িত করে নগরদার খুলে দিল । দেবদূত চলে গেল। কির! তখন দিস 
নগরীতে প্রবেশ করে অবিশ্বসৌ আ'ন্মণদের জলন্ত সমাধির দ্বারা মণ্ডিত এক 
বিশাল সমতলভ্ূমি দেখতে পেলেন । 

আমার পথপ্রনর্শক হতাশাচ্ছন্ন অবস্থায় ফিরে এসে দেখলেন এক ভীতি- 
বিহ্বল কাপুরুসত/র ছাপ ছুটে উঠেছে আমার মুখে । দেখলেন সম্পূর্ণরূপে 
বদলে গেছে 'আম'র মুখের রং। তিশি তখন তার নিজের হতাশাজনক 
আশঙ্কা দূর করার সেষ্টা করতে ল'গলেন তার মন থেকে । তিনি তখন স্থির 
হয়ে দীড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনতে লাগলেন । ঘন অন্ধকার আর 
কুয়াশায় এমন অচচ্ছন্ন ছিল চারদিকের আকাশ বাতাস ঘে কোন দিকে কিছুই, 
দেখ! যাচ্ছিল না । ঠিনি আপন মনে বললেন, এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হবার 
ভন্য আমাদের অবশ্যই কিছু করতে হবে, যদি ন। স্বর্গ হতে কোন সাহায্য 
নেমে আসে। কিন্ত কখন যে সে সাহায্য নেমে আসবে কে জানে! 

আমি স্পট বুষতে পারলাম তিনি তার আসল মনের ভাব গোপন রেখে 
অন্ত স্থরে অন্ত ক! বলছেন। কিন্তু তিনি যাই বলুন আমার মনের ভয় 
আরো বেড়ে গেল। কারণ তার কথার প্ররুত অর্থয। তার থেকে আরে! 
ভয়াবহ অর্থ আমি ধরে নিয়েছিলাম । আমি তাকে অবশেষে জিজ্ঞ/স। 
করলাম, নিবিড় হতাশায় আচ্ছন্ন কোন ব্যক্তি কি এখান থেকে কোন ন। 
কোন সুত্র ধরে এই অন্ধকারময় গোলকর্ধ ধার গভীরে নেমে যেতে পারেন ? 

তিনি উত্তর করলেন, যদিও এদিকে বড় একটা কেউ আসে ন! তথাপি 
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আমি আগে একবার এসেছিলাম । নিষ্ুরহাদয়া মায়াবিনী এরিকথোর মায়ার 
বশবর্তী হয়ে । এরিকথে৷ তার এন্ত্রঙ্গালিক ক্ষমতার প্রভাবে মৃত প্রেতাআাদের 
তাদের মরদেহ ধারণে সমর্থ করতে পারে । আমার মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই 
সে আমাকে নরকমধ্যস্থিত জুডাসের বৃত্তসীমা হতে একটি প্রেতাম্মাকে তাঁর 
কাছে আনার জন্য পাঠায়। সেই হুডাসের বৃত্ত হচ্ছে সমগ্র নরকপ্রদেশের 
মধ্যে সবচেয়ে গভীর এবং "অন্ধকার, এবং স্বগলে:ক হতে সবচেয়ে দূরবর্তী | 
স্থতরাং এখানকার সব পথ আমার জান। আছে। কে.ন হয় নেই । তেমার 
কোন ক্ষতি হবে না! এই ছুঃখপরিপূর্ণ নগরীকে চারদিকে বেছন করে আছে 
এক বিশাল গলাশয় অ:র পরিখা । এখানে প্রবেশের কোন পথ নেই । 
প্রহরীদের প্রচণ্ড প্লোধ/বেগ আর আগুনের দাহ সহ না করে “কউ গ্রবেশ 
করতে পারে ন! এর মধ্যে । 
মার পথ্প্রদর্শক 'আরে। কি সব বলছিলেন । -কন্ত জানি ভ' নপাম 
| সেই নতীব প্রসাদঘর্সে ও গম্বুজের চুড়ায় রন্দের মত লালু এয আগুন 
ন্গগছিল আমার দৃষ্টি ছিশ ভার উপর শিবদ্ধ। সস! পেশ ম সহ ছপন্থ অগ্নি- 
প্রবাহ হতে তিনটি আন্চর্প মতি বেরিয়ে এল | তারা হলে: গ্রুতিছিংসর 
অধিষ্াত্রী অপদেবত| | ন্যঙ্গর অপরাধে অপরণপী ব্যকিদের মনে তারা মাঝে 
মাঝে আসে জন্গতাপ আর অন্নবেচনা সধ্চার করার ভন্যা। অপন্বেতা হলেও 
তাঁদের যুতি নারীর মত এবং এক নারকীয় ভয়াবহতায় আচ্ছন্ন । তদের 
সবান্গ তাভা রক্তের মত লূল। এদের মাথার প্র-ভিটি চুল এক একটি বিষধর 
পাপ। ভাদ্র প্রধান ক.জ হলে! নরকের রাণী গ্রেঙগারপাইনের দাসীবৃত্তি 
করা। ত:দ্রোঁচনতে পেরে অমর গুরু বপলেন, ভয়ঙ্করী এরনায়েমদের 
পথ । তিন জনের মধ্যে সবর বু দকে রয়েছে এ লেকটে | ডান রিকে 
'আছে ছেগেরা আর তাঁব্র মাঝধানে আছে লিসিফোন। 
এই বলে তিনি চুপ করলেন। এ দিকে সেই এরিনায়েসরা আপন মনে 
বুক চাপড়াতে চাপড়াতে নিজেদের নদ দিয়ে নিজেদের বুক ছিডতে লাগল । 
এত জোরে অর্ভনাদ করছিল যে ভয়ে মুছিতপ্র'য় হয়ে কাপতে ক:পতে আম;র 
গুন্ধ কবি ভাঞ্জলকে জড়িয়ে ধরলাম আমি । তার; অম্াযদের পানে অগ্থি- 
দিতে তাকিয়ে গর্জন করে বলল, মেহুসাকে পাঠিয়ে দাও; ওকে পাথরে 
পরিণত করে দাও । এথেন্পের রাজ! থিসিয়াস যেদিন আমাণের রাণী প্রেজার- 
প!ইনকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল আজকের দিনটিতে সেধিনের মত অভিশপ্ত 


৩৮ দান্তে রচনা সমগ্র 


মনে ভাবছি না কেন? এই জীবন্ত মানুষটি কোন সাহসে এই নরকে আঁসে? 
থিসিয়াসের মত ওকেও আমর! শান্তি দিতে পারব নাই বা কেন? 

আমার পথপ্রদর্শক তখন চিৎকার করে বললেন, মেছুস! হচ্ছে এমনই অদ্ভুত 
আতিপ্রঃকৃত জন্ক যার মুখপানে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যাবে যে 
কোন মানুষ । সুতরাং ঘুরে দাড়াও । একবার তার মুখপানে তাকালে আর 
তুমি ফিরে যেতে পরবে না পৃথিবীতে | 

তিনি 'আমার হাতকে বিশ্বাস না করে নিজে আমার হাতের তালু ঠেকিয়ে 
আমার চেখের উপর স্থ'পন করে নিজের হাতের তালুও চেপে ধরলেন আমার 
চোখের ওপর । 

য'দের বুদ্ধি এবং ন্যায় বিচারের ক্ষমতা আছে তারা বুঝতে পারবে রুহস্যময় 
বাগধারা অ'র ছন্দোভঙ্গিমার আবরণে কিভাবে সব তন্কথা গোপনে নিহিত 
থাকে । সহসা শান্ত অন্ধকার জলাশয়ের ওপার থেকে আপন কর্ণবিদারক এক 
ভয়ঙ্কর শব্দে কেপে উঠল সমগ্র উপকৃূলভাগের মাটি । দীর্ঘ গুমোট গরমের 
সহসা এক প্রবল ঝড় উঠে সমগ্র বনভূমিকে যেখন কাপিয়ে তোলে এবং ষে 
ঝড়ের ধ্বংসাত্মক প্রভাবে নেকড়ে ও মেষপালক পারস্পরিক হিংসা ভূলে 
একসঙ্গে ছুটে বেড়ায় আত্মরক্ষার তাগিদে ঠিক তেমনি এক প্রবল ঝড়ের গর্জন 
শুনে কেপে উঠলাম আমি । 

আম:র পথপ্রদর্শক আমার চোখের উপর থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন, 
এবার দেখ । অদুরবর্তী এ জলাশয়ের বুকের উপর যেখানে ঘন হয়ে কুয়াশ? 
জমে রয়েছে সেখানে তাকিয়ে দেখ । 

আমি দেখলাম সহসা! কোন পুকুরধারে সাপ দেখে ব্যাঙের! যেমন ভলের 
মধ্যে ডুব দেয় অথবা কাদার মধ্যে ডুবে বসে থাকে ভয়ে তেমনি সহসা এক- 
জনকে দেখে যত সব প্রেতাত্মারা ভয়ে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। 
আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম স্বর্গপ্রেরিত দেবদুতোপম এক আশ্চর্য পুরুষ স্টাইন্স 
নদশর জলের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে পা না| ভিজিয়ে ইটে আসছেন আমাদের 
দিকে। তিনি তার ঝা হাত দিয়ে তর সামনে জমে ওঠা ঘন কুয়শাগুলিকে 
সরিয়ে দিচ্ছিলেন মণঝে মাঝে । কুয়াশাচ্ছন্ন জলাশয়ের উপর দিয়ে ইেটে আসন্ডে 
কোন কষ্ট হলো! ন।৷ তার। আমি বেশ বুঝতে পারলাম ইনি নিশ্চয় 
স্ব্গপ্রেরিত কোন অলৌকিক পুরুষ । আমি তার বিষয় জানার জন্য আমর 
পথপ্রদর্শকের পানে ভিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি আমায় নীরবে তাকে 


ডিভাইন কমেডি ৩৯ 


প্রণীম করার জন্য ইশারায় নির্দেশ দান করলেন। তার চেখে মুখে ছিল 
এক অপরিপীম ঘ্ণার অভিব্যক্তি । তিনি নগরদ্বারের পাশে দাড়িয়ে এক 
যাছুকাঠি দিয়ে রুদ্ধ বারের উপর একবার স্পর্শ করতেই সে দ্বার সম্পূর্ণরূপে 
মুক্ত হয়ে গেল। সেই পুরুষ দ্বারের প্রশ্রীকে বলল, ্বর্গবিতাড়িত ঘ্বণ্য 
জীব কোথাকার ! কেন সাহসে তুমি এমন '$দ্ধত ব্যবহার করলে? যে 
শ্বরিক বিধান কোনক্রমেই লঙ্ঘন করা যায় না সেই বিধান ছেলাভরে কেন 
অবমাননা! করলে? জান না কি, এই জন্তই তোমাদের ঢঃখ কছ আরো! বেছে 
যায়? এই এশ্বরিক বিধানই হলো ভাগ্যের বিধান যা কখনে! অস্বীকার ব! 
প্রত্যাখ্যান করতে নেই। ভেবে দেখ এ বিধান একবার লঙ্ঘন করার ভন্া 
সেরিবেরাসের কি অবস্থা হয়েছিল। ভাকিউলেস তাকে নরক থেকে বার 
করে নিয়ে যাবার মময় তার গল। টিপে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে'ছল 
এবং তার গলায় সেই দাগ আজও আছে। 

সে পুরয কিন্ত আ,,ছের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। তার কথ! শেষ 
হতেই সেই কুয়াশাচ্ছন জলাশয়ের উপর দিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন । মনে 
হলে তার হাতে আরে! অনেক বড় কাজ 'আছে। এইভাবে স্বর্গীয় আশ্বাস- 
বাণীর দ্বার! সুরক্ষিত ও শান্ত 'অন্থঃকরণ নিয়ে মামরা এগিয়ে ঘেতে লাগলাম 
নগরের অভ্যন্তরে । অবাধে ন্গরদ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতেই 
প্রবল কৌতুহল অনুভব করলাম আমি । আম!র জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল নগরের 
গ্রতিবক্ষা ব্যবস্থার এই কঠোরতার প্রয়োজন কি, রুদ্ধ নগরদ্বার ফেন মুক্ত 
হয় না কোন বহ্রাগতের কাছে। 

এই উদ্দেশ্টে আমি সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দেখলাম সীম|হীন 
সাস্বনাংীন ছুঃখ যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ এক প্রশস্ত প্রান্তর ছাদকে বিস্তৃত হয়ে 
আছে। অসংখ্য প্রঃচীন সমাধিস্তন্তে পরিপূর্ণ স্থিতিশীল আর্পেল হ্রদের মত 
অথব! ইতালিকে বেঈন করে থাঁকা বিক্ষুন্ধ আদ্রিয়াতিক উপসাগরের মত 
আমার সন্মুগের প্রান্তরটিও ছিল অন্গন্্ সমাধিতে পরিপুর্ণ। সেই সমাধি- 
স্তস্তগুলি এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে এমনভাবে জলছিল যে ন্তস্তগুলি হেঙ্গে 
পড়ছিল আর বড় বড় প্রস্তরখগ্ুগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকায় সমাধি- 
স্থিত মৃত আত্মার! যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছল। 

আমি তখন আমার পথগ্রদর্শককে ভিজ্ঞাস। করলীম, ওরা কর? জলন্ত ও 
অগ্বিগ্ধ হমাধিঃহবরের ভিতর হতে কর! এমমভ)বে হন্ত্রণ,য় চত্বর করছে ? 


চি৩ দান্তে রচনাসযগ্র 


তিনি বললেন, ওর। হলে! যত সব নাস্তিক আর তাদের অনুচরের দল। 
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু নাত্তিক লৌক থাকে যার: ঈশ্বরের অস্তিতে 
বা ধর্মসাধনায় বিশ্বাস করে না। জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে ওরা বথোপধুক্ত 
শান্তিই পাচ্ছে। 

এর পর আমরা সেই জ্বলন্ত অ'গুনের ছোয়! এড়িয়ে ডান. দিকের পথ ধরে 
এগিয়ে যেতে লাগলাম । 


দশম সর্গ 


ষষ্ঠ বৃত্ত £ নাস্তিক দল: জ্বলন্ত সমাধিস্তস্তসমূহ £ 
এপিকিউরীয় মতাবন দ্বীপে 


কাহিনীসংক্ষেপ 


জলন্ত দ্রিস নগরীর ছুপ্র/কারের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে লাগলেন কবি 
দাত্তে ও তার পথপ্রদর্শক ভাজিল। এমন সময় একটি জলন্ত সমাধিগহবর 
হতে ফেরিনাতার প্রেতায্সা এসে দান্তেকে অভিবাদন জানিয়ে কথা বলতে 
চাইল তার সঙ্গে। তাদের কথাবার্তার মধ্যে কাভানকান্তি এসে তার পুত্রের 
কথা জিজ্ঞাসা করল। ফেরিনাত। দান্ধের নিবাসন সম্বন্ধে ভবিয্যদ্বাণী করল। 
(সে আরও বলল, নরকবাসী আত্মারা অতীতের কথা স্মরণ করতে পারে, 
ভবিষ্যতের কথ*ও অস্পই্টভাবে জানতে পারে। কিন্তু বর্তমানের কোন কথা 
জানতে পারে না। 

নগরপ্রাচীর আর স্থদুরপ্রদারী প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিয়ে একটি 
গোপন পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন আমার গুরু । আর আমি তার 
পিছু পিছু অনুসরণ করতে লাগলাম তাকে । এক সময় তাকে বললাম, হে 
"আমার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান গুরু । তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছ 
নিক্লাপদে। তুমি এবাধ় আমার একটি কৌতুহল নিবৃত্ত করে। | বল, জলস্ত 
সমাধির সমস্ত আবরণ অপদারিত। কোন কিছুই আবৃত নেই এবং 
কোন গ্রহরাও নেই। এর সব সমাধির মধ্যে যার! *আছে তাদের কি 
দেখ যাবে? 


ডিভাইন কমেডি ৪১ 
তিনি বললেন, শেষ বিদায়ের দিন যখন জেহোশাফত, থেকে দেবদুতের! 
“আসবে সেদিন সমাধিগহবর থেকে উঠে ঘুরে বেড়ানো মৃত আত্মাগুলিকে 
পুনরায় তার মাঝে নিয়ে যাওয়া হবে আর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রুদ্ধ হয়ে যাবে 
সমাধিগহবরের মুখগুলি। অদূরে এপিকিউরীয় মতাবলম্বী নান্তিকদেরও সমাধি 
"অবস্থিত আছে। এই সব মতাবলম্বী লোকের] বিশ্ব'স করত মানুষের দেহের 
সৃহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু ঘটে । যেদাবি তুমি আমার কাছে জানাতে 
চাও তা অবশ্যই পুরণ হবে। এমন কি তোমার মনের যে গোপন ইচ্ছা 
আজও পর্যন্ত ব্যক্ত করনি আমার কাছে তাও পুরণ করা হবে। 
"আমি বললাম, হ'য় গুরুদেব, আমি তোমার কাছে আমার কোন চিন্তাই 
গে।প্ন করিনি । করণ এ বিবয়ে তুমি এর আগেই সতর্ক করে দিয়েছ । 
সহণা অনুরবর্তী একটি জলন্ত সমাধি থেকে কে আমাকে ডেকে চিৎকার 
করে বলল, শোন হে জীবন্ত মতযব!সী, এই মৃত্ুপুরীর এক জলন্ত নগরীর মধ্য 
দিয়ে যে হেটে চলেছ ঘত সব অন্ঠায়বাক্য উচ্চারণ করতে করতে, তুমি 
একবার আমার কাছে এসে পড়িয়ে আমার কথ! শোন কিছুক্ষণের জন্য | 
তোমার মুখের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি তুমি কোন দেশের লোঁক। 
বিক্ষোভ ও বিবাদের দ্বারা সে দেশের আমি অন্ক ক্ষতিসাধন করেছি এবং 
ভবিষ্যতে সে দেশের আরও ক্ষতি হবে। 
তার কথ! শুনে আমি এমনভাবে ভাত ও সন্বস্ত হয়ে পন্ডুলাম যে আমি 
আমার সঙ্গীর একট] বাহু জড়িয়ে ধরপাম। 
আমার সম্শী বললেন, কি করছ তুমি? নাও নও, ভযের  চ্ছু নেই। 
ওর নাম ফেরিনাতা । সম'ধির ভিতর থেকে ও অনেকটা উঠেছে। ওর কোমর 
(থকে মাথা পর্যস্ত এখনি দেখতে পাবে। 
ফেরিনাতার উপর আগে হতেই নিবন্ধ হযেছিল আমার ঢট্টি। দেখলাম, 
তার বলিষ্ঠ বিশাল বক্ষপট, প'থরের মত শক্ত মুখ সব ঠিকই আছে। মনে 
হলো নরকে এসেও তার সেই বিক্ষুন্ষ বিদ্রোহী প্রকৃতির কোন পরিবত ন 
হয়নি । 
আমার পথপ্রদর্শক তথন তাস শক্ত হাত দিয়ে আমাকে ফেবিনাতার 
সমাধির পানে জোর করে ঠেলে দিলেন । আমি তার সমাধির পাদদেশে গিয়ে 
পড়তেই সে আমার মুখপানে বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর 
'ঘ্বণার সঙ্গে বলল, তোমার নাম কি, তুমি কোন জাতের লোক ? 
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আমি তাকে কোন কিছু গোপন ন| করে পরিস্কার করে বললাম সব কথা । 
সে তার ভ্র কুঞ্চিত করে বলল, তোমরা! ছিলে আমার ভয়ঙ্কর শত্র। সক 
সময় আমার দল আর আমাকে উৎখাত করার চেষ্টা করতে । আমি কতবার: 
তোমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছি এবং দুইবার বিপন্ন করে তুলেছি। 

আমি বললাম, তোমার একথা ঠিক। তবে আবার এটাও ঠিক যে তুমি 
যাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলে তার! আবার ফিরে আসে এবং তাদের সমর- 
কৌশলের কিছুই শিখতে পারেনি তোমার দল। 

এমন সময় ফেরিনাতার পাশে আর একটি সমাধিতে দেখলাম আব একটি 
ছায়ামৃতি নতজানু হয়ে বসে আমাকে দেখছে। কেবল তার মুখের থুতনি 
পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে আর একছ্রনকে সে খুজছিল। তার 
নাম গুয়েল্ফদলীয় কাভালকান্তি। সে ছিল ফেরিনাতার দলভুক্ত । কিন্তু তার 
আকাঙ্খিত ব্যক্তিকে আমার পাশে দেখতে না পেয়ে সে কাদতে কাদতে বলল, 
যদি তুমি তে:মার কাব্যকলার বলে এই অন্ধকার যন্ত্রণার পুরীতে ঘুরে বেড়াতে 
পার তাহলে আমার কবি পুত্র গিদো তোমার সঙ্গে এল না কেন? 

আমি তখন তাকে বললাম, দেখ, আমি এখানে স্বেচ্ছায় আপিনি। অদূরে 
যিনি দাড়িয়ে রয়েছেন তিনিই আমাকে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছেন। উনি 
হচ্ছেন প্রখ্যাত কবি ভাল বাকে গুয়েল্ফ দণতুক্ত তোমার পুত্র গিদে ঘ্বণার 
চোখে দেখতেন। অনেকের মতে ভাভিলের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও ধর্ম- 
গুবণত৷ মোটেই পছন্দ করতেন না গিদে! | 

সে যেভাবে এবং যেনব ছুঃখের কথ! বলল তাতে তার নাম আমি স্পট 
বুঝতে পারলাম এবং আমার উত্তর দানের মধ্যেই ভাঁকে তা বুঝিয়ে দিলাম । 

সে তখন লাফিয়ে উঠে কাদতে কাদতে বলল, গিদে৷ দ্বণা করতেন বললে 
কেন? তবে কিতার জীবন আর নেই? সে কি আর সুন্দর মর্ত্যতৃমিতে 
জীবিত নেই? 

কিন্তু সে যখন দেখল আমি তার কথার উত্তর দিতে কু্ঠীবোধ ও ইতস্ততঃ 
করছি তখন সে শোকে অভিভূত হয়ে চিৎহয়ে তার সমাধির মাঝেই পড়ে গেল। 
তার মুখ আর আম দেখতে পেলাম না। যে আমায় প্রথমে ডেকেছিল, 
যে একেবারে শু হয়ে গিয়েছিল, পরে সে আগেকার কথার স্থুত্র ধরে 
বলল, তার! তোমাদের সমর কৌশল শিখতে ন! পারলেও জলন্ত সমাধিভূমিতে 
"আমার খুব একটা কই হচ্ছে না। কিন্ত তুমি আবার মর্ভ্যলোকের আলোয়: 
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ফিরে গেলেও এই নরকের বাণী প্রোসারাইনের দ্বণা অবশ্তই ভোগ করবে । 
কিন্ত মত্যলোকে ফিরে যাবার আগে একটা কথা বল, কেন তোমাদের দলভুক্ত 
লোকেরা আমাদের এত ঘ্বণা করে, কেন তারা এতখানি কঠোর হয়ে উঠেছে, 
আমাদের পরিবারের প্রতি ? 

আমি তার উত্তরে বলল!ম, যে ব্যাপক ধ্বংসকার্শ তোমর! সাধন করেছ, ষে' 
রক্তপাতের দ্বারা আবিয়া নদীর জলকে লাল করে তুলেছ তার জন্ত আমাদের 
প্রতিটি গীর্জায় তোমাদের পতনের জন্ট প্রার্থনা করা হয়েছিল । 

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথ| নেড়ে বলল, বিশ্বাস করো, সে ধ্বংসকার্য আমি 
করিনি এবং তান একটা সঙ্গত কারণও ছিল। কিন্তু যখন আমার দলের 
লোকের! অর্থাৎ গিবেলাইনর! ফ্লোরেন্স নগরী ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল 
তখন একা মুক্ত তরবারি হাতে রুখে দীড়িয়েছিলাম । বলেছিলাম ফ্লোরে 
নগরী ধ্বংস করলে তৌমাদের হাজার হাজার জীবন আমি পাত করব এই 
তরবারিঞ থ|খ। | এইভাবে আমারই জন্য রক্ষা প!য় ফ্রোরেন্স। 

আমি বললাম, এজন্ত তোমার আত্ম! শান্তি লাভ করুক। তবে আমার 
অন্থরোধ, একটা রহস্তের সমাধান করো! । এটা আমি কিছুতেই বুঝতে 
পারছি না যে, ভবিস্যতে ঘটনার গাত কোন দিকে মোড় ফিরবে । আমি জানি 
তোমর। বর্তমানের কথ! জানতে না পারলেও ভবিম্যতের সব কিছু জানতে 
পার। 

কাভালকান্তি বলল, সাধারণ মন্তমাুষ প্রধু বর্তমানই দেখতে পায়। কিন্ত, 
যেদৃর ভবিষ্যতের কোন কিছু দেখতে পায়না আমাদের ঠে খ তাস্পষ্ট- 
প্রতিভা । তবে আমরা আব'র বর্তমানের কোন কিছুই দেখতে পাই ন!। 
তার! কিন্তু কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কোন কাজই করে না' 
মর্ত্য হতে তোমার মত কে;ন মাগভষ এসে আমাদের কিছু না বললে আমর' 
বর্তমান পৃথিবীর কথা কিছুই জানতে পারি না। 

একমাত্র শেষ বিচারের দিন আমাদের এই ভবিষ্যৎ সম্পকিত এই অলৌ- 
কিক দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যাবে। 

এবার আমি আমার বিবেকের এক দংশন অনুভব করলাম। কাভ'ল- 
কান্তির আত্মাকে তার পুত্রের কথাট। জানাবার প্রয়োজন অঙ্থভব করল;ঃ 
আমি । আমি তখন ফেরিনাতাকে বললাম, কাঁভালকাস্তির আত্মাকে বলে 
দ।ও তার পুত্র এখনো জীবিত আছে। এখনে! সে মর্ত্যবাসীদের কাছে ঘুরে, 
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বেড়াচ্ছে । যখন সে তার পুত্রের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন উদ্বেগ 
ও আশঙ্কায় আমার বুদ্ধি আচ্ছন্ন ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিনি 
তার কথার। 
আমার পৎপ্রনর্শক আমাকে ডাকছিলেন। আমি তার ডাঁক শুনে 
তাড়াতাড়ি ফেরিনাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার পাশের সমাধিতে কার 
আত্ম। শায়িত আছে এবং সে যেন একথার উত্তর খুব তাড়াতাড়ি দেয় । 
সে বলল, অসংখ্য ম্বৃত আত্ম! ছট্িয়ে আছে এই সব স্মাধিভূমিতে । 
তবে আমার পার্খববর্তী যে সমাধির কথা বলছ সেটি হলো! দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের । 
আমাদের উচ্চ পর্যায়ের ধর্মযাজকও আছেন। আমি আর কারে। নাম 
করব না। 
এই কথা বলে সে ডুবে গেল তার সমাধিগহবরের মধ্যে । আমি আমার 
পথপ্রদর্শকের কাছে ফিরে গেলাম । তিনি যেখানে দাড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ 
সেখানে গিয়ে ফেরিনাতা ও কাভালকান্তির কথাগুলি ভাবতে লাগলাম । তাদের 
কথাগুলে! কিছুট! ভাল লেগেছিল আমার । 
আমার পথপ্রদর্শক আমকে সঙ্গে করে আবার এগিয়ে যেতে লাগলেন 
সেখান থেকে । কিছুদূর গিয়ে আমাকে বললেন, অন্যমনন্ক হয়ে এত কি সব 
ভাবছ? 
আমি তার কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম । কিন্তু তার আগেই তিনি 
'খধির মত এক পবিত্র গান্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সহকারে বললেন, মন 
দিয়ে শোন, আনি কিছু সতর্কবাণী উচ্চারণ করব তোমার সম্বন্ধে | 
এই বলে তিনি এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, শোন । যে 
স্বচ্ছ অলৌকিক প্ররজ্ঞাদৃষ্টির আলোতে বিয়াত্রিনের স্বর্গীয় আত্ম! ছ্যলোক 
ভূলোকের সকল বস্ত ও ঘটনাকে যণার্থ ও অখণ্ড স্বরূপে দেখতে পায় তুমি 
যেদিন সেই আলোকে অভিন্নাত হবে একমাত্র সেইদিন বুঝতে পারবে তুমি 
তোমার জীবনের প্রকৃত অর্থ। 
এবার আমর! নগরপ্রাচঈীর সংলগ্ন সেই দীর্ঘ পথটি ত্যাগ করে অন্ত একটি 
পথ ধরে নগরের কেন্ত্রস্থলাভিমুখে অগ্রসর হলাম। পথটি এক উপত্যক৷ প্রদেশ 
হতে ক্রষশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে । আমর! যতই সেই পথ বেয়ে নামতে 
'লাগলাম ততই এক ধোঁয়ার কুগুলী ক্রমাগত আমাদের নালারন্ধে এসে প্রবেশ 
করতে লাগল। 


একাদশ সর্গ 


ষষ্ঠ হতে অষ্টম বৃত্ত। নরকমধ্যস্থিত পার্বত্যপ্রদেশ | 
নরকের বিভিন্ন ধাপ। 


কাধিনীসংক্ষেপ 

ষষ্ঠ ভতে সপ্তম বৃত্তে অবতরণের মুখে কবিরা একবার থামলেন । ছুজনে: 
দাড়াতেই সেই অবকাশে ভাজিল নরকের বিভিন্ন ধাপগুলির অবস্থা ব্যাণ্য' 
করে বোঝাতে লাগলেন দান্তেকে। 

যেখানে একটি খাড়াই পাহাড় প্রকাণ্ড বড় বড় পাথরের স্তূপ নিয়ে মাথ। 
উচু করে ৬০১ গেছে উর্দে -সথানে গিয়ে সেই পাহাড়ের সাহুদেশে দাড়ালাম 
আমরা । দেখলাম আমাদের পাশেই এক ভয়ঙ্কর খাদ কোন এক অতল 
গভীরে নেমে গেছে । সেই খাদের গভীরতম প্রদেশ হতে এমন এক উৎকট 
দুর্গন্ধ বার হয়ে আসছিল যে আমরা সরে যেতে ব'ধ্য হলাম । দেখলাম, সহস' 
একটি সমাধিস্তম্তের উপর লেখা রয়েছে, আমি দ্বিতীয় পোপ এ্যানেন্খে- 
সিয়াসকে ধারণ করে আছি । এই পোপ মোহে পড়ে কনন্তান্তিনোপল চার্চের 
সঙ্গে যুক্ত ফোবিনাসকে স্বর্গের প্রবেশাধিকার দান করেন । 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, একবার দাড়াও এখানে । আত" আমাদ্রে 
ভ্্রাণেক্তিয়কে এই উৎকট ছুর্গন্ধের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে দাও । আমাদের অন্তভূতি, 
এতে অভ্যস্ত ও স্হজ হয়ে গেলে আমাদের তথন আর কোন অসুবিধা বা 
অস্বস্িবোধ হবে না। 

কিন্ত আমি বললাম, এভাবে বেশী সময় নষ্ট করে লাভ কি? কী লাভ হবে: 
তাতে? 

তিনি উত্তর করলেন, নিশ্চয় লাভ হবে । তার আগে আমার অভিশাপের: 
কথা শোন । দেখ বৎস, এই পাহাঁড়টিকে কেন্ত্র করে তিনটি বৃত্ত আবতিত 
হয়েছে । আমরা এর আগে যে সব বৃত্ত দেখেছি তার মতই একটি বৃত্তের, 
' মধ্য হতে বেরিয়ে এতসছে আর একটি বৃত্ত। প্রতিটি বৃত্তই পরিপুরিত হয়ে: 
আছে অসংখ্য মৃত লোকদের পাপাত্মায়। এক নজরেই তুমি তাদের চিনতে 
পারবে । তবু ধদি আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলি কি জন্ত আর কেমন করে, 


৩৬ দান্তে রচনাসমগ্র 


তারা এল এখানে তাহলে তোমার সুবিধা হবে। মানুষের জগতে যত রকমের 
-ইচ্ছাকৃত ও হিংসাত্মক পাপ আছে এবং যে সব পাপ ঈশ্বরের ঘ্বণা লাভ করে 
সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ত্বণ্য হলো! ক্ষতি বা পরকে আধাত দান। অন্ান্থ 
-পাপকর্মগুলি বলগ্রয়োশ্ বা প্রতারণার সাহায্যে করা হয়। প্রতিটি পাপকর্ম 
অপরের ক্ষতিসাধন করে। যেহেতু মানুষই একমাত্র প্রতারণ! করতে পারে, 
সেই হেতু প্রতারণার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণকে ঈশ্বর সবচেয়ে বেশী ত্বণা 
করেন এবং নরকে প্রতারকদের স্থান সর্বপেক্ষ। নিচে। নগরের গভীরতম 
-প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে তাদের করুণতম আতনাদ। উপরোক্ত তিনটি 
বুত্বের মধ্যে প্রথমটিতে আছে হিংসাত্মক পাঁপাত্মারা। ঈশ্বর আত্মা ও প্রতিবেশী 
--এই তিনের বিরুদ্ধেই মানুষ গায়ের জোরে অন্তায় করতে পারে। সে কথ৷ 
আমি পরে বলছি। মানুষ তার প্রতিবেশীর মৃত্যু ঘটাতে পারে, জোর করে 
তাঁকে আঘাত করতে পারে, অথবা! পীড়ন, দস্যবৃত্তি ব অগ্নিসংযোগ 
প্রভৃতির দ্বারা তার ধনসম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারে। এই ধরনের 
হিংসাত্মক পাপীদের সঙ্গে আছে নরঘাতক, দস্থ্য ও লুঠনকারীরা । এরা 
সবাই দীর্ঘ স্থানব্যাপী প্রথম বৃত্তের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে। 
মানুষ অনেক সঘয় আবার নিজের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে 
নিগগের ক্ষতিসাধন করে থাকে । তার! নিজেদের জীবন নাশ করে পৃথিবীর 
আলো-হাওয়া থেকে অকালে বঞ্চিত করে নিজেদের। জুয়াখেলা ও 
'নানারকমের অমিতব্যায়িতার মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে 
তার! এবং এইভাবে স্থখের জন্য আনন্দের জন্য এই সব কাজ করতে গিয়ে 
পরে কাদতে থাকে । অন্তহীন হতাশায় চোখের জল ফেলতে থাকে । এই 
সব আত্মঘাতী পাপাত্মারা থাকে দ্বিতীয় বৃত্তশীমার মধ্যে। এছাড়া আর 
এক শ্রেণীর লোক আছে যার! ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হযে 
পড়ে নানাভাবে । তার! কথায় কথায় বিভিন্ন কারণে অভিশাপ দেয় ঈশ্বরকে | 
অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তার বিশ্বথষ্টিকে অহেতুক নিন্দাবাকা 
ও হিংসার দ্বারা বিষাক্ত ও কলুষিত করে তোলে। এই শ্রেণীর পাপায্মারা 
থাকে তৃতীয় বৃত্তে। এদের মধ্যে সমজাতীয় রতিপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও 
স্থুদখোরের দলও আছে (বাইবেল কথিত সোডম ও ক্যাহর )। যে প্রতারণ। : 
আনগষের বিবেকবুদ্ধিকে অহোরহঃ দংশন করে তার অন্তরাত্মাকে কুড়ে কুড়ে 
তথায় তা হচ্ছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা । মানুষ সহজ স্বাভাবিক মনুস্তত্ববোধের 


ডিভাইন কমেডি ৪৭ 


বশবর্তী হয়ে যে বিশ্বাস মানুষের উপর স্থাপন করে, প্রতারণার অর্থ হলো৷ সেই 
বিশ্বাসের মূলে নির্মমভাবে কুঠারাঘাত কর1। যে সহজ স্বাভাবিক প্রেম হতে 
সকল বিশ্বাসের জন্ম সেই প্রেমের বন্ধনকেও নিষ্ঠঠরভাবে ছিন্ন করে প্রতারকরা । 
যত সব ভণ্ড, তোষামোদকারী, যাদুকর ও জুয়াচোরদের সঙ্গে প্রতারকরা৷ থাকে 
নরকের দ্বিতীয় বৃত্তে । এইভাবে দিস নগরীর কেন্তরস্থলে অবস্থিত সবচেয়ে ক্ষুদ্র- 
পরিসর বৃত্বের অন্ধকারে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শান্তি ভোগ করে প্রতারক ও 
বিশ্বাসঘাঁতকের দল । 
আমি বললাম, গুরুদেব, কী পরিস্কার তোমার বিশ্লেষণ ! এই নরকের 
ভৌগোপিক সংস্থান অনুসারে বিভিন্ন ধরনের পাপাত্মাদের অবস্থিতি সম্পকে 
তুমি য৷ বুঝিয়ে বলেছ তা আমি বুঝতে পেরেছি । কিন্ত আর একটা কথ! 
তোমায় বলতে হবে। এক শ্রেণীর পাপা দেখলাম, যারা অবিশ্রান্ত বুষ্টি- 
ধারায় সিক্ত * খ'হ'সের দ্বারা তাড়িত হচ্ছে । তাঁর! কর্দমান্ত গলে ডুবে 
থাকে সব সময়। সকল পাপান্বাই যদি ঈশ্বরের অভিশাপের কবলে পতিত 
হয় তবে কেন তাঁর! জ্বলন্ত নরকনগরীতে থাকতে পায় না? 
আমার গুরু উত্তর করলেন, কোন ভ্রমাক্মক চিন্তার বশবর্তা হয়ে তুমি 

তোমার বুদ্ধি ও যুক্তিতে জলাগ্চলি দিয়ে একথ। বললে? তুমি কি এতই মাথা- 
মোটা! অথব। তোমার বুদ্ধি সাময়িকভাবে তোমার মান্তক্ষ ছেড়ে কয়েক মাইল 
নুরে পশম সংগ্রহ করতে গেছে? সামান্য বিগ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে নীতিশিক্ষা 
দেওয়৷ হয়, যে সাধারণ নীতিশাস্ত্রে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত তিন শ্রেণীর প. "কর্মের 
কথা লেখা আছে তুমি কি তাও জান না ? তুনি কি জান না এই তিন শ্রেণীর 
পাপ হলো! অসংঘত ক্ষুধা, বা কামনাজনিত অপরিণামদশিতাপূর্ণ কার্ধাবলী, 
স্বেচ্ছাকৃত ও নীতিলজ্বিত হিংসাত্মক কার্যাবলী ও বিরুত ক্ষুধা বা! কামনাজনিত 
"পশুসুলভ কার্যাবলী ? তুমি কি আরও জান না অসংযত ক্ষধা বা কামনাজনিত 
যে কার্যাবলীতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, যুক্তি ও নীতিবোধ সক্রিয় থাকে না, 
যে কার্যাবলী পাপকর্ম হিসাবে গণ্য হলেও তা! অন্তান্ত পাপ হতে অপেক্ষাকৃত 
কম দোধাবহ এবং তাতে ঈশ্বর কম রুই হন? প্রাথমিক নীতিশান্ত্র সন্বষ্ে 
আমার এই উক্তি যদি পর্যালোচনা করে দেখ তাহ.ল বুঝতে পারবে কোন 
শ্রেণীর পাপাত্মার নরকনীরীর বহির্তাগে এবং কার! নগরীর অন্তর্ভাগে বাস 
করে। বুঝতে পারবে এ্রশ্বরিক অভিশাপের প্রচণ্ডতায় কারা প্রপীড়িত হয় 
সবচেয়ে বেশী আর কারা! কম। 


৪৮ দান্তে রচনাসমগ্র 


আমি তখন স্তবগানের ভঙ্গিতে হৃর্যকে সম্বোধন করে বললাম, হে সবিতৃ- 
দেব, তোমার য়েআলোকরশ্ি বিচ্ছুরণের দ্বারা সকল পাঁখিব অন্ধকার বিদূরিত 
করে মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে দান করো এক স্ুনির্সল স্বচ্ছতা, সেই অলোক- 
সামান্য আলোক রশ্মির ঘধারাই আমার মনোলোকে বিরাজিত সমন্ত সংশয়ের 
অন্ধকার বিদুরিত করে যুদ্ধ করেছ আমায়। সংশয়াত্মক যে কোতৃহগের 
সুজটিল অন্ধকার মানুষকে ধরে ধীরে নিয়ে যায় স্বচ্ছ সুন্বর জ্ঞানের অলোক- 
রাজ্যে, সে কৌতুহল কতই না মধুর! 

এর পর আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আর একটা কথা বলতে 
হবে তোমায় । মাহষের স্থদখোর বুত্তিকে যেখানে পাপ বলে অভিহিত করেছ, 
সে জায়গাটা আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে দাও। 

তিনি উত্তর করলেন, শুধু এক জায়গায় দর্শনশান্ত্র বার বার বলেছে, বুৰিয়ে 
দিয়েছে প্রক্ক তিজগৎ কিভাবে ঈশ্বরের পরম বুদ্ধি বা পরমবিষ্ভার দ্বারা চ'লিত 
হয়। এবার গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল্‌ প্রণীত পদার্থবিজ্ঞান খুলে দেখ, 
তাতে প্রথম দিকেই দেখতে পাবে তোমাদের শিল্প ব। কাব্যকল! বিদ্া কিভাবে 
প্রক্কাতির সন্তান এবং ঈশ্বরের পৌত্র হিসাবে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলে। 
ষে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান ও ধনসম্পদ মানুষের হাতে, আপন শ্রন ও সাধনার, 
দ্বারা সেই প্রকৃতিকে নানাভাবে অলংকৃত করতে বলা হয়েছে বাইবেলে । 
সেকথা ম্মরণ করে দেখতে পার । কিন্তু যার! নুদখোর তারা৷ প্রকৃতির পথ 
ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অন্ত এক পথে অন্ত এক লক্ষ্যে উপনীত হতে চীয়। তাদের, 
হাঁন অপচেষ্টা প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করে হীনজ্ঞান করে । তাই তার! পাপাত্মক | 
এবার আমাদের এগিয়ে যাবার সময় হয়েছে। আমকে অনুসরণ করো। 
দিগন্তের উর্ধতাগে মীনরাশি মাথা তুলে উঠেছে আর ভল্লুকরাশি উত্তর-পশ্চিম 
বাষু প্রবাহের উপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। অর্থাৎ রাত্রি শেষ হতে মাত্র 
আর ছুই প্রহর বাকি আছে। আমাদের এখন উপরে ও নীচে দুদিকেই 
যেতে হবে। 


দ্বাদশ সর্গ 
সপ্তম বৃত্তে অবতরণ £ হিংসার বৃত্ত । ভয়ঙ্কর জানোয়ার মিনোতর ॥ 
কাহির্নীসংক্ষেপ 


সগ্চম বৃত্তে অবতরণের মুখে যেখানে একটি খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে 
বহু প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে সেইখানে ভাঙ্জিল ও দাস্তের 
সহসা এক অদ্ভুত ভয়াবহ জানোগ্রার মিনোতরের সঙ্গে দেখা হলে! । ভাজিলের 
একটি বিদ্রপবাক্য শুনে প্রচণ্ড ক্রোধে মিনোতর লাফিয়ে উঠতেই তারা দুজনে 
তাঁকে পাশ কাটিয়ে সহজেই চলে গেলেন। ভাঞ্জিল বললেন, যেদিন যীশুখুস্ট 
নরক প্রদোশব্র লিম্বা নামক অঞ্চলে প্রবেশ করেন সেদিন এক ভয়ঙ্কর ভূমি- 
কম্পের ফলে প্রপাহাড থেকে প্রস্তরথণটি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়। সেই 
পাহাড়ের পাদদেশে তারা ফ্রেগীথন নামে নরকের অন্ধতম একটি নবী দেখতে 
পেলেন । সে নদীতে জল নেই, শুধু গরম রক্ত সব সময় উগবগ করে ফুটছে। 
সেই ফুটন্ত রক্তের মধ্যে 1হংসাত্মক পাপাস্মারা নিমজ্জিত হয়ে আছে । নদটির 
দুধরেই সেন্তর নামে অর্ধমানব ও অর্ধ অশ্বাকতিবিশিষ্ট এক অদ্ভুত জানোয়ারের 
দল প্রহরায় নিযুক্ত আছে। সেই প্ররীদলের প্রধান শিরণকে ডেকে ভাজিল 
নেসাঁসকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত বললেন। নেসংস দান্তেকে পিঠে করে বয়ে 
নদীর ওপারে নিয়ে যাবে । নদী পার হবার সময় নেসাস বহু হিংসাত্মক 
অত্যাচারী ও দস্থ্যদের প্রতি আঙ্গুল বাড়িয়ে তাদের পরিচয় দিতে লাগল । 

যে প্রস্তরাকশর্ন জায়গাটি হতে আমবু। সপ্তম বৃত্তে নামার জন্য প্রস্তত 
হচ্ছিলাম সেখানে সহসা আমর। একটি বিকটকায় জন্ত দেখে ভীত ও বিস্মিত 
হয়ে পড়লাম । সেজন্তর পানে কোন মানবচক্ষু একবার দৃষ্টিপাত করলেই 
তার পল্পবগুলি মুদ্রিত হয়ে যাবে আপন! হতে । সেই খাড়াই পাহাড়টিতে 
বহুকাল আগে একবার ধস নামে এবং তার ফলে তার সার! গায়ে এমনভাবে 
বড় বড় প্রস্তরথগুগুলি ছড়িয়ে পড়ে যে তার উপর যে কেউ ওঠানামা করতে 
পারে। কিন্তু ধম নামার আগে এই পাহাড়ের গাত্রদেশ কোন প্রাসাদের 
দেওয়ালের মত এমন মস্থণ ছিল যে তাতে কেউ উঠতে পারত না। সেই 
পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি গিরিবন্মের মুখে এসেই আমরা ক্ীটদেশের 


৩ দাত্তে রচনাসমগ্র 


কলঙ্ক গাভীরূপিনী ক্রীটরাণী পাসিফার গর্ভে কোন এক বলদের গুরসজাত 
ম+নবদেহ ও বুষফদ্ধবিশিষ্ট বিকটকায় জন্ত মিনোতরকে দেখলাম আমর! । 
আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গায়ে নিজেই আচড় দিতে লাগল 
মিনোতর । দেখে মনে হতে লাগল এক জলস্ত ঘ্বণার গরলে জলে পুড়ে যাচ্ছে 
'তার বুকের ভেতরটা । 

আমার পথপ্রনর্শক তখন মিনোতন্রকে বললেন, কি খবর গোবৎস ! তুমি 
বকি ভাবছ এথেদ্লের ডিউক বীর থিসিয়াস যে তোমাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে হত্যা করে, 
সে আবার নরকে এসেছে পুনরায় তোমাকে হত্যা করতে ? যাও যাও, চলে 
যাও এখান থেকে । তোমার এক ভগ্গিনীর কাছে থেকে স্থত্র পেয়ে এই ব্যক্তি 
তোমাদের মত পাপাত্মদের নারকীয় শান্তি নিজের চোখে দেখার জন্ত এখানে 
এসেছে। | 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক আঘাতে আহত কোন বন্ধ বৃষ যেমন 
শৃংখল ছিন্ন করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেও সোঁজ। হয়ে চলতে পারে না, 
টলতে টলতে পড়ে যায়, মিনোতরও তেমনি তার কথ। শুনে পড়ে গেল। আমার 
পথপ্রদর্শক তখন আমাকে বললেন, এই অবসরে তাড়াতাড়ি এই গিরিবত্ম 
ধরে এগিয়ে চল। কারণ তার ক্রোধের ভীষণতা এখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত 
হয়েছে। 

আমরা তখন সেই গিরিবত্ম ধরে এগিয়ে চললাম । আমার অতিব্যন্ত 
চরণক্ষেপে বহু উপলখণ্ড ছড়িয়ে পড়তে লাগল পথের ছুপাশে । আমাকে 
বিশেষ চিস্তা্ষিত অবস্থায় পথ হাটতে দেখে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, 
এই গিরিবত্মের প্রবেশমুখে সেই বিকটকায় জন্তটাকে দেখে তুমি বোধ হয় 
হুতবুদ্ধি হয়ে পড়েছ। তোমাকে একটা কথা জানিয়ে রাখছি । আমি এর 
আগেও একবার এ অঞ্চলে এসেছিলাম। তখন যীশুখুস্টের মহাপ্রয়াণ 
খটেনি। তখন এই খাড়াই পাহাড়ে কোন ধস নামেনি। কিন্তু যেদিন 
খর্মরাজ যীশু অভিজাত শ্রেণীতুত্ত পাপাত্মাদদের ধরবার জন্য নরকের প্রথম 
বৃততসীমায় নেমে আঙেন সেদিন এক প্রবল ভূকম্পন শুরু হয় সমগ্র নরক- 
প্রদেশে । শুধু এই পাতালপ্রদেশ নয় সমগ্র বিশ্ববরহ্ধীগ্তই যেন সেই বিশ্বপ্রেষের 
সূর্ত পুরুষের পদভরে কম্পিত হয়ে উঠে। মর্ত্যের, লোক বলে তার পর 
থেকেই মাঝে মাঝে এমনি ভূমিকম্প হয়, যে ভূমিকম্পের ফলে একদিন, ছিন্নতি 
হয়ে পড়েছিল এই পাহাড়ের প্রত্তররাশি। এবার দেখ আমর! সেই উপত্যকার 
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স্কাছে এসে পড়েছি যার পাশ পিঁয়ে বয়ে চলেছে চিরতপ্ত রক্তনদীর ধারা । এই 
'রুক্তনদীর অত্যুষ্ষ জলে সিদ্ধ হচ্ছে সেই সব পাপাত্মারা যার। একদিন তাদের 
হিংসাত্মক কাজকর্মের দ্বারা ছুঃংখ ও বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলেছিল পৃথিবীকে । 

আমি ভাবতে লাগলাম, হাঁয়, হে অন্ধ, হঠকারী ও দুষ্ট যত সব কামনারাশি, 
তোমরা আমাদের হ্ুল্প-পরিসর গশবনকে কুপথে চালিত করে কী অনন্ত 
নরকষন্ত্রণার মধ্যেই না ফেলে দাও। আমার পথপ্রদর্শকের কথামত 'একটি 
নদী দেখতে পেলাম আমাদের সামনে | রক্তপূর্ণ সেই আশ্চর্য নদী আমাদের 
সম্মুখস্থ সমতলভূমিটিকে অর্ধ বৃত্তাকারে বেষ্টন করে বয়ে গেছে । অর্ধ মানব ও 
অধ অস্থাক্কৃতি সেস্তর নামধারী সেই সব প্রহরীরা। নদীতীরে সব সময় প্রহরায় 
নিযুক্ত থাক। অবস্থায় আমাদের দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীর ধনুক হাতে 
শিকারসন্ধানী ব্যাধের মত ছুটে এল আমাদের কাছে। তাদের মধ্য হতে 
তিন জন পারাপযসে দাড়িয়ে তাদের ভাতের ধনুকের ছিলায় তীর থেঁথে প্রস্তত 
হয়ে উঠল আমাদের লক্ষ্য করে। তারপর তাদের মধ্য হতে একজন বলল, 
কোথা যাচ্ছ, এ পাহাড়ে? কোন দণ্ডের বিধান হয়েছে তোমাদের জন্তে ? 
যেখানে দাড়িয়ে আছ সেইখান হতেই উত্তর দাও । তা| না হলে তীর নিক্ষেপ 


করব। 
আমার গুরু তখন তাদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলে উঠলেন, সেকথ। 


আমর! বলব তোমাদের কর্মকর্তা শিরণের কাছে । মাথামোটা £কাথাকার। 
তুমি চুপ করে থাক যেমন ছিলে । তুমি জাহান্নামে যাও। 

তারপর আমাকে বললেন, ও হচ্ছে নেসাস। জীবিত অবস্থায় ও 
হাঁকিউলেসের স্ত্রী দিলানিরাকে পিঠে করে বয়ে যখন একটি নদী পার হচ্ছিল 
তখন হাকিউলেস ওকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেন। মৃত্যুকালে নেস:স 
দিলানিরাঁকে বলে যায় তার দেহনি:হ্ৃত কিছু রক্ত যেন সে রেখে দেয়। 
কারণ সে রক্ত প্রেমের ক্ষেত্রে বশীকরণের মন্ত্র হিসাবে কাজ করবে । কিন্ধ 
আসলে সে রক্ত ছিল বিষাক্ত এবং একবার হাকিউলেস অন্য এক নারীর প্রেমে 
পড়তেই দিলানির| নেসাসের কিছু রক্ষ তার জামায় ছিটিয়ে দেয়। তখন 
সেই বিষাক্ত রক্তের জালা সহা করতে ন৷ পেরে নিজের হাতে চিতা জেলে তাতে 
ঝণপিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন হাকিউলেস। ওদের তিনজনের মধ্যে মাঝখাঁনে 
নেসাসের বুকের পানে তাকিয়ে আছে সেন্তরদের প্রধান শিরণ। গ্রীকবীরর 
হশিরণ ছিল ধঙ্গবিষ্ঠায় পারুদর্শা এবং ই্ররযুদ্ধে প্রতৃত কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। 


৫২ দাস্তে ঃচনাসমগ্র 


একিলিস তার কাছে ধন্ুবিগ্ভা শিক্ষা করত | এক্ন্ঠ নরকের রক্তনদীর ধারে 
নিষুক্ত প্রহরীদের প্রধান কর] হয়েছে তাকে । ওদের তিনজনের আর একজন 
হলে! ফোলাস। ফোলাসের জীবনকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি । 
তার সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু জানি যে কোন কারণে হাকিউলেসের দ্বারা 
নিহত হয় সে। 

রক্তনর্ধীতে যে সব পাপাত্ম। সিদ্ধ হচ্ছিল তাঁদের কাছে শুধু যুখটুকু ছাড়া 
দেহের আর কোন অংশ নদীর উপরিপৃষ্ঠে তোল! নিষিদ্ধ ছিল। নেসান শিরণ ও 
ফোলাস সব সময় চারদিকে ঘুরে দেখছিল কোন প্রেতাত্ম। নদীর উপরে দেহের 
কোন অংশ তে'লার চেষ্টা করছে কি না। তারা চিৎকার করে ভীতি প্রপর্শন 
ও শাসন করছিল তাদের । শিরণ এক সময় তার মুখের উপর থেকে পাকা 
দাড়ির চুলগুলে। সরিষে তার পাশের সহকর্মীদের বলল, এ দেখ জীবিত মানুষটি 
পাগ্ডলি কেমন ভাবে ফেলে চলছে । মৃত মানুষ ওভাবে হাটতে পারে না। 

আমার পথপ্রদশশক তখন বললেন, এ কথা সত্য। ও জীবন্ত মানুষ । 
থেলাচ্ছলে নয়, ও প্রয়োজনের বশেই এই অন্ধকার নরকের রাজ্যে এসেছে 
এবং আমাঁকে পথ দেখিষে নিষে যেতে হচ্ছে । স্ব্গলোক হতে বিষাত্রিসের 
আত্ম! এসে আমার উপর এই অভিনব কাজের ভার দেন। আমাদের ছুজনের 
কেউ প্রতারক বা! দস্থ্য নই । থিসিযাস বা অফিযাসের ধত আমরা নরক হতে 
কোন আত্মাকে অপহরণ করে নিষে যেতে আঁনিনি। উধ্বতিন ষে স্বর্গীয় শক্তি 
আমাদের 1নয়ন্ত্রণ করছেন তার খাতিরে আমাদের একজন বাহক দাও যাব 
সাহায্যে আমর! নদীর এমন এক জায়গাষ যেতে পারি যেখানে গেলে নিমজ্জিত 
আত্মাদের ভালভাবে দেখতে পাঁৰ। সে আমার এই জীবিত সঙ্গীকে বহন 
করে নিষে যাবে। কারণ জীবন্ত মানুষরা! কখনো হাওযায উড়ে যেতে 
পারেনা। 

শিরণ তখন তার ডান দিকে ঘুরে তার অগ্যতম সহকর্মীকে বলল, তুমি 
ওদের সাহায্য করো নেসাস | যদি অন্ত সব প্রহরীদের দেখতে পাঁও তাহলে 
তাদের এখানে প্রহরায় থাকতে বল। 

বিশ্বস্ত নেসাসের নেতৃত্বে সেই ফুটন্ত রক্তসম্বলিত নদীর তীর ধরে এগিষে 
যেতে লাগলাম আমরা ॥ সেই নদী হতে ক্রমাগত গরম রক্তে সিদ্ধ পাপাত্মাদের 
চিৎকার কর্ণকুহরকে বিদ্ধ করছিল আমাদের । আমি দেখলাম নদীর 
গরম রক্তের মধ্যে চোখ পর্যন্ত ডুবিযে দাড়িয়ে রয়েছে পাপীঁত্মার! । এক সময় 


ডিভাইন কষেডি  &) 


নেসাস বলল, এঁ দেখ অত্যাচারীর দূল যাঁরা জীবনে শুধু রক্তপাত ঘটিয়ে 
এসেছে আর ইচ্ছামত ধ্বংসকার্য সাধন করে এসেছে । এখন তার শান্তির 
ছুঃসহ জ্বালা সহ করতে না পেরে আর্তনাদ করছে । প্রদেখ আলেকজাগ্ডার 
আর ডাইওনিসিয়াসএর আত্ম! ধার একদিন অবাধে সিসিলিকে বিধ্বস্ত 
করেন। এ দেখ সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশবিশিই এক্জোলিনে ও ওবিজ্ঞো ছা এস্ভের 
আত্ম।। এজ্জোলিনো ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের জামাতা । 
নিঠুরতার জন্য কুখ্যাতি লাভ করেন তিনি এবং বিশেষ করে পছ্য়'র 
ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য তিনিই দায়ী। আর ওবিজ্জে ছিলেন গুয়েল্ফ 
দলীয় এক সাঁমন্ত। চাল'স আগার সেনাদলের সহযোগিতায় নদী পার হয়ে 
খ্যানফ্রেড শহর ধ্বংদ করেন। তার নিচুর অত্যাচারের কথা যুগ যুগ ধরে বেঁচে 
থাকে লোকের মনে । অনেকের মতে তার নিজের পুত্রের দ্বারাই তার জীবন 
বিনই হয় । 

এক মমস আমার পণপ্রনর্শকের পানে জিজ্ঞান্থ দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি 
বললেন, এখন আপাততঃ নেসাসই তোমার প্রথম পথ প্রদর্শক, তারপর আমি 
দ্বিতীয় পথপ্রদর্শক | 

নেসাস আরে! কিছুদূর যাবার পর আবার এক জায়গায় দ/ড়াল। আমরা 
এবার দেখলাম আর একদল পাপাত্মাকে যাদের মাথা আর বুকগুলে৷ দেখ। 
নাচ্ছিল নদীর উপরিপৃষ্ঠে । নেসাস সহস! হাত বাড়িয়ে বলল, এ দেখ এমন 
একজনের আত্ম। যে চার্চের মধ্যে নরহত্য! করে ঈশ্বরের অন্তরাত্মায় আঘাত দান 
করে, রিচার্ডের পুত্র ও তৃতীয় হেনরির ভ্রাতুপ্ুত্র খুবরাঁজ হেনন্বিত্ধে ভিতার্ডোর 
গীর্জায় প্রার্থনাসভায় সাইমন ছয ম'ফোর্ত হত্যা করে ১২৭০ সাঁলে। হত্যাকারীর 
হৃৎপিগুটি একটি কৌটোর মধ্যে ধরে থাকা অবস্থায় এক এতিমূতি আজও 
লগুনে টেমস নদীর সেতুর উপর দাড়িয়ে আছে এবং শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে 
জনগণের কাছে । 

এব পর আর এক দল পাপাজ্সা এগিয়ে এল আমাদের সঃদনে। তাদের 
মধ্যে আমি অনেককেই চিনি। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমরা ততই 
অগভীর হয়ে আসতে লাগল নর্দীর রক্ত । পরে দেখা গেল শুধু পায়ের পাতাটুকু , 
ডুবেছে। তারপর আমর! নদীটি পার হয়ে গম | নেস/স এবার বলল, এই 
দেখ নদীর এ দিকটা গ্রাশীর। এখান থেকে নদীটা বুত্তাকারে ঘুরে চলে গেছে 
'সেইথানে যেখানে অভ্যাচারীর! যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলছে এই নদীর রক্ত- 


৫৪ দাস্তে রচনাসমগ্র 


ধারার উপরে । এখানে দেখ প্রশ্বরিক বিধানে শাস্তি পাচ্ছে একিলিসপুক্র 
পাইরাস ও সেক্সটাস। আরও দেখ অত্যাচারী হণ ব্লাজ। এ্যাটিলার আত্মা । 
দেখ তয়ঙ্কর দস্যু পাজ্জিয়। ও কর্ণেতান রাইনার আত্মা । এইসব দস্যুরা 
ফ্লোবেক্স হতে এ্যারিজ্জে পর্যন্ত এক বিস্তীর্ঘ ভূখণ্ড জুড়ে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ 
চালায়। 

এই কথা বলার পর চুপ করে পথ চলতে লাগল নেসাস। আবার নদ 
পার হলো এক জায়গায় । 


ত্রয়োদশ সর্গ 
সপ্তম বৃত্ত £ ছিতীয় অন্তবৃত্ত। হিংসাত্বক আত্মা । বনভূমি। পক্ষীদেহ 
ও নারীমুখবিশিষ্ট এক জীব। 


কাহিনীসংক্েপ 


কবির! পথ তারিয়ে এক বনভূমির মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। সেই 
বনতৃমিতে চারদিকে শুকনে! গাছের দ্বারা পরিবৃত আত্মহত্যাকারীদের আত্মার 
মাঝে পক্ষীদেহ ও নারীমুখবিশিষ্ট এক জীবর। চিৎকার করছিল। এই জীব 
হলো ধ্বংস ও হত্যার এষণাঁর প্রতীক । তাদের মধ্যে পিয়ের দেল ভাইন 
দাস্তেকে তার জীবনকাহিনী বলল এবং কিভাবে এখানকার প্রেতাত্মাদের 
ছয়াগুলি একদিন গাছে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং শেষ বিচারের দিন কি 
ঘটবে তাদের ভাগ্যে তা খুলে বলল। একটি কালো শিকারী কুকুরের দারা 
তাড়িত হয়ে ছুটি কামনাকুটিল অমিতব্যয়ীর আত্মা ছুটে বেডাতে লাগল । 
কোন এক ফ্লোরেদ্পবাসীর আত্ম ধারণকারী একটি প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা 
বলতে লাগলেন দান্তে | 

নদী পার হয়ে নেসাসের সঙ্গে ওপারে গিয়ে উঠলাম আমরা । সেই রক্ত- 
ত্ননীর ওপারে গিয়ে দেখলাম আর পথ নেই । নদীর কুল থেকেই শুরু হয়েছে 
এক স্ুদূরবিস্বত বনভূমি । কিন্তু সেবনে কোন দবুজ বা সজীব বৃক্ষ নেই। 
শুধু কৃষ্ণবর্ণ পত্রবিশিষ্ট গুকনো৷ গাছে ভরা! সমগ্র বনটি । সেই সব গাছে কোন 
ফল নেই। তাদের শুকনে! কাণ্ড থেকে ক্রমাগত একরকম বিষাক্ত রস নির্গত, 
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হচ্ছিল। সে বনভূমিতে কোন বন্য জন্ত আসে না বেড়াতে বা বসবাস করতে» 
কারণ সেই সব গাছগুলির শাখাপ্রশীখা এমনি জটিল ধে তার মধ্য দিয়ে পথ 
করে এগিয়ে যাওয়া সহলসাধ্য নয় কোন পণ্ড বা মানুষের পক্ষে । সে বনে 
শুধু থাকে পক্ষীদেহ নারীমুখবিশিষ্ট হাপি নামক সেই সব জীবরা যাদের 
বড় বড় ডানা আছে, কিন্তু মুখগুলো নারীদের মত। বুকে পেটে পালক 
আছে। পায়ের থাবাগুলে। লোহার মত শক্ত । এই হাপিরা একবার স্থদূর 
অতীতে স্টোফেড নামক জায়গায় ট্র়বাসীদের পিছনে ধ্বংসস্চক অণুভ 
'চৎকার করতে করতে তাদের তাঁড়া করে। সেই ভাপির! শুধু.এ বনে আত্ম- 
ঘণা ও আত্মহননেচ্ছার প্রতীকরূপী এই শুকনে। মরা গাছগুলোর উপর 
চৎকার করতে করতে ঘুরে বেড়াতে থাকে । 

আমার পথপ্রদর্শক এবার বললেন, এখন আরও এগিয়ে যাবার আগে 
তোমার জানা উচিৎ এখন তুমি আছ দ্বিতীয় অন্তরে এবং দ্বৃণ্য বানুকারাশির 
কাছে না যাওয়া পর্যস্ত তুমি এই দ্বিতীয় অন্তবুত্তের মধ্যেই থাকবে । কিন্তু এখন 
হামি দেখতে পাঁবে এমন একটা জিনিস যার কথা বললে তুমি আর আশাকে 
বিশ্বাস করবে না । 

আগে ভতে সমবেত সকরুণ বিলাপধবনির নত এক অশুত শব্দ আমার 
কানে আসছিল। কিন্ত কোন দিকে কোন মানুষ বা কোন ছায়ামূতি দেখতে 
না পেয়ে দাড়িয়ে পড়লাম আমি । ভৃতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগলাম । তবে 
আমি আর চিন্ত। করতে পারছিলাম না । আমার চিত্ত বা চেতবাশত্তি অসার 
হয়ে আসছিল ক্রমশ । আমার মনে হলো! আমি কি ভাবছিলা* শামার গুরু 
তা বুঝতে পারলেন ॥ বুঝতে পারলেন আমি জানতে চাইছি তাদের কথ যার! 
আমাদের চোখের আড়ালে চিৎকার করছে। 

তিনি বললেন, যদি তুমি কোন একট! গাছের শাখ! হতে একট! ছোট ডাল 
ভেঙ্গে নাও তাহলে ওদের প্রতিবাদ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি 

একথা গগনে আমি হাত বাড়িয়ে একটা লম্বা! কাটা গাছ হতে একট! ছোট 
শাখা ভেঙ্কে নিলাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছের কাগুট! চিৎকার করে 
বলল, কেন তুমি আম'র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিড়ে দিচ্ছ ? 

দেখলাম গাছটার যেখানে ডালট। ভেঙ্গেছিলাম সেই জায়গাটা! থেকে কালে! 
রক্ত বার হতে লাগল ।* গাছের কাগ্ুটা আবার বলল, কেন তুমি আখার অস্থি 
যজ্জা ভেঙ্গে দিচ্ছ ? তোমার বুকের মধ্যে কি দয়া মায়! বলে কিছু নেই ? আজ 
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আমরা গাছে পরিণত হলেও একদিন আমরা তোমাদের মতই মানুষ ছিলাম। 
জীবিতকালে যদিও আমাদের অন্তরগুলো কীকড়। ৰিছের মত হিংশ্রকুটিল ছিল 
তথাপি আজ আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা উচিৎ ছিল তোমার । 

কোন একটি বৃক্ষশাখার একদিক পোড়ালে যেমন আর একদিক হতে রস 
নির্গত হয় সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমি যে বৃক্ষশাখা হতে সেই ছোট ডালটি 
ভেঙ্গেছিলাম সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ রক্ত ও তীক্ষ বাক্যবাথ নির্গত হতে 
লাগল । আমি তখন আমার হাত হতে সেই ভগ্ন শাখাঁটি ফেলে দিয়ে মাটিতে 
গাড়বদ্ধ ও স্তব্ধ কোন মানুষের মত দাড়িয়ে রইলাম সেইখানে । 


আমার পথপ্রদর্শক তখন সেই গাছটিকে বললেন, হে আহত বুক্ষশাখা, 
আমি আমার কাবাগ্রন্থে যে ব্রক্তাক্ত বৃক্ষের কথা লিখেছি, তা আপাত 
অবিশ্বাস্য । সেই কারণেই আমি তাঁকে তা স্বচক্ষে দেখাবার জন্তে ও তার 
মনে সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই এখানে এনেছি ওকে । তোমার 
কে1নরূপ ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে ও হাত দেয়নি তোমার গায়ে । যাই হোঁক 
এখন তুমি বল, তুমি কে ছিলে যাতে সে মর্ত্যলোকে ফিরে গিয়ে মানুষকে 
তাদের পাপকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে দিতে পারে । 

গাছটি তখন উত্তর করল, তোমার সদয় ও নিগ্ধ কথ! শুনে আমার আবার 
কথা বলতে ইচ্ছে করছে । আমার মনের কথ! যদি কাঁরো কাছে ব্যক্ত করি 
ত তোমার কাছেই করব। .আমার নাম পিয়ের দেল ভাইন। আমি ছিলাম 
সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। আমি এমনভাবে তার মন 
জয় করেছিলাম যে, আমিই তার সমগ্র সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছিলাম 
আমিই তাকে সব সময় সব কাজে পরামর্শ দিতাম এবং কাউকে যেতে দিতাম 
নাতাীর কাছে। অবশ্ত আমি সত্ভতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেহ মনের সমন্ত শক্তি ও 
উদ্ভয ব্যয় করে অতন্দ্রভাবে আমার উপর ন্যস্ত কর্তব্যভার পালন করে চলে- 
ছিলাম । কিন্তু যে কৃলটা ঈর্ধ। রাষ্জা মহারাভা! হতে শুরু করে সাধারণ . মানুষ 
পর্যস্ত সকলের উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই নর্ধার আগুন প্রজ্জলিত করে 
তোলে আমার অন্তরকে | এই ঈর্যাই অবিশ্বাস উৎপাদন করে সম্রাট অগাস্টাস 
সীজারের মনে । ফলে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে অপনানের গভীর গর্ভে 
পতিত হই আমি । নিজের প্রতিই এক প্রবল দ্বণা ও বিতৃষ॥ জাগে আমার 
মনে। সেই দ্বণার কবল থেকে নিজেকে যুক্ত করার জন্ঠই আত্মহত্যা করে 
চরম অন্তায় করে বসি নিজের আত্মার উপর। কিন্তু আমার পদতলের 
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মাটির গভীরে অন্ুপ্রবিষ্ট ষে সব শিকড়কে অবলম্বন করে আমি দীড়িয়ে আছি 
তাদের নামে শপথ করে বলছি, আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, আষি আমার 
সদাশয় ও সম্মানিত মালিকের প্রতি কোনক্রমেই অবিশ্বস্ত ছিলাম না কোনদিন 
অর্থাৎ আমাকে মিথ্যা সন্দেহের বশে অন্তায়ভাবে পদচ্যুত ও অপমানিত করা 
হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো আবার মঠ্যলোকের আলোকে 
ফিরে যাও তাহলে কিভাবে ঈর্ধার অন্যায় আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত 
আমার অন্তরাত্সা কষ্টভোগ করছে একথা সেখানে বলে আমার স্বৃতির প্রতি 
কিছুটা স্থবিচার করো । 

এই কথা বলে চুপ করল পীয়ের। তখন কবি ভাঞজিল অর্থাৎ আমার 
পথপ্রদর্শক আমাকে জিজ্ঞাস। করলেন, ও এখন চুপ করেছে। এই যুহূর্তে আর 
কি কথা জানতে চাও ত। বল ওকে । 

আমি তখন তাকে বললাম, তুমি যা কিছু চিন্তা করো তাঁই বল আমায়। 
আমার কোতুঙল তাতেই তৃপ্থ হবে। করুণার অশ্রধারায় ক রোধ হয়ে 
আসছে আমার । 

কণ্টকবৃক্ষরূপী পীয়েরের আত্মা তখন বলল, আমাদের মত বন্দী বন্ধ 
পাপাত্মার প্রতি সান্গভূতিবশতঃ এখানে এসে আমাদের কথা শুনে সত্যিই 
উদারতার পরিচয় দিয়েই তুমি । তবে দয়া কবে একট! কথ! বল, কি করে 
আমাদের বিদেই আন্ম। এই জটিল শাখ। প্রশাখা সমদ্বিত এক কণঠকবৃক্ষে 
'পারণত হলো, এবং যদ পার ত বল ভবিশ্ততে কেউ কি আমানের কোনদিন 
এই বৃক্ষরূপ হতে মুক্ত করতে পারবে না৷? 

তার একথা বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কাণডট! খুব জোরে নড়ে উঠল 
আর আমার পথপ্রদর্শক তখন বলে উঠলেন, সংক্ষেপে তোমার কথার উত্তর 
'বিচ্ছি। উন্মত্ত হিংস!র বশবতী যখন কোন মানুষের আত্ম। তাঁর দেহপিঞ্জর 
ভেঙ্গে জোর করে বেরিয়ে আসে তখন নরকের প্রহরী মাইনস সে আত্মীকে 
ফেলে দেয় নরকপ্রদেশের সং্তম বৃত্তপীমার অতল গভীরে । তার অন্ত কোন 
বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয় না। যেখ'নে সেখানে তাকে ফেলে দেয় এবং যেখানে 
সেই পাপাত্ম! পড়ে সেখানে গমের চারার মত একটি চারাগাছ গজিয়ে ওঠে 
এবং ক্রমে সেই ছোট চারাই একদিন এক বিরাট কণ্টকবুক্ষে পরিণত হয়। 
তখন এখানকার হাঁপিরা সেই সব বৃক্ষগুলির কৃষ্ণবর্ণ পাতাগুলি ছিড়ে ছিড়ে 
খায় এবং তাদের সেই কামড়ের ফলে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে এই সব 
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বৃক্ষরা। রক্ত ঝরতে থাকে তাদের দেছে। শেষ বিচারের দিন এই নরক হতে, 
সমস্ত পাপাত্মার যুক্তি হবে। যুক্ত আত্মারা আবার মর্ত্যলোকে গিয়ে নৃতন, 
দেহ ধারণ করবে'। একমাত্র আত্মহত্যাকারীদের আত্ম এই অন্ধকার বনাস্ত-- 
রালবর্তী সৃকঠিন কণ্টকবৃক্ষরূপ হতে কথনই মুক্ত হবে ন1। দ্বণাবশে যে দেহকে 
তারা৷ একদিন হত্য। করে পালিয়ে আসে তাদের পাপাত্ম!, সে দেহ এই কণ্টক 
বুক্ষরূপ ধারণ করে চিরকাল জড়িয়ে ধরে থাকে তাদের আত্মকে | 

আমর! ভাবলাম পীয়ের হয়ত আমাদের আরো! কিছু বলবে । এই ভেবে. 
আমর! সেখানে দাড়িয়ে রইলাম আরো! কিছুক্ষণ । সহসা আমাদের স্তম্ভিত 
কর্ণকুছরে এক ভয়ঙ্কর গর্ভন এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। শিকারীরা যেমন 
সহস। কোন বন্ত শুকর ব! শিকারের সন্ধান পেয়ে বহু পশুকে পদদলিত করে, 
বছ বৃক্ষশাখাকে ভেঙ্গে চুরে সমস্ত বনভূমিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে ছুটে, 
যায় তেমনি ছুটি উলঙ্গ ও ক্ষত বিক্ষত ছায়ামৃ্তি সহসা! প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল 
আমাদের ঝাদিকে। 

প্রথম মৃতিটির নাম ছিল ল্যানো আর দ্বিতীয়টির নাম জ্যাকোমো 
আন্ত্রীয়।। ল্যানো বলল, হে মৃত্যু তুমি তাড়াতাড়ি এস। 

দ্বিতীয় জন জ্যাকোমো৷ নিজেকে পিছিয়ে পড়তে দেখে প্রথমকে বলল, 
ল্যানো, যেদিন তুমি টপ্পো নামক খাড়ি অঙ্কলে ডুবে মরার জন্য ঝাপ দিয়েছিলে 
সেদিন তোমার পায়ের গতি এত ভ্রুত ছিল না। 

এই' বলে জ্যাকোমো ল্যানোকে পাশ কাটিয়ে এক ঘন ঝোপে পরিণত 
হয়ে গেল। 

জ্যাকোমো তার জীবনে হ্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নানারকমের খেল! খেলেও ক্ষান্ত 
হয়নি। সে খেলার ছলে কৌতুকের জন্ত তার নিজের ও বহু লোকের ঘরবাড়ি, 
পুড়িয়ে দেয় এবং সেই অন্ত এজিলিনে! তাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করেন। 

সহসা দেখলাম একদল পাখি কোথা হতে এসে তাদের লম্বা! ল্থা ঠোট দিয়ে 
ঝোপে পরিণত জ্যাকোযোর দেহটাকে ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল এবং 
তার কয়েক টুকরো বয়ে নিয়ে গেল। জ্যাকোমোর অবশিষ্ট দেহের ভগ্নাংশ 
হতে রক্ত বারছিন এবং সেই ভগ্নাংশগুলি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে 
প্রতিবাদের কথা! বলছিল। 

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে হাত ধরে টেনে সে ছিন্নভিন্ন বোপের ধারে 
নিয়ে গেলেন। তারপর জ্যাকোমোর বেদনার্ভ চিৎকার গুনে বললেন, ও 
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জ্যাকোঁমোর, আমাকে দেখে তুমি চিৎকার করছ কেন? তাতে তোমার কোন 
ভাঁন ফলই হবে না। যে পাপ তুমি জীবিত অবস্থায় করেছ তাঁর জন্ত কি' 
আমি দায়ী? বল তুমিকে ছিলে। বক্কান্ত ক্ষত মুখ দিয়ে কেনই বা তুমি. 
বৃথা দীর্ঘশ্বাস ফেলছ ? 

ঝোপদেহধারী জ্যাকোমো বলল, তোমরা ধথা সময়েই আমাকে দেখতে, 
এসেছ। যে পাতাগুলি আমার দেহ থেকে ওরা ঝরিয়ে দিয়েছে সেই পাতা-- 
গুলি আবার একত্রিত করে নিয়ে এস এবং আমার দেহের নগ্র শাখা-প্রশাখার' 
যথাস্থানে সংস্থাপিত করো । আমার জন্ম হয় সেই ফ্লোরেন্স নগরীতে যার অধি- 
বাসীর! একদিন ছিল দেবতা মাসের ভক্ত । কিন্তু সেই নগরবাসীর যখন 
ধৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় তখন মাসের মন্দিরের উপর নিমিত সেণ্ট জন ব্যাপ্টিস্টের 
পীর্জা এবং বিগ্রহ মুত্তিটিকে আর্পো। নদীর জলে ভেঙ্গে চূড়ে ফেলে দেওয়া হয়। 
সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ্র দেবত। মাস' ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ 
ও বিপ্লবের দ্বারা ফ্লোরেক্গকে বিধ্বন্ত ও জর্জব্িত করেন। তার বিগ্রহটি আজও 
পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি । হুণরাজ এ্যাটিলার ব্যাপক ধ্বংসকার্ধ সাধনের: 
পর যে সব ফফ্রোরেন্সবাসীর! আবার নৃতন উদ্যমে ঘর বাধে তারাও কিন্তু সুখে 
শান্তিতে বাস করতে পরেনি । তাদেরও সব শ্রম ও আশা ভরসা ব্যর্থ হয়: 
আমিও তাদের মধো একজন ধার! ব্যাপক আত্মহত্যার প্রবাহে ভেসে চলতে 
থাকে অগহাঁয়ভাবে। যাদের আপন গৃহ হয়ে ওঠে বধ্যভূমি । 


চতুদশ সগ 


সপ্তম বৃত্ত £ তৃতীয় অন্তবৃত্ত। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হিংসাতবক কম । 
কাহিনীসংক্ষেপ 


নিরন্তর অগ্রিবুষ্টির প্রহারে জর্জরিত এক জলন্ত মরুভূমির মাঝে গিয়ে দান্তে, 
দেখলেন সেই সব হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মাদের যাবা জীবনে ঈশ্বর, প্রককাতি ও শিল্প- 
কঙগার বিরুদ্ধে করেছে চরম অন্তায়। ইঈশ্বধ়ের বিরুদ্ধে অন্তায়কারীর দল. 
আকাশের পানে মুখ" করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে । যে স্বর্গলপোকের বিরুদ্ধে 
তার! করেছে চরম অন্ায় সেই ত্বর্গলোককে তার। দেখছে অহোরহঃ | তাদের: 
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মধ্যে রয়েছে ছুবিনীত:ও নাস্তিক ক্যাপেনিয়াস। একদিকে বিস্তীর্ণ অরণা আর 
একদিকে অগ্নিদগ্ধ বিরাট মরুভূমি--এই ছুইএর মাঝখান দিয়ে একটি পথ দিয়ে 
এগিয়ে চলতে লাগলেন কবিরা । অবশেষে তারা উপনীত হলেন ফুটন্ত রক্তে 
ভর! সেই আশ্চর্য নদীর ধারে । সেখানে নরকের সব নদীগুলির উৎপত্তিস্থলের 
' কথ দ্রান্তেকে বুঝিয়ে বললেন ভাজিল। 
আমার স্বদেশগ্রীতির বশবর্তী হয়েই জ্যাকোমোর অন্থরোধক্রমে তর ছিম্ন- 
ভিন্ন পাতীগুলি একত্রিত করে এনে ধি,য়ছিলাম তাকে । তার কথম্বর ক্ীণ 
' হয়ে আসছিল ক্রমশঃ । তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলাম আমর! । 
সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে আমরা পৌছলাম এমন এক জায়গায় যেখানে 
দ্বিতীয় অন্তবৃত্তিটি পৃথকীকৃত হয়েছে তৃতীয় অন্তবু্ত থেকে। কিন্তু আমর! 
সেখানে বড় একটি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম । আমাদের সামনে এমন একটি 
সমতল তৃমিকে বিস্তৃত দেখলাম যেখানকার একটি গাছেও পাতা নেই । পুষ্প- 
-পত্রহীন কঙ্কালসার অসংখ্য ধূসর বর্ণের বৃক্ষসমদ্ষিত যে বনভূমি শুরু হয়েছে 
সেখান থেকে সেই বনভূম্মিটিকে চারদিক বেষ্টন কে আছে কালে। জলে 
পরিপূর্ণ এক জলাশয় । আমরা তার তীরে গিয়ে দাড়ালাম । সেই জলাশয়ের 
ওপারে তপ্ত বালুকাময় এক বিশাল বনভূমি, পম্পেবাদী রোম সেনাপতি 
ক্যাটো৷ আফ্রিকায় এক সমরাভিয!নকালে ঠিক যে মরুভূমি পার হয়েছিলেন। 
ভাবলাম ঈশ্বরের প্রতিশোধব্যবস্থ। কী ভয়ানক । আমার এই ভীত সন্ত্রস্ত চোখ 
দেখেই যে কোন ব্যক্তি পাপের শান্তি কত ভয়ানক ত! বুঝতে পারবে । বিভিন্ন 
-ব্লকমের শান্তির বিধানে দগ্ডভোগরত কয়েক দল নগ্ন পাপাত্মাকে আমি 
দেখলাম । তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক জায়গায় শুয়ে ছিল, কেউ কেউ বিশেষ 
এক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আবার একদল অনবরত সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল 
এবং এই সর্বত্র সঞ্চরণরত প্রেতাত্মাদের সংখ্যাই বেশী । যাঁর! শায়িত ছিল এক 
জায়গায় তাদের সংখ্যা কম "হলেও তাদের আর্তনাদের কণ্ঠন্বর সবচেয়ে 
জোরাল। 
তরঙ্গহীন স্তব্ধ বাতাসের মধ্য দিয়ে আল্লপস পর্বত হতে যেমন অবাধে তুষার 
ঝরে পড়ে তেমনি সেই,নরকমধ্যস্থিত মরুভূমির সর্বত্র উপর হতে আগুন ঝড়ে 
-পড়তে দেখলাম । সমরাভিযানকারী সঞ্াট আলেকজাগ্ার যেমন ভারতবর্ষের 
উষ্ণ অগুলে তার. অগ্রসরমান" সেনাদলের পথের সামনে অসংখ্য আগ্নগোলক 
ঝড়ে পড়তে দেখেছিলেন শ্রবং নেই সব অগ্নিগোলককে পদদল্সিত করে অগ্রসর 
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হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাদের পক্ষে, তেমনি উপর থেকে ক্রমাগত 
অগ্নিবৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে বাড়িয়ে দিচ্ছিল অগ্নিদগ্ধ প্রেতাত্মাদের ছুঃখ। ছুঃসহ 
প্রদাহ সহা করতে না পেরে তারা ছটফট করছিল যন্ত্রণায় । 

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, হে গুরুদেব, একমাত্র যার! 
আমাদের প্রবেশদ্বারে বাধা দিয়েছিল তারা ছাড়া আর সব দুষ্ট আত্মার 
বাধাকে প্রতিহত করতে সমর্থ তৃমি। এবার বল, যে একটি বিশাল বিকৃত ও- 
ঘৃণ্যদর্শন ছ:য়ামূতি নিরন্তর অগ্নিবৃষ্টির দুঃসভ প্রদ্াহকে অগ্রাহ করে শুয়ে আছে 
সেকে? মনে হচ্ছে এই অবিরাম অগ্রিবুষ্টিতেও দগ্ধ হয়নি সে। 

কিন্তু আমি আমার পথপ্রদর্শককে এ প্রশ্ন বললেও যার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন 
করেছিলাম সে নিজেই তাঁর উত্তর দিল, জীবনে যেমন ছিল, আভও মৃত্যুপুরীতে 
তেমনি অজেয় ও অন্মনীয় রয়ে গেছে আমার আত্ম । আমি হচ্ছি ক্যাপে- 
নিয়াস তে থ"্‌ যুদ্ধে নগর প্রাচীর অতিক্রমকালে দেবরাজের বনের আঘাতে 
নিহত হয় । তার আগেও একবার দেবতাদের সঙ্গে আমাদের মত বিদ্রোহী 
আত্ম! টিটনদের যুদ্ধকালে দেবর!'জ জোভ এটনা! পর্বতে অবস্থানকারী বর্গের 
কর্ষকার দেবশিল্লী ভালক্যযনকে এগিয়ে আসতে বলেন তার সাহায্যে । কিন্তু 
তার অমিত অলৌকিক শক্তিবলে আমাকে নিজিত ও নিহত করলেও তার 
প্রতিশোধবাসন। চৰিতার্থকরণের চরম আনন্দ লাভ করতে পারেন নি আজও । 

তখন আমার পথপ্রদর্শক সজোরে চিৎকার করে বললেন, হে ক্যাপেনিয়াস, 
তোমার উদ্ধত অহঙ্কার ও ছুবিনীত ভাব যতদিন না দূরীভূত হুশ, যতদিন না 
তোমার অন্তরের ঈশ্বরবিরোধী' বিদ্রোহাত্সক উত্তাপ শীতল হবে ততদিন দিনে 
দিনে বেড়ে যাবে তোমার এই যন্ত্রণ। । অন্ত কোন পীড়ন নয়, একমাত্র তোমার 
আপন অসংযত ক্রোধের আগুনই তোমার পক্ষে সবচেয়ে বড় শান্তি এবং 
তোমার ক্ষতের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রলেপ । 

একথ। বলার পর আমার পথপ্রদর্শক আমার পানে তাকিয়ে অপেক্ষাকৃত 
শান্তভাঁবে বললেন, এই ক্যাপেনিয়াস হচ্ছে সেই সাতজন রাজাদের অন্যতম 
যার! থীবস্‌ নগরী অবরোধ করে এবং যার! ঈশ্বরের পরমাধিক আলো ও 
শ্বর্যকে অস্বীকার করে তার সকল নীতি উপহেশ উপহাসভরে লঙ্ঘন করে। 
আমি আগেই বলেছি তার দ্পিত কথাবার্তা আর উদ্ধত অহঙ্কারই তান সকল 
দুঃখের যূল। এখন এবার আমার সঙ্গে এস। তবে দেখবে ষেন এ জলম্ত 
বালুকার উপর পদক্ষেপ করার চেষ্ট। করবে ন1 ; তুমি বরং বনভূদির পাশ দিয়ে. 


স্২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


“পথ চলার চেষ্টা করবে। 

বনতৃষির গা থে ষে একটি সংকীর্ণ পথ ধরে নীরবে এগিয়ে যেতে লাগলাম 
আমরা | সহসা! দেখলাম উষ্ণ লাল রঙের একটি ছোট নর্দী বনের গভীরতম 
প্রদেশ হতে বেরিয়ে বয়ে চলেছে আমাদের সামনে । তার উষ্ণতা আর লাল 
রং দেখে আমার গায়ের লোম খাড1 হয়ে উঠল ॥ এই নদীটি ভিটার্ব!৷ নগরীর 
প্রান্তদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুলিকেন নামক সেই উষ্ণ লাল প্্রস্রবণের মত, যে 
প্রন্নবণের জল কেবলমাত্র নগরীর বারবণিতারাই ব্যবহার করত । এই ছোট 
লাল নদদীটির তলদেশ ও ছুই তীর প্রস্তরীভূত। অর্থাৎ এই নর্দীজলের মধো 
এমন এক রাসায়নিক উপাদান আছে য'র ফলে সমস্ত বালুক। সে জলের স্পর্শে 
প্রস্তরীভূত হয়ে যাষ। 

আমার পথপ্রণর্শক বললেন, আমি তোমাকে যত আশ্চর্যজনক বস্ত এই 
অবকপ্রদেশের মধ্যে দেখিয়েছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক হলে৷ 
জলন্ত মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাঁওয়! নরককেন্ত্রাতিমুখী এই নদীটি । এ না” 
নিব্রস্তর বয়ে যেতে যেতে পথে এমন এক সিক্তসজল বাম্পরাশির হি করে য 
ছুই তীরের সমস্ত জলন্ত আগুন নিবিয়ে দেষ। 

'আমার পথপ্রদর্শকেব একথা বলা শেষ হলে আমি তাকে আমার অহ 
একটি কৌতুহল নিবৃত্ত করার জন্ত অন্গনষ বিনয় করলাম । তিনি তখন 
বুমতে পেরে বললেন, সমুদ্রগর্ভে অধুনাবিলীন এক রাজ্য সমাহিত আছে। তার 
ন মক্রীট। কোন এক স্তপ্রাচীন যুগে সে দেশে গ্রহরাজ শনি রাজত্ব করতেন । 
সেই দেশেই এক বিশাল পর্বত ছিল যার শিখরদেশের নাম ছিল আইডা। সে 
পবতের গাত্রদেশ ও সতত হুর্ধালোকিত উপত্যকাভূমির উপর দিয়ে বষে যে 
বহু উচ্ছলিত ঝর্ণার শ্োতোধারা॥ এখন সেপর্বতের উপত্যকা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। 
কিন্ত সেইখানে শনিরাজপত্বী রীয়! তার শিশুপুত্র জুপিটারকে নিরাপদে লুকিয়ে 
রাখতে পেরেছিলেন । একবার এক ভবিস্তঘ্বাণী শোনেন শনিরাজ, তাঁর আপন 
পুত্রের ছার! তিনি নাকি সিংহাসনচ্যুত হবেন | এই ভবিষ্যঘধাণীর হার! শক্ষিত 

“হয়ে তিনি তার পুত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রাস করে ফেললেন। 
এইভাবে কয়েকটি পুত্র হার!নোর পর তার পরী রীয়৷ একটি প্রস্তরথগ্ডকে 
কাপড় চাকা দিয়ে শিগুপুত্রবৎ রেখে তার শেষ নবজাত পুনম জুপিটারকে কোলে 
নিয়ে আইভ| পর্বতে পালিয়ে বান। পালিয়ে যাবার সমক্স তার শিশুগুত্রটি 
এখন কাদতে থাকে তখন তিনি কোরিব্যাপ্টকে প্রচণ্ড শব্দ করে শিশুর সে 
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স্কান্নার শর্ষকে চাপ। দিতে অনুরোধ করেন । 
এই আইডা পর্বতের সাহ্ছদেশে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত আছে দণ্ডায়মান এক 
বৃদ্ধের প্রতিমূর্তি । সে বৃদ্ধ যেন রোমের পানে তাকিয়ে আছেন। ত্রিকালদশ' 
সেই বৃদ্ধের অলোকসামান্ প্রজ্ঞাদৃষ্টি যেন দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাচ্য সভ্যতার এক 
বিশাল ভূমি পরিক্রমা করে আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার নব্যভূমি "পরে আবদ্ধ হয়ে 
আছে । সেই বৃদ্ধের প্রতিমূতিটির মস্তক সুবর্ণ নিখিত, রৌপ্য নিধিত তার বক্ষ ও 
বাহু ছুটি । বক্ষস্থলের নিয়ভাগ হতে উরুদেশ পর্যন্ত পিস্তলনিমিত। তার 
'পদযুগল লৌহনিমিত হলেও দক্ষিণ পায়ের পাতাটি কাদামাটি দিয়ে তৈরি । 
এই চারটি ধাতব উপাদান মানবসভ্যতার ইতিহাসের ক্রমাবণতির চারটি স্তর 
ছাড়া অন্য কিছুই নয়। লোহা ও কাদামাটি হচ্ছে নিশ্নতন সবের প্রতীক আর 
স্বর্ণ হলে! অনাবিল আনন্দ ও সম্দ্ধিময় সত্যযুগের প্রতীক | একমাত্র স্বর্ণনিমিত 
মস্তক ছা) দেই প্রতিযূত্ির সর্বাঙ্গ ফেটে গেছে এবং সেই ফাটল দিয়ে অশ্রু- 
ধারার জলধারা নির্গত হয়ে এযাকেরণ, স্টাইক্স ও ফ্রেসিয় নামক কয়েকটি 
নদী হয়ে পাতালপ্রদ্দেশকে প্রবাহিত করে চলেছে। সেই জলধাব্রা পুষ্ট শেষ 
'নদীটির নাম হলো কপসিটাস। কসিটাসই হচ্ছে নরকের চতুর্থ ও শেষ নদী । 
আমি আমার পথপ্রবর্শককে বললাম, গুরুদেব, যদি এই নদীগুলি নরক- 
বহিভূতি মর্ত্যদেশের কোন পর্বতকন্দর হতে উৎসারিত হয় তাহলে নরকে 
বাইরে কোথাও কেন তাদের দেখা যায় না? আর নরকের মধ্যে প্রবেশ করার 
পরই বা কেন এর আগে এতক্ষণ একবারও দেখতে পাইনি? 
তিনি উত্তর করলেন, তুমি জান এই নরক প্রদেশ বৃত্তাকারে গাঠত। যদিও 
তুমি কু পথ অতিক্রম করেছ তথাপি সামনে ডান দিক থেকে ঝ! দিকে একটি 
বৃত্তপথকে আবর্তন করে ধীরে ধীরে নরকের গভীরতম প্রদেশ তার কেন্ত্রস্থলের 
অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে । এখনো সমগ্র বৃতটি পরিক্রমণ কর হয়নি তোমার । 
তবে কেন এরই মধ্যে অধৈর্য হয়ে পড়ে অস্বস্তির ভাব দেখাচ্ছ? তাছাড়। 
প্রায়ই কত নূতন নৃতন আশ্র্জনক বস্তু ও ঘটন৷ দেখতে পাচ্ছ পথে 
ষেতে যেতে । 
আমি তখন প্রশ্ন করলাম, নরকের সেই বিব্যাত লেখি নদী কোথায় যার 
জলে ন্নান করার সূজে সঙ্গে মৃত আত্মার! পূর্বজম্মের সব কথ! ভুলে বায়? 
আর কোথায় বা সেই ফ্লেগিথন নদী? প্রথমোক্ত নদীটি কি আপনি ফেলে 
“এসেছেন? 
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তিনি উত্তর করলেন, তোমার প্রস্থ শুনে খুশি হয়েছি ।. ফ্লেগিথন নদীটি 
তুমি এর আগেই দেখেছ । সেই ফুটন্ত রক্তের নদী যাতে হিংসাত্মক অত্যাচারী 
পাপাত্ম'র! অনুক্ষণ সিদ্ধ ও দগ্ধ হচ্ছে, তুমি আগেই ত| দেখেছ । পাথিব স্বর্গ 
পরিশুদ্ধি পাহাড় হতে উৎসারিত লেখি নদী দেখবে এই বৃত্ত হতে বহু দূরে 
নরকের কেন্দ্রসলে। সেই নদীজলে ন'ন করে হৃত আতস্জারা সমস্ত বেদনাময় 
পুর্বস্বতি ও অনুতাপ পরিতাপের যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়। চলে এস, এখন আমর৷ 
এই বনভূমি ছেড়ে অন্ত্র যাব। এই বনভূমি আর মরুভূমির মধান্রতী এক 
প্রাস্তরেখা ধরে সতর্ক পদক্ষেপে আমাকে অ্চসরণ করে যাবে। এ পথে 
যতক্ষণ চলবে আগুনের কোন উত্তাপ অনুভব করবে না । 


পঞ্চদশ সগ 


সপ্তম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তব্ত্ত ঃ বালুকানয় মরুভূমি £ প্রকৃতিবিরোধী 
পাপাত্মাদের স্থান 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ফ্লেগিথন নদীর বাধ ধরে অতি সতর্কভাবে সেই জলন্ত মরুতৃমি অতি ক্রম 
করতে লাগলেন দান্তে। পথে যেতে যেতে সহস! দেখলেন প্ররুতিবিরোধশ 
হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মমদের । তিনি দেখলেন সেই সব পাপাত্সার। জীবনে যারা 
তাদ্রে উপর অত্যাচার অবিচার করেছে তাদের ছায়ামৃতিকে পক্ষ্য করে 
অবিরাম ছুটে চলেছে । শেষ নেই যেন সেই ক্লাস্তিকর আত্মঘাতী বিতাঁড়নের । 
এক সময় দ্ান্তে তার শিক্ষক ক্রনেতে! ল্যাতিনির দেখ। পেলেন। তার পূর্ব 
উপকারের কথ স্মরণ করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অভিবাদন জানালেন তাকে । 
ব্রনেতো! ভবিষ্যৰবাণী করলেন, ফ্লোরেন্দবাসীর হাতে ভবিষ্কতে অত্যাচার সহা 
করতে হবে দান্তেকে। 

সেই জলন্ত মরুভূমি ও নর্দীতীরবর্তী বনভূষির মধ্যস্থিত এক সংকীর্ণ প্রান্ত- 
রেখাকে অবলম্বন করে সাবপ্লানে পথ চলতে লাগলাম জামর। । নদদিজল হতে 
উত্থিত এক সিক্ত সঙ্গ ষেঘবাম্প এক শীতল চন্ড্াতপ্রের মত রক্ষা করে যেতে 
লাগল আমাদের সমন্ত উত্তাপ থেকে, ঠিক যেমনভাবে ইতালির নিন্নাঞ্চলের, 
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কল্যাগ্ডাস? পহুয়া প্রভৃতি নগরীর অধিবাসী সমুদ্দের জলোচ্ছাঁস হতে নিজেদের 
নগর রক্ষার জন্য বড় বড় বাধ নির্মাণ করে। সিয়েরাস্তেনা নামক পাবত্য অঞ্চল 
হতে গ্রীম্মে প্রচুর পরিমাণে বরফ গল। জল এসে যে রাড নদীকে স্কবীত করে 
তোলে “সই ব্রাণ্ড নদীর উপরেও এক বিরাট বীধ বাঁধে পদুয়ার অধিবাসীর] । 
তেমনি এই নরকের গঠনকর্তা পরম শিল্পী ঈশ্বরের নির্দেশে গঠিত হয়েছে এই 
নদীতীরের বাধ যার উপর দিয়ে আমরা সেই বনভূমি পিছনে ফেলে এগিয়ে 
চলেছি। 

এরই মধ্যে বনটাকে আমর এত দূর ছাড়িয়ে এসেছি যে পিছন ফিরে তার 
দিকে তাকিয়ে আমি তাঁর কোন চিহ্ৃই খুঁজে পেলাম না । আমরা নদীর বাঁধ 
ধরে যাচ্ছিলাম সহসা সেই বাধের উপর একদল প্রেতাত্মার ছায়ামৃতি আমাদের 
কাছে এগিয়ে এল । দিনের আলো নিভে গেলে ঘনায়খান গোধূলির ছায়ান্ধ- 
কারে পথিকর। যেমন খুটিয়ে পথ দেখে তেমনি আমাদ্রে খুঁটিয়ে দেখতে 
লাগল । সেই দলের মধ্যে মাত্র একজন আমাকে চিনতে পেরে কাছে এগিয়ে 
এসে আমার বহির্বাসের এক প্রান্ত ধরে বলে উঠল, চমৎকার ! 

সে আমার গায়ে এইভাবে হাত দিলে আমি তার অগ্নিদগ্ধ মুখের পানে 
তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলান । পাছে অগ্নিপ্রদাহজনিত তার বিকৃত মুখের 
কুঞ্চিত চ:মড়1 দেখে আমার স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তার জন্ক ভাকে ভাল করে 
"দখত্ে লাগলাম বারবার । অবশেষে তাকে চিনতে পেরে তার মুখের কাছে 
আমার মুখটা নিয়ে গিয়ে বললাম, একি আপনি এখানে ! আপনি ক্রুনেভে। 
না? 

ক্রুনেত্ত! বললেন, কিছু মনে করে! না বস । আমি ক্রনেন্ত্। | তবে 
আমি আমার দলের ওদের এগিয়ে দিয়ে এখনি ফিরে আসছি । 

আমি বললাম, অবশ্যই আপনি যাবেন। আপনি ফিরে এলে আমি 
আপনার কাছে বসে কথা বলব। অবশ্য আমার পথপ্রদর্শক যদি অনুমতি 
করেন। 

ব্রনেত্বো বললেন, না বৎস, বসা আমার চলবে না । আমাদের মত প্রেতা- 
গ্রাদের কেউ যদি এক মুহূর্ত কোথাও বসে বিশ্রাম করে, তাহলে তার জন্য এক- 
শত বছর জলে পুড়ে মরতে হবে । তার থেকে এগিয়ে চল। আমি তোমার 
পিছু পিছু যাব এবং যেতে যেতেই কথা হবে। তোমার সঙ্গে কথা দেরে আমি 
আবার ফিরে আসব.এই সব ক্রন্দনরত যন্ত্রণাজঞরিত প্রেতাতআ্মাদের মাঝে । 

€ 
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একটি মৃত আত্মার সঙ্গে পথ হাটতে সাহস হচ্ছিল না আমার । তাই 
ধর্মস্থানে অবনতমম্তক কোন ভক্তের মত আমি মাথা নত করে আশঙ্ক চিত্তে 
পথ হাটতে লাগলাম । 

ক্রনেত্ো প্রথমে বললেন, নিয়তির বিধানে অথবা শৈবযষোগে কোন কারথে 
তুমি মৃত্যুর আগেই এখানে চলে এসেছ ? আর কেই বা তোমাকে পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে? 

আমি উত্তর করলাম, আমি সম্প্রতি জীবিত অবস্থাতেই মত্যলোকের এক 
পার্বত্য অঞ্চলে পথ হারিয়ে এক অন্ধকার গিরিবত্মের মাঝে এসে পড়েছিলাম । 
গতকাল সকালবেলায় আমার এই পথপ্রদর্শক আমাকে সেই বিপজ্জনক অবস্থায় 
দেখে আমাকে পথ দেখিয়ে ধীরে ধীরে এখানে নিয়ে আসেন। 

তিনি তার উত্তরে বলেন, তুমি শুধু তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক গ্রহ নক্ষত্রের 
নির্দেশে চলবে । আমি যদি আমার জীবদ্দশায় তোমাকে ভুল শিক্ষা না দিয়ে 
থাকি তাহলে অবশ্যই তুমি এক গৌরবময় সাফল্য লাভ করবে । অল্প বয়সে 
যদি আমার .প্রাণবিয়োগ ন। ঘটত তাহলে আমি তোমাকে আরও অনেক. সৎ 
পরামর্শ ও তোমার কাব্যকর্মে অনেক প্রেরণ। সঞ্চার করতে পারতাম । কারণ 
আমি জানি তুমি ঈশ্বরের অন্ুগ্রহভাজন ব্যক্তি । কিন্তু দুর্ধর্ষ রোমক জাতির 
ষে একটি ভগ্নাংশ ফিয়েসোল.হতে এসে পর্বতবেষ্িত ফ্লোরেন্দ নগরে এসে নৃতন 
করে বসতি স্বাপন করে তারা অক্কতজ্ঞ এবং তোমার সৎকর্ম সত্বেও তার! 
তোমার শক্রত। করবে | ভ্ভার একমাত্র কারণ এই যে, অজন্্র মন্দ ব্যক্তির মাঝে 
ভাল লোকের স্থান হতে পারে না। যে বাগানে অনেক আগাছা থাকে 
সেখানে সুন্দর ডুমুরগাছ জন্মাতে পারে ন|। স্ত্দূর কাল হতে এই রোমক জানি 
অজ্ঞতায় অন্ধ, অহঙ্কারে উগ্র, ঈর্ষায় কাতর, লোভে উত্তঙ্গ। সুতরাং তাদের সব 
সময় এড়িয়ে চলবে এবং তাদের কোন রীতি নীতির অনুসরণ করবে না ' 
তাছলে তোমার চরিত্রও কলুষিত হয়ে উঠবে । ভাগ্যক্রমে তুমি প্রভূত সম্মানের 
অধিকারী হবে আর সেইজন্তই ঈর্ধাবশতঃ ফ্লৌরেন্সের গুয়েল্ফ ও গিবেলাইন 
বিবাদকারী এই ছুই দলই তোমার ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা করবে । কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত তা পেরে উঠবে ন1। ফিয়েসোল হতে আগত এই অসভ্য বর্বর 
জাতির লোকর! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে নিজেদের মধ্যে জাত কোন 
মহান ব্যক্তির ধ্বংসসাধন ক্ষরুক, এবং তারপর বিদেশে প্রভূত পরিমাণে 
হিংসার বীজ বপন'করে পরের দেশকে বিধ্বস্ত করে তার! স্বদেশে ফিরে যাক । 
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আমি তার উত্তরে বললাম, বিশ্বাস করুন, আমি যদি আমার ইচ্ছামত 
কাজ করতে পারতাম কিছুতেই আপনার এত অকালে জীবনাবসান ঘটত 
না। আপনার সেই পিতৃন্থলভ মেহস্সিগ্ধ যৃতিটি আজও আমার অন্তরে মুদ্রিত 
হয়ে আছে আগের মত। আপনি যে কলাবিগ্ভা আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন 
তার দ্বারা অমরত্ব লাঁভ করতে পারে যে কোন মানুষ। একথার মানে 
যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিন কতজ্ঞতার সঙ্গে আপনার প্রাপ্য মর্যাদ। 
ও ধন্যবাদ আমি যথারীতি দিয়ে যাব। আপনি আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছেন আমি তা ভালভাবে লিখে রাখব এবং স্বগবাসিনী অলৌকিক বুদ্ধি- 
সম্পন্ন! বিয়াত্রিসের সঙ্গে বদি কোনদিন দেখ। হয় তাহলে সেকথ! তাকে বলব । 
তবে একট] কথ! আপনাকে জানাচ্ছি, আমার প্রতি ভাগ্যের বিধান ঘতই 
নিষ্ঠুর হোক ন| কেন, আমি তা নির্ভীকভাবে দীড়িয়ে সহ করব। তার জন্থ 
আমার বিবেক বুদ্ধি থাকবে স্থির এবং অবিচলিত। বারবার আমি এই সণ 
আশুভ ভবিষ্যতৎবাণী শুনেছি, কিন্ত মাঠে যেমন কৃষকরা কোদীল চালায় তেমনি 
খুশিমত ভাগ্যদেবী তার চক্র আবর্তন করুক। আমি হানে বিন্দুমাত্র ভীত 
বা প্রতিহত হব ন!। 

আমার একথা শুনে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
ব কথা৷ শুনলে সেকথায় কান দিয়ে চলবে । তাতে ভাল হবে। এখন আমি 
শ্রদ্ধেয় ক্রুনেত্তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই । আমি জানতে চাই 
তাঁদের এই দলের মধ্যে কার ঘশ সবচেয়ে বেশী ছিল। 

ক্রুনেত্তো উত্তর করলেন, কার কথ! জানতে চান নাম করণে, ভাল হত। 
কারণ এখন সকলের কথ! বলার মত সময় নেই । এখানে যার! প্রেতান্ব! রূপে 
আমাদের দলে আছে, তার। সকলেই বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধর্মীয় জীবন যাঁপন 
করত। কিন্ত তাদের পাথিব জীবনে কোন না কোন একটি পাপের কলুষ 
তাদের টেনে আনে এই নরকঘন্ত্রণার মধো। এঁদের মধ্যে আছেন আইনজীবী 
ফ্রান্সিস অফ এ্যাকোসে, ব্যাকরণবিদ পণ্ডিত প্রিসিয়ান এবংঈশ্বরের সেবকের 
সেবক অর্থাৎ বিশপ আন্ত্রীয়। মোদ্দিকেও দেখতে পাবেন । বিশপ আনল্ত্রীয়া 
১২৮৭ সাল থেকে ১২৯৫ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেছ্গের বিশপ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
কিন্তু উচ্ছুঙ্খলতা, নিবুঃদ্ধিতা ও পাপকর্মের জন্য অষ্টম পোপ তাকে বেশিগ্িওন 
নদীর তীরে অবস্থিত ডিকেঞ্জ। নগরে পাঠিয়ে দেন এবং সেখানেই তিনি 
প্রাণত্যাগ করেন । আরে! অনেক কিছু বলতে পারতাম আমি। কিস্ত আর 
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বলর সময় নেই। কারণ তপ্ত বালুকাময় ভূমি হতে এক ঝলক ধুলিমিশ্রিত 
দমক| বাতাস উঠে আমাকে সতর্ক করে ফিরে যাবার নির্দেশ দান করছে। 
এখানে বাইরে থেকে বার! আসে তাদের সঙ্গে মেলামেশ! নিষিদ্ধ আমার 
পক্ষে। আমার বর্তমান বাসস্থানে আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি আর কিছুই 
চাই না। 

এই কথা বলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। একখণ্ড সবুজ কাপড়ের 
পুরস্কারের জন্ত ভেরোনার প্রান্তরে ছুটে যাওয়৷ দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ- 
কারীদের মত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি । কিন্তু তার সে চলেযাঁওয়ার 
মধ্যে কোন পরাজয়ের গ্লানি বা হতাশার ভাব ছিল না, ছিল শুধু অব্যক্ত 
জয়ের এক নিরুচ্চাৰ গোরব বে'ব। 


ষোড়শ সগ 

সপ্তম বৃদ্ধ £ তৃতীয় অন্তবৃত্তি মরুভূমি £ প্রকৃতিবিরোধা হিংসাশ্রয়ী 
পাপাত্মার দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


চলতে চলতে পথ তই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই দান্তে গুনতে 
পেলেন এক অদুরবর্তী জলপ্রপাতের শব্দ । এমন সময় দাস্তের সঙ্গে দেখা হলে! 
তিনজন (ক্রারেন্সবাসী সামন্তর সঙ্গে। দাত্তে তাদের বললেন নগরের 
বর্তমান অবস্থার কথা । পথের শেষ প্রান্তে এক বিশাল জলাশয়ের ধারে 
এসে দান্তের কোমরবন্ধনীটি জলে ফেলে দিলেন ভাজিল। এই সম্কেত পেয়ে 
একটি অদ্ভুতদর্শন ছায়ামুতি সাতার কেটে আসতে লাগল তাদের দিকে । 

পথ চলতে চলতে আমরা পাহাড়ের ধারে এমন একটি জায়গায় এসে 
উপনীত হল[ম যেখান থেকে এক বিশাল জলরাশি সশর্ষে আছাড় থেয়ে 
পড়ছিল নিচেকার বঙ্ডে। অসংখ্য মৌমাছির গুঞ্চনধ্বনির মত সেই জল- 
প্রপাতের বিরামহীন শব্দ কানে আসছিল আমার । 

সহস| দেখলাম একদল ছায়ামূতি সারিবদ্ধভাবে অগ্নিবৃষ্টি মাথায় করে তপ্ত 
বালুকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে তিনজন 
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তাদের দল থেকে ভেঙ্গে গিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে পাগল । 
তার একবাক্যে চিৎকাঁর করে বলে উঠল, ধাড়াও, দাড়াও, তোমাদের 
পৌষক দেখে আমাদের এই নরক প্রদেশের অধিবাঁসী বলেই মনে হবে । 

হা ভগবান। যে জব অগ্রিদাহের ক্ষত তাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যগে 
দেখলাম তার কথ! ভাবতেও অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায় আমার। 

আনার পথপ্রদর্শক তাদের কথা শুনে আমার পিকে ঘুরে বললেন, এইখানে 
দাড়াও, এঁরা হলেন বিশেষ সন্গানিত ব্যক্তি। তাদের প্রতি বথাযোগ্য 
সম্মন ও সৌন্ত প্রদর্শন করবে । এই জায়গাটায় অগ্নির তাপ খুব বেশী ন। 
হলে তীর্দের থামতে না দিয়ে তুমিই এগিয়ে ঘেতে তাদের ক[ছে। 

আমরা সেইখানে দাড়িয়ে পডহেই ছায়ামৃতি তিনটি আর্তনাদ করতে 
করতে এগিয়ে এল আমাদের কাছে। এসে ভাত ধরাধরি করে চক্রাকারে 
দাড়াল ঠিক যেমন প্রাচীনকালের কুস্তিগীরের! নগ্ন ও তৈলাক্ত দেহে কুস্তির জন্য 
প্রস্তুত 5: অপেক্ষা কর5। তাঁরা সকলেই আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের এই অগ্নিদগ্ধ দেহ ও বিরত 
রূপ দেখে তুমি ভয়ত ঘ্বণায় মুগ ফিরিয়ে নিতে পার । কিন্ত আমরা জীবনে 
ছিলাম বশন্বী ব্যক্তি। তোমার কাছে আমরা জাঁনতে চাইছি, একজন 
জীবিত মানুষ হয়ে কেমন করে এই গভীর নরককুণ্ডে অবাধে নিরাপদে চলে 
বেড়াচ্ছ। আমি বার পথ এখন অনুসরণ করছি তিনি অজ নগ্ন ও অগ্নিদগ্ধ 
অবস্থায় ঘুরে বেড়ালেও একদিন তিনি পদমর্যাদায় অনেক বড় ছিলেন তোমার 
থেকে । ইনি ছিলেন একজন লর্ড, সদাশয় শুয়ানদ্রাদার গে, । তার নাম 
ছিল গিদো গুয়েরা। ঘৃদ্ধ ও মন্ত্রশীদ|নকার্ষে তিনি ছিলেন মঘান পারদর্শী | 
আমার পিছনে ধিনি আসছেন তীর নাম ছিল তেঘাই গ্য'প্রোবাগ্ডি ধার নান 
শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দেশের অনেক পোক বিপুল হর্ধবনি সহকারে 
অভিনন্দন জানাবে তাকে । গিদে! গুয়েরা ছিলেন ফ্লোরেন্দের একজন সামন্ত । 
তিনি ছিলেন গুয়েল্ফদলতৃক্ত এবং গিবেলাইনদের বিরুদ্ধে যে বুদ্ধ হয তাঁতে সৈন্য 
পরিচালনা করেন। একবার তিনি দান্তের পিতাসহ ফ্লোরেন্স হতে নিবাসিত 
হন। আমার নাম ছিল জ্যাকোমে! রুন্তিকুচি। আমি ছিলাম ফ্লোরেছ্সের 
গুয়েল্ফদলতৃক্ত এক ধনাঢ্য ও উদার ব্যন্দি। আমার স্ত্রীর অত্যধিক উগ্র 
ও অসংযত মেজাজের জন্য আমি তাকে ত্যাগ করি এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে 
এমন এক কাঁজ করে বসি যার জন্য আমার নরকবাস হয়। 


গু দত্তে রচনাসমগ্র 


যদি আমি সেই নিয়স্থ জলন্ত অগ্রিকুণ্ডের অসহ্‌ উত্তাপকে কোনমতে 
পরিহার করতে পারতাম তাহলে তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের: 
কাছে চলে যেতাম এবং জোর করে বলতে পারি আমার পথপ্রদর্শকও তাতে 
বাধা দিতেন না। কিন্তু তাহলে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাবে এবং আমি তাহলে 
তাদের মত বিকূতদেহ হয়ে উঠব এই ভয় তাদের - প্রতি আমার সমস্ত শুভেচ্ছার: 
উচ্ছ্বাসকে স্তিমিত করে দিল। তাদের সকলকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরার 
সব বাসনাকে অবদমিত করে দিল । আমি তাই বললাম, আমার পথপ্রদর্শক 
যখন আপনাদের কথ। বললেন, তখন আপনাদের মত ষশস্বী লোকদের দেখার 
জন্য আকুল হয়ে উঠল আমার মন। কিন্ত আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, 
কোন দত্বণা নয়, এমন এক গভীর ছুঃখ জেগেছে আমার অন্তরে য| সহসা 
বিদুরিত হবে ন|। আপনি যে নগরের অধিবাসী ছিলেন আমিও সেই নগরেরই 
নাগরিক । আপনাদের যশোগান আমি লোক মুখে অনেক শুনেছি । 
সম্মানজনক বহু কৃতিত্বের কথাও অনেক শুনেছি । আমি হচ্ছি এমনই একজন, 
যে বহু বিষের জাল! ভোগ করে এ পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে চলেছে এক নিশ্চিত 
অমৃত ফলের সন্ধানে । কিন্তু তার আগে প্রথমে এই নরকপ্রদেশের গভীরতম, 
কেন্ত্রস্থলে অবতরণ করতে হবে । 

জ্যাকোমে। রুস্তিকৃচি তথন-বলল, আশা করি, তুম দীর্ঘদিন জীবিত থাকার 
পর এমন এক অক্ষয় শের অধিকারী হও যা তোমার মৃত্যুর পরও ষেম বেঁচে 
থাকে । এখন তুমি আমাদের শহরের বর্তমান অবস্থার কথা বল। আজও 
কি আমাদের শহরের অতীত দিনের সেই বীরত্ব, সাহস, সৌজন্য, সংস্কৃতির 
গোঁরবচ্ছট। অম্লান আছে ন! তা স্তিমিত ও স্নান হয়ে গেছে? সম্প্রতি গিলিয়াম 
বাপিয়াম নামে জনৈক ফ্লোরেম্সবাসী এই নরকের মাঝে আমাদের মতই 
যন্ত্রণ।' ভোগ করছে । সে এসে আমাদের শহরের যে বর্তমান দুর্দশার কথ। 
বলল তাতে আমর! ব্যথিত হয়েছি বিশেষভাবে । গিলিয়াম তার থলে তৈরির 
ব্যবস৷ ছেড়ে বিভিন্ন সন্থান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ ও শাস্তি স্থাপনের ব্যবস্থা 
করত । রেনেস। যুগের প্রথম কথাসাহিত্যিকের প্রসিদ্ধ গল্পগ্রন্থ “ডেকামেরণে” 
তার উল্লেখ আছে। 

আমি তখন মুখ তুলে বললাম, হে ফ্লোরেম্সনগরী, তুমি এমন কতকগুলি: 
্বয়ংসিদ্ধ সুসন্তান প্রসব করেছিলে বারা তাদের উজ্জল কৃতিত্বের দ্বার প্রভূত 
সম্বদ্ধি আর গৌরব দান করেছিলেন তোমাকে | কিন্তু বর্তমানে তুমি দুঃখে ও 


ডিভাইন কমেডি ৭১ 

বেদনায় চোখের জল ফেলেছ অবিরত । 

তাদের প্রশ্নের উত্তর তার! পেয়ে গেল আমার এই কথায় । তারা তখন 
জীবিত মাহুষের মতই তাকিয়ে রইল আমার মুখপানে। তারা সকলে বলল, 
ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা তোমার আছে। মর্তযলোকে গিয়ে শ্বাধীনভাবে 
স্বখে শান্তিতে বাস করে কাব্যরচনার দ্বারা মানুষকে তৃপ্চি দান করে! । যদি 
কোনদিন এই যন্ত্রণার রাজ্য হতে উন্ুক্ত মর্ত্যলোকে ফিরে যাও তাহলে 
সেখানে যে অভিজ্ঞতা এখানে লাভ করে গেলে তার কথা! বলবে । তাহলে 
ধন মর্ত্যলোকের জীবিত মানুষদের কাছে আমাদের কথা বলো! । 

পরস্পরের হাত ধরে যে চক্রের আকারে তারা ঈাড়িয়ে কথা বলছিল সহস। 
সেই চক্রটি ভেঙ্গে গিয়ে অতি দ্রুত বেগে চলে গেল তার। | মনে হলো! তাদের 
পাগুলো যেন পাঁখীর পাখা । তাদের কথার উত্তরে সম্মতিহ্ঠচক কোন কথা 
বলার আমাকে কোন স্থযোগ ন| দিয়েই তার! অদৃশ্য হয়ে গেল সেই বালুকাময় 
ও জলন্ত এঞভু)মপ্র মাঝে । আমার পথপ্রদর্শক এবার অন্তত্র যাবার জন্য 
আবার যাত্র। গুরু করলেন এবং আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। 

কিছুদূর অগ্রসর হতেই কানে বজ্ঞগর্জনের মত এক জলপ্রপাতের 
প্রবল শব্ধ গুনতে পেলাম । সে শব্দ এতই প্রবল যে আমর! ছুভনের মধ্যে 
কোন কথা বললে ত৷ শুনতে পেতাম না । মতে ভিসো হতে যে জলমোত গর্জন 
করতে করতে আপেনাইন পর্বতৈর বা দিকের ঢাল বেয়ে ক্রমশঃ নিচের দিকে 
নেমে গেছে এ জলপ্রপাতের শব্ধ ঠিক তার মত। আমরা একটি খাড়াই 
পাহাড়ের ধার থেকে নিচে তাকিয়ে দেখলাম উপর থেকে এক বিশ'এ জলম্মোত 
সশব্ে নিচের অন্ধকারে পড়ে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে । আমার কোমরে 
একটি দড়ি বাধা ছিল। আমার পথপ্রদর্শকের আদেশমত সেই দড়িটি খুলে 
তার হাতে দিয়ে দিলাম ঠিকমত গুটিয়ে। তিনি 'সেই দড়িটি খুলে হাত 
দিয়ে উপর থেকে পাহাড়ের গ|। বেয়ে নিচে ফেলে দিলেন। দড়িটা সোজা 
নিচে নেমে গেল। 

আমি নিজের মনে মনে বলতে লাগলাম, নিশ্চয় এটা একটা অর্থপূর্ণ সঙ্কেত 
এবং এই দড়ি ধরে নিচের অন্ধকার জলরাশি হতে নিশ্চয় কোন আশ্চর্য বস্ত 
উঠে আসবে এবং আমার গুরু সেই বস্তটিকেই খুঁক্ছেন উপর থেকে একদৃিতে 
নিচের দিকে তাকিয়ে। কিন্তুকণী আশ্চর্য! আমি তখন বুঝতে পারিনন 
তবিস্যৎ-্রষ্টা খষি প্রৃতির কোন মানুষের সাঁহচর্যে থাকতে হলে কত সাবধানে 


প্‌২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


থাকতে হয় । কারণ তারা তাদের সহচর ব৷ পার্থচরের যে কোন হুঙ্া- 
তিহুক্্ চিন্তা ও অনুভূতির কথ! সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন। আমার মনের 
কথ|ও বুঝতে পারলেন আমার পথপ্রদর্শক । বললেন, নিশ্চয় সে বস্ত আসবে । 
ষেবস্তকে আমি খুঁজছি এবং যা তুমি কল্পনায় দেখতে চাইছ তা শীত্রই দৃষ্টি- 
গোচক হবে তোমার । সত্যকে যখন চোখে দেখা! যায় না, তখন তাকে মিথ্য। 
বলে মনে হয়। তথন তাকে কোন কথা ন৷ বলে ধীর হয়ে অপেম্মা করতে 
হয়। তা! না হলে পরে লক্জ! পেতে হয়, তার অজ্ঞতার জন্য । 

কিন্ত হে আমার কমেডির পাঠকবর্গ, আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না । 
আপনাদের তৃপ্তিদানের জন্ত আমিআমার গীতিকাব্য রচন! করে যাব অবিরাম । 
আমার এ কাব্যে যে রসমৃতিটি ফুটিয়ে তুলব আমি তা আপনারা দীর্ঘকাল 
ধরে উপভোগ করে যেতে পারবেন । আপনার। বিশ্বাস করুন, সেই খাদের 
অন্ধকারে অন্থচ্ছ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে তাকিয়ে আমি দেখলাম, একটি অদ্ভুতকায় 
বস্ত হাত দড়িটি ধরে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। তাকে দেখে মনে হলে! 
সে বেন অশান্ত জলরাশিমথিত সেই গভীর খাদের অন্ধকারে কোন এক 
গুরুত্বপূর্ণ উদ্দারকার্য সম্পন্ন করে ফিরে আসছে তাঁর কাছে প্রোরত এই 
সাহাযোর সুত্রকে অবলম্বন করে। 


সপ্তদশ সর্গ 


সপ্তম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তব্ত্ত £ শিল্পবিরোধী হিংসাশ্রয়ী পাপাত্মারা £ 
গেরিয়ন . 


কাহিনীসংক্ষেপ 


প্রতারণার বৃত্ত থেকে গেরিয়ন নামে যে অদ্ভুত বস্তুটিকে তাঙ্জিল দড়ি 
ফেলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তা এসে সেই খাড়াই পালড়ের নিচে নামল। 
ভাজিল তার সঙ্গে কথা'বলতে শুরু করলে তপ্ত বালুকারাশির উপর বসে থাকা 
সুধদখোরদের প্রেতাত্মাগুলিকে দেখতে লাগলেন দান্তে। অতঃপর কবি দাস্তে 
গরের্রিয়নের পিঠে চেপে এক বিরাট বাধা অতিক্রম করে ইংরেজ প্রেতাত্মাদের 
জন্য নির্দিষ্ট বুতের পথে এগিয়ে চললেন । 


ডিভাইন কমেডি প৩ 


দেখ দেখ, কী অদ্ভুত কী ভীষণ এঁজন্ত। তীক্ষু দংশনোছত লাসগুল- 
বিশিষ্ট ও অন্ত পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে সব অস্ত্রের বাধাকে অগ্রাহা করে কত 
ছুর্তেগ্ত ও ছুলজ্বয প্রাচীর ভেদ করে সমগ্র পাতাল প্রদেশের আবচাওয়াঁকে 
'বিষাক্ত করে চলে। 

আমার গুরু একথা বলার পর গেরিয়নকে জনপ্রপাত হতে কিছু দূরে 
'পাহাড়ের ধারে এক জায়গায় এসে থামার নির্দেশ দিলেন । গেরিয়ন কিন্ব পুধু 
তার মাথা! আর বুকটা নিয়ে শক্ত মাটির উপর এসে থামল | কিন্তু তার লেক্তটা 
ছিল অন্যত্র । পূর্ব জীবনে গেরিয়ন ছিল একই সঙ্গে মানুষ, পন ও সাপের 
মাথাবিশিষ্ট এক কিনুত কিমাকার জন্ক এবং শক্কির দেবত! হাকিউলেস তাঁকে 
বধ করেন। কিন্তু এই নরকে সে ছুষ্ট প্রতারণার অপরিচ্ছন্ন এক প্রত্রীকরূপে 
প্রাভূতি। তার মুখটা! মানষের মত, সে মুখে বিরাজ করছে এক শান্ত স্গিগ্কতা। 
কিন্ত তার দেহট। পণ্তর মত, বুক থেকে বেরিয়ে আস! ছটো হাতের উপর 
আছে তাক্ষ নখযুক্ত থাবা । আর তার লেজটি সাঁপের মত বিষাক্ত । তাঁর 
গায়ে চাকা চাক! দাগ। এমন সুন্দর সঙ্গতিবিশিই্ রঙের ছাপ বর্ণবিশ।রদ 
তুকীদের দ্বারা প্রস্তুত কোন বস্ততেও দেখা যায় না। গেরিয়ন প্রায়ই থাকে 
কিছুটা! জলে আর কিছুটা ডাঙ্গীয়। ভাঁজিলেঞ নির্দেশে গেরিয়ন তর বুক 
আর মাথাটা নিয়ে মাটিতে গুড়ি মেরে বুকে হেঁটে এসে উঠলেও ত-র ক'কড়া 
বিছের মত লেজটা খাঁড়া ও শক্ত করে শুন্টে উহ করে রাখল। 

এবার আমার পথপ্রদর্শক খললেন, চল অ'মরা এ জানোয়ারট:র কাছে 
সরে যাই । 

তার কথামত আমর! ভান দ্রিকে কিছুটা নেমে গিয়ে তপ্ত বালির দিকে 
ঘশ হাত এগিয়ে গেলাম । সেপানে গিয়ে "দখলাম, জলন্ত মরুহ্ুমির তপ্ত 
বালুকারশির উপর একদল পাপাব্দা বসে রয়েছে । আমার পথপ্রদর্শক তখন 
বললেন, যাও, ওদের কাছে ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে", ও 
অবস্থার কথা জানো । কিন্তু বেণীক্ষণ কথা বলবে ন!। তুমি ওখানে গেলে 
আমি এই জঙ্কটার সঙ্গে কিছু কথা বলব । ও য'তে পিঠে করে বাকি পথটুকু 
আমাদের বয়ে নিয়ে যায় তার চেষ্টা করব ওকে বুঝিয়ে । 

তার'কথা গুনে আমি এক! এগিয়ে গেলাম সপ্রম বৃত্তের শেষ সীনারেথায় | 
সেখানে গিয়ে দেখলাম একদল ছায়ামৃত্তি বসে বসে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে 
আর কাদছে। তপ্ত বালিতে বসে থাকতে ন! পেরে তার! ছটফট করছে দুঃসহ 
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উত্তাপে আর অবিরল অশ্রর ধার! নির্গত হচ্ছে তাদের চোথ থেকে । নিচে, 
তপ্ত বালি আর উপরে পাহাড় থেকে নেমে আঁস। বরফ গলা গরম জলের জালায় 
জর্জরিত হচ্ছিল তার! । দারুণ গ্রীষ্মের দুঃসহ গরম আর মশা মাছির ক্রমাগত 
দংশন সহা করতে না৷ পেরে কুকুরের! যেমন ছটফট করে তেমনি তারা ছটফট 
করছিল। তাদের প্রত্যেকের গলায় তাদের পাঁপ ও শাস্তির কথা স্বরণ করার 
জন্ত একটা করে টাকার থলে ঝোলানে! ছিল। কারণ এই সব পাপাত্মারা 
সকলেই একদিন ছিল স্দখোর । তাদের মধ্যে একজন আমাকে বলল, তুমি 
আবার এই নরকগহ্বরে কি করছ? তোমার ত এখনে মৃত্যু হয়নি। 
জেনে রাখ, আমার প্রতিবেশী ভিতানিয়ানে। এসে আমার বা পাশে বসবে 
আমার কাছে। 

এই সব ফ্রোরেন্দ হতে আগত পাপাত্মার৷ সারাদিন ধরে চিৎকার করে 
এইভাবে । তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি পছ্য়ার লোক। প্র সেই 
নাইটকে আসতে দাও ষে তার বলিষ্ঠ ঘাড়ে তিনটে ছাগল নিয়ে বেড়াত। 

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিলেন । বেশীক্ষণ 
এখানে থাকলে ক্রোধসঞ্চার হতে পারে তার মনে এই ভেবে আমি ফিরে 
এলাম বথাস্থানে। এসে দেখলাম আমার পথপ্রদর্শক কবি ভাজিল আগে 
হতেই গেরিয়নের পিঠের উপর চেপে বসে আছেন । তিনি আমাকে দেখে 
বললেন, সাহস অবলম্বন করে এইভাবে উঠে বসো। তুমি আমার সামনে 
এসে বস। কারণ তা না! হলে ওর লেজে লেগে তোমার ক্ষতি হতে পারে। 

শক্রভয়ে ভীত অথচ প্রভৃর উপস্থিতিতে সাহসী মৃগীর মত জরপগ্রস্ত রোগীর 
মত আমি তার কথ! গুনে ভয়ে কাপতে কাপতে সেই ভয়ঙ্কর জন্তটার উপর. 
উঠে বসলাম। উঠে বসে কোনরকমে বললাম, আমাকে ধরো গুরু । কিন্ত 
যিনি যেকোন বিপদের সময় আমার সাহ্ভায্যে তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি 
এবারেও আমার কথা শেষ হতে না হতেই আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে 
ধরে ফেললেন হাত দিয়ে । তারপর বললেন, এবার যাত্রা গুরু করে৷ গেরিয়ন । 
ঘুরে ঘুরে বৃত্তটার নিচে নেমে যাও | তবে যে জীবিত মানুষটি তোমার পিঠে 
চেপে আছে তার কথাট। চিন্তা করো । জাহাজ যেমন ধীরে ধীরে উপকূল- 
সংলগ্ন বন্দর ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে থাকে দুর সমুদ্রপানে তেমনি গেরিয়নও 
তার যাত্রীদের নিয়ে তায় লেজটি বুকের কাছে গুটিয়ে যাত্রা শুরু করল। কখনো 
ভার লেজটাকে গুটিয়ে আবার কখনো! বা সে লেজকে শূন্যে গ্রসারিত করে 
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তার থাবাওয়াল। ছুটে হাত দিয়ে বাতাস কেটে কেটে শৃন্তে ভেসে যেতে 
লাগল। ফীবাসপুত্র ফীটন ও ডেডালাসপুত্র আইকারিয়াসের থেকেও বেশী 
তীত হয়ে উঠলাম আমি। একবার ফীবাসপুত্র ফীটন অনেক অনুনয় বিনয় 
করে হর্ষের রথ চালাবার অনুমতি লাভ করে। কিন্তু সে রথরশ্মি সংযত 
করতে না পেরে ভুলক্রমে পুড়িয়ে দেয় আকাশের ছায়াপথটিকে । গোট! 
পৃথিবাটাই পুড়ে যেত যদি না! দেবরাজ জুপিটার বন হেনে ফীটনকে বধ না 
করতেন | সেই ফীটনের হাত থেকে অসংঘত রথরশ্মি থসে গেলে সে বতখানি 
না ভীত হয়েছিল তার থেকে ভীত হয়ে পড়লাম আমি । আবার ডেডালাসপুত্র 
আইকারিয়াসের অনুনয় বিনয়ে তার পিতা একবার তার ছু কাধে ছটি পাখা 
মোম দিয়ে এঁটে দেন। কিন্তু পিতার নিষেধাজ্ঞা ন] শুনে আইকারিয়াস এত 
উচুতে উঠতে থাকে এবং হুষ্যের এত কাছে গিয়ে পড়ে বে তার কাধে ষে মোম 
দিয়ে পাখা ছুটি আট ছিল সে মোম হুর্যের তাপে গলে যাঁয়। তাঁর ফলে 
পাখা হাদ্জিয়ে «।ইকারিয়াস ঈজিয়ান সাগরে পড়ে গিয়ে ডুবে যায়। কিন্ত 
যখন হুর্যের উত্তাপে মোমটা গলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আইকারিয়াসের পাখ! ছুটো 
যখন তার কাধ থেকে খসে যায় তখন সে হয়ত আমার মত ভীত হয়নি ! 
যখন আমি দেখলাম আমি এক অদ্ভুতদর্শন জন্তর পিঠে চেপে সীমাহীন এক 
অন্ধকার শুষ্তে ভেসে চলেছি, যখন দেখলাম আমার চারদিকে কোন আলো 
নেই, কোন দৃশ্ট বস্ত নেই, আছে শুধু অন্ধকার অ'র শৃন্ততা। তখন আমি এত 
বেশী ভীত হয়ে পড়লাম যে মনে হলো আমার থেকে ভীত এর আগে কেউ 
কখনে। হয়নি । 

সেই বিরাট শুন্টে সাতার কেটে উড়ে চলল গ্েরিয়ন। এক প্রচণ্ড 
বাতাসের বেগ চোখে মুখে অনুভব করতে লাগলাম আমি | সহসা আবার 
নিচের অন্ধকারে আব|র এক জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ গুনতে পেয়ে আমি 
সেই অন্ধকারেই একবার নিচের দিকে তাকালাম । আমার মাথাট। ঘুরছিল | 
কিন্ত কোন জলপ্রপাত দেখতে পেলাম না, দেখলাম শুধু আলোীন অসংখ্য 
আগুনের শিখা! লেলিহান ভিহব। মেলে উপরের দিকে উঠছে আর তার মাঝে 
প্রেতাত্মারা আর্তনাদ করছে যন্ত্রণায় । সহস! অনুভব করলাম-গেরিয়ন নামতে 
শুরু করেছে। সেই আগুন আর আর্তনাদের মাঝে গেরিয়নকে নামতে দেখে 
আগের থেকে আরে! ৫বশী ভীত হয়ে উঠলাম আমি । 

অবশেষে যে পাহাড়টি বৃত্তাকার একটি খাদকে বেষ্টন করেছিল সেই:- 
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পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের নামিয়ে দিল গেরিয়ন। তারপর বাজপাখি 
যেমন উপর থেকে কোন শিকার দেখতে পেয়ে সহসা! নেমে ছে| মেরে শিকারের 
বস্ত নিয়ে আবার চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে উড়ে যায় গেরিয়নও তেমনি 
আমাদের নামিয়ে দিয়ে মুহর্ত মধ্যে ধঙুমুক্ত তীরের মত উড়ে চলে গেল। 


অগ্ভাদশ সর্গ 


অষ্টম সর্গ ঃ সাধারণ প্রতারণ! £ ম্যালবোজেস 
কাহিনীসংক্ষেপ 


এবার দ্ান্তে এসে উপনীত হলেন অষ্টম বুত্তে। এই বৃত্তটি দশটি জলরাশিপুর্ণ 
পরিথার ভিতর অবস্থিত । এবুত্তে আছে সেই সব পাপাত্ যারা জীবনে 
হিংসার বশীভূত হয়ে মানুষকে প্রন্তারিত করেছে । কবি ধান্তে প্রথম পরিখার 
ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলেন সেই সব পাপায্সার দলকে জীবনে যার! 
নিজেদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য প্রতারণ! করে এসেছে বহু নারীর 
সঙ্গে । দাস্তে দেখলেন কতকগুলি দানব তাদের বেত্রাধাত করতে করতে 
ক্রমাগত একদিক হতে অন্ত দিকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন সময় 
বেলোনার ভোন্টিকো ক্যাসিয়ীনেমিকে। নামে এক ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কিছু 
কথ বললেন দান্তে। এরপর জেননের ছায়াযৃতি দেখতে পেলেন তিনি 
একটি পরিখার সেতুর উপর । তিনি থাইকেও দেখতে পেলেন। তারপর 
কয়েকজন তোষামোদকারীর ছায়ামৃত্তির সঙ্গে কথা বললেন। 

নরকের মধ্যে এমন একটি অঞ্চল আছে যার নাম ম্যালবোজেস । বৃতাক।র 
এই সমগ্র অঞ্চলটি লোহার মত ধূসর রঙের পাথর দিয়ে তৈরি । এর খাভাই 
প্রাচীরগুলিও প্রস্তরনিশিত । তার মাঝখানে আছে একটি গভীর কূপ। এই 
বৃত্তটি দশটি পরিখার দ্বার বিভক্ত । কোন এক বিরাট দুর্গকে সুরক্ষিত করার 
ভন্য যেমন একটি পরিখর্ীর মাঝে আর একটি পরিখ| থাকে তেমনি এই 
'ম্যালবোজেস বৃত্তের মাঝে একটি পরিখার মাঝে আর একটি, আবার তার 
মাঝে আর কটি, এমনি করে ছিল দশটি পরিখা । একটি পরিখা যেখানে শেষ 
“হয়েছে মেইখাযনে তাক তীর খেঁছে শুর হয়েছে একট কৰে খাঁড়াই পাথরের উ“চু 
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প্রাচীর । এমনি করে দশটি পরিখা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আছে 
একটি গভীর কুপ। 

গেরিয়ন যেখানে আমাদের নামিয়ে দিল সেইখানে অর্থাৎ প্রথম 
পরিখার ধার দিয়ে কবি ভাঁঞ্জিল বা দিকে একটি পথ ধরে এগিয়ে চললেন ' 
আমিও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম নীরবে । আমি আমার ডান দিকে 
তাকিয়ে দেখলাম আরো! বেণা যন্ত্রণার একদল পাপাস্মার ছায়ামৃতিকে | 
তার ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। একদল শৃঞ্গধারী শয়তান তাদের সেই নগ্র দেহে 
এমন নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করছিপ যে কোন পাপাত্মা দুবার সে বেত্রাঘাত 
খাবার পর আর হা সহ করতে ন। পেরে পালিয়ে বাচ্ছিল। একবার সে 
আঘাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুকছে যাচ্ছিল তাদের সবান্গ | তারা লাফাচ্ছিল। 
সহস। তাদর মধ্যে একজন আমার দৃট্টি আকর্ষণ করল। আমি আপন মনে 
বলে উঠলাম, স্ষ্থোয় যেন ওকে রেখেছি, ওর মুখটা চেন। মনে হচ্ছে। 

আমি যেতে যেতে থমকে দাড়িয়ে পড়লাম । তাদের দলের মধ্য থেকে 
য'তে আমার পরিচিত মুখটিকে চিনে বার করতে পারি তার জন্য আমাকে 
স্বযোগ দিলেন আমার পথপ্রদর্শক । তিনিও দাড়িয়ে পড়লেন । আমি যাকে 
খু'জছিলাম, আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিটি বেত্রাত অবস্থায় তার মুখটা! 
লজ্জায় দেখাতে না পেরে মাথা নত করে মুখটা লুকোচ্ছিল। কিন্তু তাতে 
কোন ফল হলো না। আমিতাকে চিনতে পেরে বললাম, শুনছ, তোমার 
নাশ বেনেডিকো। না? তানাহলে আমি ভুল দেখছি । ক্যাসিয়ানেমিকো, 
আমি তে'মাকে ভালভাবেই চিনি | কিন্তু কোন শয়তান বেত্রাঘাতেক্স দ্বারা 
নোমার পিঠটাকে এমনভাবে ক্ষত বিক্ষত করছে? 

বেনেডিকো। উত্তর করল, আমি তা বলব না। তবু তোমার কথার 
টান শুনে আমার পূর্বজীবনের কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর ফলে তোমার কথার 
উত্তর দিতে বাধ্য হব আমি । আমিই হচ্ছি সেই লোক যে সুন্দরী মিসোনাকে 
জারঞ্জ লালসার শিকার হিসাবে তুলে দিয়েছিল মার্শের হাতে । এই 
কুৎসিত নিন্দাজনক কাহিনী বোধ হয় আজও সেখানকার লোকের মুখে মুখে 
ফেব্ধে। তবে বেলোন। থেকে আমি এক! আসিনি । রোমো ও স্যাভেন! 
নদীর মধ্যবত। অঞ্চলের সুমগ্র ভূখণ্ডের অধিবাদীরাই প্রায় ওই প্ররুতির। কে 
কারু সাক্ষ্য দেবে? কে কাব নিন্ব। করবে ৭ 

এমন মময় একজন প্রহ্রীবেণী শয়তান তার কোমরে একটি চাবুক দিয়ে 


“৮ দাত্তে বুচনাসষগ্র 


বলল, দূর হয়ে যাও এখান থেকে, এখানে দালালি করার মত কোন মেয়ে 
নেই। 

আমি আবার আমার পথপ্রপর্শকের কাছে ফিরে গ্েলাম। আমরা 
তারপর ঠিক ভান দিকে ঘুরে ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে এক উণচু পাহাড়ের পথে 
উঠতে লাগলাম। কিছুদূর যাবার পর এক গিরিবনত্মের কাছে এলে আমার 
পথপ্রদর্শক কবি ভাঞ্িল বললেন, থাষ, যার! তোমার পিছনে আসছে তাঁদের 
আগে চলে যেতে দাও । তুমি এতক্ষণ তাদের দেখতে পাওনি, কারণ তার 
এই পথেই আসছিল আমাদের পিছু পিছু । 

পিছন ফিরে দেখলাম দানবাকৃতি এক শয়তানের চাবুক থেতে খেতে 
একদল পাপাত্মার ছায়ামৃতি এগিয়ে আসছে এইদিকে । আমার গুরুদেব 
বশলেন, দেখ কে আসছে। উনি হচ্ছেন জেসন, দূর অতীতের এমনই এক 
মহান ব্যক্তি যিনি শত দুঃখবেদন! সত্বেও এক বিন্দু চোখের জল ফেলতেন না । 
উনি হচ্ছেন গ্রীকবীর জেসন যিনি কোলচিদের রাজ। আইতেসের হাতি থেকে 
সোনার পশম আনার জন্য আগৌনটদের নেতৃত্ব দান করেছিলেন। তীকে এ 
কাজে সহায়তা করেছিল রাজা আইতেসের কন্তা মিডীয়া। পরে জেসন 
মিভীয়াকে বিবাহ করেন। কিন্তু পরকতীকালে অন্ত এক নারীর মোহে 
-পড়ে মিভীয়াকে ত্যাগ করেন জেসন। একবার লেষনস দ্বীপের নারীরা 
'সেখানকার সব পুরুষদের হত্য] করতে শুরু করে, কারণ তারা থে.সদেশ থেকে 
এক বারবণিতাকে নিয়ে এসে সাধারণের রক্ষিতা হিসাবে রেখে দেয়। তখন 
সেই নিধনযজ্ঞকালে রাজা থোয়ামের কন্ঠ! ঠিপিসিপাইল তার পিতাকে কোন- 
রকমে বাচায়। আর্গোনটর! জেসনের নেতৃত্বে দেশে ফিরে যাবার সময় লেমনস 
দ্বীপে নামে এবং জেসন হিপসিপাইলকে ছলনাময় প্রেমের ছারা প্রতারিত 
করে। মি কথায় প্রথমে মিভীয়াকে ভুলিয়ে তার মন জয় করে পরে তাকে 
ফেলে চলে যায় জেসন । এইভাবে সমস্ত গ্রতারকরাই গভীর খাদের অন্ধকারে 
কষ্ট ভোগ করে। 

আমর! বেড়াতে বেড়াতে দিতীয় পরিখার সেতুর উপর এসে পড়লাম । 
সেখানে এসে দেখলাম একদল পাপাত্ম। প্রবলভাবে চিৎকার করতে করতে 
পরস্পরের মধ্যে মারামারি করছে আর থুথু ফেলছে পরস্পরের গায়ে । কোথায় 
যেন কি একটা বস্ত দগ্ধ হচ্ছে আর নেই দাহের গন্ধে ভ্রাণশক্তি অভিভূত হয়ে 
“আসছিল 'আমার ৷ সেই পরিখাটা ছিল ভীষণ গভীর । আমি নিচের দিকে 
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তাকিয়ে অনেক চেষ্টা করেও তার তলদেশ দেখতে পেলাম না। দেখতে 
পেলাম শুধু তার খাড়াই পার। তারপর অনেক কষ্ট করে দেখলাম, সেই 
পরিখার গভীর তলদেশে একদল পাপাত্মার ছায়ামূতি পচা গোবরের মধ্যে ডুবে 
থেকে ছটফট করছে তার হু্ন্ধে। আমি আর একবার ভাল করে তাকিয়ে 
একজনকে চিনতে পারলাম তাদের মধ্যে | তবে তার মাথা ও মুখট! এমনভাবে 
গোবরমাখা! ছিল যে আমি ঠিক চিনতে পারছিলাম না। 

আমি তার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে বিশেষভাবে তাঁকিয়ে থাকার জন্য সে 
রাগতভাবে বলল, আমার পানে এমনভাবে তাকিয়ে আছ কেন? কি দেখছ 
ঈাড়িয়ে? 

আমি বললাম, আমার স্থৃতিশক্তি যদি অবিকৃত থাকে তাহলে বলতে পারি 
আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি। তাছাডা তোমার যৃখটা শুকনে! আছে,কাদায় 
ভিজে যায়নি । তমি হচ্ছ নিউকার এযানেসিও ইন্কারমেই। 

কুমড়োর মত মাথাটা নিয়ে সে বলল, যে জিহ্বার দ্বার! সারাজীবন আমি 
(তোষামোদ করে এসেছি আপন স্বার্থের খাতিরে, সেই জিহবাই আমাকে নিয়ে 
এসেছে এই নরকের মধ্যে । 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, বাবার আগে ভাল করে নিচের দিকে 
তাকিয়ে আর একজনকে দেখ । দেখবে আলুলায়িতকেশ! এক নারী ক্রেদাক্ত 
দেহে বড় বড় নথ নিয়ে কাদা ঘাটছে ময়লা জলে। ও হচ্ছে বারবণিতা| থাই, 
এথেন্সের রাজসভার লোকদের সঙ্গ দান করত । 

থাইএর ভালবাসার লোক তার কাছেই ছিল। সে থাইকে জিজ্ঞাসা 
করল, আমি তোমার ভালবাস! কতদূর লাভ করতে পেরেছি থ*ই ? 

থাই বলল, যে ভালবাসার পরিণাম আশ্চর্যজনক । 

আমার সহসা মনে হলো আঁমি যেন অনেক কিছু দেখেছি । অনেক কিছু 
"নেছি। 


উনবিংশতি সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত, তৃতীয় অন্তর্ত্তঃ উদ্ধাঙ্গ নিয়মস্তকবিশিষ্ট সাইমোনিয়াকগণ 
কাহিনীসংক্ষেপ | 


অষ্টম বুত্তের অন্তর্গত সেই তৃতীয় পরিখার ধারে এসে দান্তে দেখতে পেলেন, 
সাইমোনিয়াঁক নামে এক শ্রেণীর পাপাত্মীদের । তিনি দেখলেন তাদের মাথা- 
গুলো এক একটা গুহার মধ্যে ঢোকানো রয়েছে আর পাগুলে৷ বাইরে 
রয়েছে । আগুনের জাল দিয়ে সেই পাগুলো পোড়ানো হচ্ছে । তাদের, 
মধ্যে দান্তে এক সময় দেখতে পেলেন পাপ তৃতীয় নিকোলাসের ছায়ামূতিকে 
এবং তার সঙ্গে কিছু কথা বললেন। পোপ নিকোলাস ভবিস্তদ্বাণী করল 
দাস্তের তজন বংশধরও তার মত এই ধরনের ন্রকযন্ত্রণা ভোগ করবে । দান্তে 
তার অর্থপোভের জন্ত তীব্র ভাষায় তিরস্কার করলেন। 

হে সাইমন মেগাস ও তার শিষ্গণ, বিশ্বাঘাতক হীন তশ্করের দল যারা 
অর্থের লোভে ঈশ্বরের পবিভ্র যত সব ধর্মায় বস্তু বিক্রয় করেছ! যে 
স্থেচ্ছাচারিতা ও অধর্মাচরণের পরিচয় তোমর! দিয়েছ তার জন্ত আজ 
তোমান্রে এই তৃতীয় পরিখার মধ্যে নারকীয় শাস্তি ভোগ করতেই হবে। 

হে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, যে পরম জ্ঞান ও ন্যায়বিচার বুদ্ধির দ্বার! তুমি স্বগ, মর্ত্য ও 
এই পাতালপ্রদেশ নির্মাণ করেছ তা কত গভীর, তুমি কত বড় শিল্পী ! 

আমি পরিখার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভাল করে দেখলাম, পরিখার গাত্র 
ও তলদেশে অসংখ্য একই আকারের গোলাকার্‌ গর্ত রয়েছে। ফ্রোরেছ্দে 
সেণ্ট জন গীর্জার মধ্যে যাজকদের দড়াবার কাছে যেমন ছোট ছোট 
বাধানে গর্ত আছে এই সব গর্ভগুলে! তার থেকে বড় নয়। আমি দেখলাম 
পরিখামধযস্থিত সেই সব গর্তগুলির মুখগুলিতে পাপাত্মাদের পাগুলি আবদ্ধ 
রয়েছে, কিন্তু তাদের মাথ। ও দেহগুলি সব গর্তের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে আর 
তাদের পায়ের পাতাগুলি গোড়ালি থেকে জলছে। 

আমি বললাম, গুরুদেব, এ যেপাপাত্মাটি জ্বলস্ত উধবাঙ্গ ও নিয়মস্তক 
অবস্থায় আগুনের ছুঃসহ তাপে কুঁকড়ে উঠছে ও কে? মনেকচ্ছে ওর শাস্তি 
এবং কটভোগ অগ্তান্টদের হতে সর্বাধিক । 


ডিভাইন কমেডি ৮১ 


আমার পথপ্রদর্শক বঙ্গলেন, তোমাকে নিচে বয়ে নিয়ে যাবার বদি অন্কু- 
মতি দাও তাহলে দেখবে এ ব্যক্তিটি নিজের মুখে বলবে তার পাপের কথা । 
তার কাছ থেকেই জানতে পারবে তার পূর্বজীবনের কথা। 

আমি বললাম, তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । তুমি 
আমার বাসনার কথ! সবই জান। তোমার ইচ্ছার বাইরে আমি কখনই যাব 
না। কোন কিছুই চাইব না । 

আমার পথপ্রদর্শকের নেতৃত্বে চতুর্থ পরিখার ধারে গিয়ে নিচের দিকে 
নামতে লাগলাম । অবশেষে একটি গর্তের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার 
পানে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন ভাজিল। আমি তখন সেই পাপাত্মার ছায়া- 
যত্তিটিকে সম্বোধন করে বললাম, হে উধ্বপদ ছায়ামৃতি, তুমি যেই হও আমার 
সঙ্গে কথ বল। 

এই কথা বন্দে কোন এক জ্রত সমাহিত নরঘাতকের সমাধির পাশে তার 
শ্বীকারোক্তি আদায় করার জন্ঠ যেমন কোন যাজক তার মৃত আত্মাকে 
আহ্বান করে সেখানে পাড়িয়ে থাকে তেমনি আমিও দাড়িয়ে রইলাষ 
সেখানে । 

সে তখন তার উত্তরে বলল, তুমি এরই মধ্যে এসে দাড়িয়ে পড়েছ 
বনিফিস? তোমার ত অনেক পরে আসার কথা ছিল। যেপবিত্র গীর্জা 
স্বয়ং ঈশ্বরের ছৃহিত। এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নুন্বরী, তুমি তোমার ধর্মীয় পিস্তল 
পর্দকের অপব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার পাপকর্মের ক্ষ'র! তাকে: 
ধর্ষণ ও কলুষিত করেছ। 

আমি তার কথা বুঝতে না পেরে ধ্াড়িয়ে রইলাম। পরে জানলাম 
আমিষার সঙ্গে প্রথম কথ! বলছিলাম সে হচ্ছে পোপ তৃতীয় নিকোলাস । 
নিকোলাস যে গর্ভের মধ্যে ছিল সেটি মৃত লোকদের জন্য নির্দিই একমাক্র 
গর্ভ। সেখানে পালাক্রমে বত লোকদের আত্মার! বুকে শান্তি ভোগ করে। 
নিকোলাসের মাথাটা গর্তের ভিতরে থাকায় আমি তার কাছে গিয়ে কথা 
বলতেই সে ভাবল পোপ অষ্টম বনিফিস এসে গেছে তার নির্দিষ্ট সময়ের 
আগেই । 

কবি ভার্জিল তখন আমাকে বললেন, তুমি ওকে বল, ও যাকে .তাবছে 
তুমি সে নও। 

আশমি তখন তাকে সেই কথ! বলতে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাদতে কাদতে 


৮২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


বলল, তাহলে তুমি আমার কাছে কি চাও? কে তুমি ? আর কেনই 
বা তুমি আমার নাম ধাম জানার জন্ত এই পরিখার মাঝে নেমে এসেছ 
এত কষ্ট করে? তাহলে জেনে রাখ, আমি ছিলাম পোপ। পোপের ধর্মীয় 
পোষাক আবৃত করে থাকত আমার স্বন্ধদেশ । আমি ছিলাম সন্তরান্ত ওসিনি 
বংশের সন্তান। ইতালি ভাষায় ওসার অর্থ হলে! ভালুক। তাই ভালুক- 
বাচ্চার মতই ছিলাম তেজস্বী এবং আমার সে বংশের আরে! অনেক 
বেশী উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অদৃষ্টদোষে আমাকে 
এখানে এসে এই ছুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আমার পরবতী 
পোপের আত্মা এখানে এসে দ্রাড়ালেই আমার পূর্ববর্তী পোপদের মতই 
মামাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এই গর্তের গভীরতম প্রদেশে | কিন্তু আমি এখানে 
“এইভাবে যতক্ষণ রয়েছি আমার পরবতী পোপকে ততক্ষণ থাকতে হবে না । 
'বনিফিসের কার্ষকাল আমার থেকে হবে অনেক কম । তারপর আসবে পশ্চিম 
অঞ্চলের গ্যাসকনি প্রদেশ থেকে পোপ পঞ্চম ক্লীমেণ্ট। জেসনের মত 
সেও লিগ্ত হবে পাপকর্ষে। ফ্রাঙ্পের রাজা ফিলিপের সহায়তায় সে পোৌপ- 
পদে অধিষিত হবে। জেসন ঠ্যার্টওকাসের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ 
ক্ষরে তাকে প্রধান পুরোহিতের পদ দান করে। 

আমি বুঝতে পারলাম না আমার এখানে কথ! বল! ঠিক হবে কি না। 
তবু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে“এল । আমি নিকোলাসকে জিজ্ঞাসা করলাম. 
আচ্ছা কত টাকা পিটারকে পুরোহিতের পদ দেবার আগে তার কাছ 
থেকে নিয়েছিলে? সিসিলির রাজ। পঞ্চম চার্লদএর সঙ্গে তোমার ভাইঝির 
বিয়ে দেবার জন্যই বা কত টাকা নিয়েছিলে চার্লসএর কাছ থেকে? অন্যায় 
ভাবে অঞ্িত সেই সব টাক! ব৷ ধনসম্পদ আজও কি রাখতে পেরেছ? 
এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে? এই নারকীয় শাস্তির উপযুক্ত তুমি। 
ভুমি আরে! অনেক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছ। আমি অকুষ্ঠভাবে তা। 
নব বলতে পারি। তুমি তোমার অর্থলোভের শ্বারা অনেক মানুষের 
'অনেক ক্ষতি সাধন করেছ। ধর্মস্থানকে কলুষিত করেছ। পৌত্তলিকদের 
থেকেও তুমি বেশী অপরাধ করেছ। হে কনন্তানতাইন! কী তুলই না 
তুমি করেছিলে ! খুস্টধর্ম গ্রহণ করে কোন তুল করনি তুমি। তুমি তুল 
করেছ পোপকে প্রথম রাজক্ষমতা দান করে। 

আমি নিকোলসকে এইভাবে য! বললাম আমার পথপ্রদর্শক সে কথ। 


ভিভাইন কমেডি ৮৩ 


'সব গুনে তা মহ হাসির দ্বার! সমর্থন করলেন । তারপর তিনি আমাকে 
'হুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন । আমরা আবার যে পথে নেমে এসেছিলাম 
'সেই পথ ধরে উপরে উঠতে লাগলাম। তিনি আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে 
'লাগলেন। অবশেষে তৃতীয় ও চতুর্থ পরিথার মধ্যবর্তী সেতুর উপর তিনি 
“আমাকে নামিয়ে দিলেন । 


বিংশতি সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত £ চতুর্থ পরিখা ঃ যাছুকরগণ £ বিকৃত দৃশ্য 
কাহিনীসংক্ষেপ 


চতুর্থ পরিখায় এসে দান্তে দেখলেন যাদুকরদের আত্ম।! তিনি দেখলেন 
'বাছুকরদের ছায়ামৃতিগুলির মাথা পিছন দ্রিকে মোচড় দিয়ে বাকানো। 
তাই তার! পিছন দিকে হ!টে। তার! সামনে কোন কিছু দেখতে পাঁয় না। 
ভাজিল দাস্তেকে মাঞ্চুয়ার উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু বললেন। 

এই বিংশতি সর্গে আমি বর্ণন|! করব নূতন নৃতন শান্তির কথ! । বর্ণনা 
করব সেই সব পাপাত্মার কথা গভীর খাদের অতল অন্ধকারে বার! পড়ে 
ছে 

আমি আমার সন্মুথস্থ খাদটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য গ্রস্ত 
হয়ে দীড়িয়ে রইলাম । মনে হলে! গোট। খাদটাই অসংখ্য মাহষের চোখের 
জলে ভিজে আছে। সেই বৃত্তাকার উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়ে নীরবে কাদতে 
কাদতে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম । তাদের দিকে আমি আমার দৃষ্টি 
কিছুটানামিয়ে দেখলাম, তাদের ঘাঁড়গুলে! পিছনের দিকে এমনভাবে ঘোরানো 
যে তারা সব সময় পিছনের দিকে হাটে এবং সামনের কোন জিনিস দেখতে 
পায় না। পক্ষার্থাত রোগের আকম্মিক আক্রমণেই মানুষের দেহটা এমনভাবে 
“বিকৃত হয়ে উঠতে পারে। আমি এর আগে কখনোও এ ধরনের মানুষ 
দেখিনি । 

হে আমার পাঠকবৃন্দ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমর! যেন আমার বই পড়ে লাভ- 
ব্বান হয়ো। মাহুষের পাপকর্মের পরিণামস্বরূপ মানবদেহের এই ভয়ঙ্কর বিকৃতি 


৮৪ দাত্তে রচনাসমগ্র 


দেখে আমার ছচোখ জলে ভরে এসেছিল। সে চোখ কোনক্রমেই আমি, 
শুফ রাখতে পারিনি । একটি বড় পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে, 
সত্যিই আমি কেঁদেছিলাম। আমাকে সেভাবে কাদতে দেখে আমার পথ- 
প্রদর্শক বলেন, তুমি দেখছি নিবৌধের মত আচরণ করছ। মনে রেখো 
এখানে দরদ প্রদর্শনের অর্থ হলো! অধর্মাচরণ করা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের 
ন্যায়বিচারপ্রহ্তত কোন কাজ দেখে বেদন। বোধ করে তার মত দুষ্ট প্রকৃতির, 
লোক আর হতে পারে ন।। 

অতএব মুখ তুলে দেখ। থীবস্দের শক্র সেই ব্যক্তিটিকে দেখা যাবে 
একদিন ধরিত্রী যাকে মুখব্যাদান করে গ্রাস করেছিল। সে যখন থীবন্দের 
চোখের সামনে দিয়ে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যায় তখন তাকে 
অনেকেই বলেছিল, কোথায় যাচ্ছ গ্যাম্ফিয়ারেইস? কিন্তু সে কারো কথা 
শোনেনি । সে পিছনে তাকায়নি। শুধু ক্রমাগত ছুটে চলেছিল । অবশেষে সে 
মাইনসে এসে থেমেছিল। কারণ সে জ্যোতিষবি্য'র সাহাষ্যে আগেই 
জেনেছিল যুদ্ধে মৃত্যু হবে তার। তাই যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে যাচ্ছিল 
দূরে বহু দূরে । তার দৃষ্টি তখন ছিল শুধু সামনের দিকে | ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে 
জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের অধিগত, বিধির বিধানকে লঙ্ঘন করে সেই জ্ঞান 
সেলাভ করতে চেয়েছিল। তাই তার ঘাড় মুখ আজ পিছনের দিকে 
ঘোরানে! ; তাই আজ সে শুধু পিছনের দিকে হাটে । সামনে কিছুই দেখতে 
পায় না। আরে! দেখ টায়ারসিয়াসকে | টায়ারসিয়াস ছিল থীবস্দেশীয় 
এক ' ভবিষ্বঘ্বক্তা | সে যাছবিগ্ভাও জানত । একবার যৌবনে সে মিথুনরত 
আলিঙ্গনাবদ্ধ ছুটি সাপকে তার ধাছুকাঠি দিরে স্পর্শ করে পৃথক করে দেয়। 
তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে পুরুষ হতে নারীতে রূপান্তরিত হয়। সাত বছর 
এইভাবে থাকার পর আবার একজোড়1 সাপকে পৃথক করার ফলে আবার 
সে তার পুরুষ জীবন ফিরে পায়। লুনা ও ক্যাবেরা পর্বতের ধর্মপ্রস্তরের 
গুহার মাঝে এযাকারণ নামে যে জাতির লোকের! বাস করে তারাও ঘাড়টাকে 
পিছন দিকে মুচড়িয়ে হাটতে পারে। 

আরে! দেখ, অদূরে কেশাবৃত ষে নারীটিকে দেখতে পাচ্ছ, যে নারী তার 
আলুলারিত কেশজাল দিয়ে তার মুখ ও বুক ঢেকে রেখেছে সে হলো! টায়ার- 
সিয়াসের কন্ত। ম্যাণ্টো! | তার পিতার মত মেও ছিল্‌ জ্যোতিষী । তার পিতার 
মৃত্যুর পর বেকাসের জন্মতুমি থীবম্‌ নগরী যখন,পরাধীনতা'র বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
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'তখন সে দেশে দেশান্তরে বেশ কিছুকাল ঘুরে বেড়ায় । অবশেষে সে অ'বার 
'জন্মভূমিতে এসে বসবাস করতে থাকে । ইতালির উত্তর দিকে যে আল্লস 
পর্বত দ্বারা জার্মানি দেশ বেষ্টিত হয়ে আছে সেই আল্পস পর্বতের পাদদেশে 
'শাস্ত জলের এক বিশাল বুক নিয়ে যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে 
'বেনাকো নামে এক হুদ। আপেনাইনের পর্বতশুঙ্গ হতে গার্দা ও ভাল 
কামোনিকার মানখান দিয়ে অনেক নদী বয়ে গেছে । বেন'কোর হৃদ থেকেও 
একটি নদী বেরিয়ে গভার্ণোর কাছে গিয়ে পো নদীতে গিযে মিলিত হয়েছে । 
কিন্ত পো নদীতে মিলিত হবার আগে সেই নদীটির মাঝপথে একটি সমতলভূীমিতে 
এক জলাশয় আছে। গ্রীষ্মকালে সেই জলাশয়ের বদ্ধ জল অস্বাস্থ্যকর হয়ে 
ওঠে । যাছুকরশী ও জ্যোতিষী ম্যান্টে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন সেই জলাশয়ের 
মাঝখানে এক বিরাট চরায় অনেক খালি জায়গ! দেখতে পেয়ে সেখানে 
বসবাস করতে গুরু করে দিল। পরে একদল যাযাবর এসে সেখানে এক 
নগর পত্তন করে ন্য।ণ্টোর নাম অনুসারে তার নাম দিল মাঞ্চুয়া। কিছুকাল 
আগে পর্যন্ত মাঞচুয়া ছিল এক জনবহুল শহর । কিন্তু গুয়েল্ফদলীয় ক্যাসালোদন 
তার নিবুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে তার স্বদলীয় শুভার্থীদের নিবাসিত করার ফলে 
সে নগরের শাসনভার ক্যাসালোধীর হাত থেকে চলে যায় বিশ্বাসথাতক 
পিনামর্টির হাতে । এই হলো! আমার জন্মস্থান মাঞ্চুয়ার উৎপত্তির কাহিনী । 
এ সম্বন্ধে অন্ত কোন কাহিনী কোথাও শুনলে তা বিশ্বাস করবে না। 

আমি বল্লাম, গুরুদেব, তৌমার শিক্ষাদদীক্ষায় আমার এতদূর বিশ্বাস যে 
তোমার কথ ছাড়া অন্ত সব কথ। ও কাহিনী আমার কাছে ধুলো ও ছাইএর 
মত মনে হয়। কিন্তু শোন, অদূরে এ যে একদল ছায়ামৃতি দেখা যাচ্ছে *ওদের 
মধ্যে উল্লেথয়ে'গ্য কোন ব্যক্তির আম্ম। আছে কি না তা বল। 


ভাজিল উত্তর করলেন, এ যে বাদামী রঙের ঘাডের উপর শুত্রশ্মস্র বিশিট 
যে ব্যক্তিটিকে দেখছ উনি ছিলেন গ্রীন দেশের একজন নামকরা জ্যোতিষী । 
এর নাম ইউরিফাইলাস। উনিও রাজা এ্যঃগামেননের সঙ্গে উরয়যুদ্ধে গমন 
করেন । তখন সার! গ্রশসদেশে একটাও পুরুষ মান্য এমন কি একট। ছেলেও 
ছিল না, সকলেই গিয়েছিল উ্রয়যুদ্ধে। উর়সুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত রণতরীগুলি 
'প্রওন! হতে গিয়ে অচল হয়ে দাড়িয়ে থাকাতে ভবিস্দ্বক্ত। ক্যালচ। যে নরবলির 
বিধান দান করেন ইউর্িপাইলাস | সমর্থন করেন । আরে। দেখ মাইকেল 
'হ্কটকে । স্কট ছিল যাছুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী । গী বোমাতিত ক্যাশভেন নামক 
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জ্যোতিষীরাও রয়েছে। তার সকলেই এখন অন্গতাপ করছে । আর 
একদল মেয়ে হচ হুতে| দিয়ে সেলাই করে চলেছে সব সময়। ওর! ছিল' 
যাছুকরী ও ডাইনি । ওর! ওদের জীবিতকালে কোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে 
চাইলে এক মোমের প্রতিমূতি গড়ে সেটাকে নখ দিয়ে খোচাত অথবা 
আগুন দিয়ে তা গলিয়ে দিত আর তাহলেই সেই লোকটি মরে যেত। এখন' 
ওদের সেই ক্ষতিকারক যাছ্বিদ্ার জন্ত অনুতাপ করছে ওরা । এখন চল, 
যাবার সময হয়েছে । গতকাল ছিল পৃণিমা | আজ চাদের লন ডুবে গেছে * 
চল তাডাতাড়ি। 


একবিংশ সর্গ 


অষ্টম বৃত্ত : পঞ্চম পরিখা £ জ্বলস্ত গহবর। 
কাহিনীসংক্ষেপ 

পঞ্চম পরিথায় এসে দন্তে দেখলেন ব্যারেটার নামক একদল পাপাত্মাকে । 
অর্থপিশাচ সাইমনিয়াকরা যেমন অর্থের লোভে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কলুষিত 
করত তেমনি ব্যারেটারের! সরকারী কর্মচারিরপে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাত- 
কতা করে টাক] রোজগার করতণ্তাদের জীবনে । তাদের আত্মা এখন এক 
জলন্ত পরিখার মধ্যে দগ্ধ হচ্ছে । একজন সৈম্ত তীক্ষ কঠোর দৃষ্টিতে তাদের 
প্রহর! দিচ্ছে । সেতু পার হয়ে ভাঞ্জিল দৈত্যদের সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য 
এগিয়ে গেলেন । দৈত্যদের প্রধান বেনক্তিকিউ বলল, যেদিন যীন্ড নরকে প্রবেশ 
করেন সেদিন এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয় আর তার ফলে যে পাহাড়টিকে এতক্ষণ 
তাঁর! অন্সপরণ করে আসছিলেন তার মাথাটি ভেঙ্গে যায়। পঞ্চম পরিখা হতে 
ষষ্ঠ পরিখায় বাবার কোন সেতু না থাকায় বেনজিকিউ বলল, সে দশজন দৈত্য 
তাদের সঙ্গে দেবে। তার! তাদের নিরাপদে অন্ত একটি অভগ্ন সেতুর কাছে 
দিয়ে আসবে । সেই দৈত্যনের সঙ্গে সেই পরিথার নিচের দিকে নেষে যেতে 
লাগলেন ধীরে ধীরে । 

এইভাবে আমর। একটি পরিথার সেতু হতে চলে, এলাম আর একটি, 
পরিখার সেতুতে । পঞ্চম পরিধায় এসে দেখলাম তার ভিতরে গভীর অন্ধকার ॥ 
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দেখলাম অতলাস্তিক খাদের সেই গভীর অন্ধকারে কালো পিচের মত কি 
একট! জিনিস ফুটছে আর মাঝে মাঝে তার ভিতর থেকে কালো! বুদ্ধ'দ উঠে 
ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে । আম তা! একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম | 
এমন সময় আমার পথপ্রদর্শক চিৎকাব করে বলে উঠলেন, “দেখ দেখ 1? এই 
কথা বলে আমাকে হাত দিয়ে ধরে তার কাছে টেনে নিলেন। যেজিনিষ 
মাস্থষ দেখতে ভয় পায় তা দেখতে গেলে যেমন এক শস্কাবশর্ণ কু! ও সংশয়ে 
অভিভূত হয়ে পডে সে আমিও তেমনি আমার পথপ্রণর্শকের দ্বার! নিরিষট 
নক্ষ্যণীয় বস্তর পানে তাকাতে সংশয ও কুঠাবোধ করছিলাম । অবশেষে 
মামি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম এক ঘোর কৃষ্ককাষ শষতাঁন পাখা মেলে 
দ্ধত বেগে উডে আসছে। ঠিক উডে না, পাথ।' থাকলেও সে তাঁব 
হ'লক! পা নিয়ে ভ্রত বেগে ড্ুটে আসছিপ। তার পিঠে ছিল এক বিবাট 
ক্প আব সে তাব পিঠে এক পাপাত্মাকে বহন করে আনছিল। 

তার পিঠের ৬পর «থকে সেং পাপাত্মাকে নামিয়ে দিষে বলল, এইথ নে 
ন[ম» আবার আমাকে এতে হবে আর একজনকে আনতে । এবার মা'ম 
বয়ে নিয়ে আসব সেণ্ট ভিলাকে। এই সব দুর্ণাতিপরায়ণ লোকেরা একমাত্র 
বনতুরো ছাডা আর সব শহর থেকেই আসছে। 

এই বলে ভ্রত বেগে ছুটে গেল সেই কষ্তকায় শয়তানটা। কোন চারের 
পিছনে এত ভ্রত কোন কুকুর ছুটে যেতে পরেন! । তখন সেহ পাপাত্মাটি 
উঠে দাড়।তেই প্রহরারত সেই দ।নবিক শয়তানরা গর্জন করে উঠল, অব 
ওঠার চেষ্টা করো না । এখানে খৃস্টের কোন কাঠের মুত নেই ধে তাম'র 
এই বিপদের সময তোমাকে সাহায্য করতে আসবে তুমি ডাকলেই । 
এখানে গোপনে বা হাতে লোকেব কাছ থেকে ঘুষের ট।কা নেওষ! আৰু 
চলবে না। 

এই বলে তারা রাঁধুনি যেমন থুস্তি দিষে হাঁড়ির মধ্যে মাংস সিদ্ধ করাব 
দন্ত গরম জলের মধ্যে ডুবিষে দেয় তেমনি সেই দৈত্যরূপী প্রহরীরা সেই 
'পাপাত্মার দেহটাকে পরিখা মধ্যস্থিত জ্বলন্ত কটাহের মধ্যে জোর কবে 
ডুবিয়ে দিল। 

আমাব গুরুদেব আমাকে বললেন, ও সব না দেখাই ভাল। চল একট! 
পাথরের পাশে আডাণ্ে চলে যাই। প্রহরীগুলে! যতই রাগারাগি করুক ন! 
কেন, গ্রাহছু করতে হবে না। আমি ওসব অনেক শুনেছি। 


৮৮ দান্তে রচনাসষ্গ্র 


সেতু পার হয়ে কবি ভাঞ্জিল যেমন ষষ্ঠ পরিখার ধারে প1 দিয়েছেন অমনি 
সেই দানবরূপী প্রহরীর! শিকারী কুকুরের মত প্রচণ্ড বেগে ছুটে এল। এক 
হিংস্র আবেগের তাড়নায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল তাদের মুখগুলে!। মনে হচ্ছিল 
তাদের প্রত্যেকটা মুখ এক একটা তীক্ষ বর্শ।। কিন্তু তাদের সে মুখ দেখে 
কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, তোমর! হাত তুলে 
ঈাড়াও। কেউ (তামর! আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে না । তা না করে 
তোমাদের মধ্যে একজনকে আমার কাছে আমার কথা শোনার জন্য পাঠাও। 

এই কথায় তারা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 
বেনজিকিউকে পাঠাও । 

বেনজিকিউ তপ্ত লোহ। হাতে এগিয়ে এলে আমার গুরুদেব বললেন, তুমি 
'কি মনে করো! বেনজিকিউ আমি খুব বেশী দূর এগিয়ে এসেছি? তুমি কি 
জান না৷ আমি ঈশ্বরের নির্দেশেই এই ভয়ঙ্কর নরকের মধ্য দিয়ে আমার এই 
সঙ্গীটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমরা আমার কোন ক্ষতিই করতে 
পারবে না? 

এই কথ। শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেনজিকিউর হাত হতে তণ্ত লোহাটি তার 
পায়ের কাছে পড়ে গেল। সে তখন অন্যান্ত প্রহ্রীদের বলে দিল, ওদের 
আঘাত করে! না, যেতে দাও। 

আমার পথপ্রনর্শক তখন আমাকে চিৎকার করে বললেন, সেতুর মাঝেই 
একটা পাথরের আড়ালে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না । চলে এস, কোন 
ভয় নেই। 

আমি তখন উঠে বেরিয়ে এসে তার কাছে ছুটে যেতে লাগলাম। 
'তখনি আমার ভয় হচ্ছিল, সেই ধানবাকৃতি প্রহরীগুলে! হয়ত বা! তাদের 
কথ! রাখবে না। সন্দেহ হচ্ছিল আনার মনে 'হয়ত ব! আঘাত করে বসবে 
কআামায়। পিসার ক্যাপ্রোন! ছর্গ অধিকারকালে আমি দেখেছিলাম, আমার 
মত তাত প্রহরীও শক্রদের মাঝখানে বেরিয়ে আসতে ভয় পাচ্ছিল যদিও তার 
'অ;গেই সন্ধি হয়ে গিয়েছিল ছুই পক্ষে। : 

আমি আমার পথপ্রদ্র্শককে আপাদমস্তক জড়িয়ে ধরলাম। প্রহণীদের 
প্রতি কড়া দৃষ্টি রেখে সতর্কভাবে এগিয়ে যেতে লাগলাম । তাদের মধ্যে এ্রক- 
জন বলে উঠল, “দেব নাকি এই.লোহাটা ঢুকিয়ে? অর একজন বলল, “দাও. 
পাও।, কিন্তু ওদের প্রধান, বেনজিকিউ যে সৰ সময় আমাদের কাছে কাছে 
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ছিল সে বলল, থাম থাম স্কারমিলিয়ান। 

বেনজিকিউ এক সময় আমাদের বলল, সামনে এক বিরাট পাশা 
তোমাদের পথ রোধ করে দীড়িয়ে আছে । এর পর আর এগোতে পারবে 
না। ষ্ঠ পরিখা আছে প্র পাহাড়ের ওপারে তার পাদদেশে । যদি একান্তই 
যেতে চাও তাহলে এই খাদের ধারে ধারে এগিয়ে যাও । আজ হতে বারোশো 
ছেষট বছর আগে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই পথটি খাদে পরিণত হয়। আমি 
তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দশজন লোক দেব | তার! কোন 
ক্ষতি করবে না তোমাদের । তাদের সঙ্গে যাও। 

এই বলে সে হ্যাকলদ্পার, হেলকিন, হারোহাউগু, বানিগার, লিব্বিকক, 
ড্রাগানেল, গাটলহগ, গ্র্যাবারদমিথ, কবিস্কাণ্ট ও ফাফ্ণারেন এই দশজন 
প্রহরীকে ডাক দিয়ে বলল, সাবধানে এই দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে । 

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আমার কিন্ত ওদের মোটেই 
ভাল লাগত্ছ নদ? তার থেকে আমর! ছুজনেই যাব, তুমি পথ দেখিয়ে যদি 
নিয়ে যেতে পার। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ওর! ভ্রকুটি করছে। ধাত 
কড়মড় করছে। ওর1 আমাদের ক্ষতি সাধন করার ভয় দেখাচ্ছে । 

আমার পণপ্রদর্শক বললেন, আমি চাই তুমি আরো দৃঢ়মনা। হয়ে ওঠ। 
তারা যা খুশি করুক। তার! তাদের স্বতাবমত কাজ করবেই। তবে তারা 
'পরিখামধ্যস্থিত দগ্ধ আত্মদের প্রতিই এই সব তুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন 
করছে। 

এদিকে প্রহরীর সকলে চক্রাকারে পাড়িয়ে তাদের নেতার নির্দেশ পাবার 
'সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে উঠল আমাদের নিয়ে রওন] হওয়ার জন্য | 


দ্বাবিংশ সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত £ পঞ্চম পরিখা ঃ গভীর খাদ ঃ ব্যারেটারদের আত্মা 
কাহিনীসংক্ষেপ 


পঞ্চম পরিখার উপর দিয়ে প্রহরীদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন দান্তেরা'। পে 
যেতে যেতে সহসা পরিখার অন্ধকার খাদের মধ্য হতে অগ্নিদগ্ধ একটি. 
পাপাত্মাকে একটি কাটা দিয়ে গেঁথে তুলে আনল সেই সব শয়তান প্রহরীর। | 
সেই পাপাত্ম/টি কবিদের তার পরিচয় দান করল এবং তার কাছে যার! ছিল; 
সেই সব পাপাত্মাদের কথাও বলল । শয়তানর। তাঁকে ছি'ড়ে ফেলত। কিন্তু 
পাপাত্মাটি কৌশলে তাদের হাত থেকে পালিয়ে গেল। ফলে নিজেদের মধ্যে 
বগড়া লেগে গেলে শয়তানর। এবং তাদের ছুজন খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল। 

আমি বনু অশ্বাবেহী সৈন্যকে আক্রমণাত্মক অভিযানে উল্লসভবে অগ্রসর 
হতে দেখেছি । আবার তদের অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ 
করতে দেখেছি । আনি অ'মার দেশে আরেতিনের যুদ্ধক্ষেত্রে গুয়েল্ফ ও 
গিবেলাইন দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ দেখেছি যে যুদ্ধে গুয়েল্ফর| গিবেলাইনদের 
পরাজিত করে । . আমি অনেক সদয় উনুক্ত প্রান্তরে ছুই দল নাইটের ঘুদ্ধও 
দেখেছি । যুদ্ধের সময় অনেক 'জয়ঢাক বাজতে গুনেছি। গলায় ঘণ্টাবাধা 
বলদচালিত বহুবর্ণচিত্রিত রথচালন! দেখেছি যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু কখনো কোন 
যুদ্ধে এমন জয়ঢাকের শব্ধ ও মত্ত উল্লাসধ্বনি শুনিনি । 

আমর! সেই অদ্ভুত শয়তান সঙ্গীদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছিলান। হঠাৎ 
খাদের মধ্যে কি বা কারা আছে তা দেখার জন্্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুঁজতে 
লাগলাম আমি । দুর সমুদ্রে মাঝে মাঝে জলের উপর মতন্তকন্ত। দেখ! দিয়ে 
(তখনকার দিনের সাধারণ লোকের বিশ্বাস ) যেঘন নাঁবিকদের এক প্রবল 
ঝড়ের পূর্বাভাস দান করে তেমনি করে আর্ম দেখলাম সেই খাদের গরম 
জলের উপর বহু পাপাত্মা ডুর্লছিল আর উঠছিল। আবার অনেকে বা এক ধারে 
ব্যাঙের মত গা ডুবিয়ে মুখ বার করে বসেছিল। 

হঠাৎ দেখলাম প্রহরীদের ষধ্যে বানিগার ভয় পেয়ে ছুটে এসে কি 
জানাল । আমি দেখলাম, অন্ত সব পাপাত্মারা অন্তত্র সরে গেলেও একজন. 
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আমাদের পধ আগলে বসে আছে। তখন গ্যাবারসমিথ তার চুলের মুঠি ধরে . 
টেনে নিয়ে এলে অন্ঠান্ত প্রহ্রীর। চিৎকার করে বলতে লাগল, কাটা নিয়ে এসং 
রুবিকাণ্ট । ওকে “উঠ বস" করাও। 

আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, হে গুরুদেব, যদি পার এই. 
পাপাত্মাট! কে এবং কেনই বা শত্রদের হাতে ও স্বেচ্ছায় ধর! দিল তা জেনে 
নাও। 

আমার পথপ্রদর্শক তখন তার কাছে আমাকে নিয়ে গেলে সেই পাপাত্মাটি 
বলল, আমার বাড়ি হচ্ছে লাভারে রাজ্যে। আমি একজন স্পেনদেশীয় লোক, 
নাম গিয়ামপোলো । আমার মা প্রথমে কোন এক লর্ডের অর্ধীনে এক 
চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয় । কিন্তু লোকট! ছিল বড় খারাপ। পরে আমি রাজা 
টিবান্ড-এব অধীনে কাঁজ করি। কিন্তু এখৰ আমার একমাত্র কাজ হচ্ছে এই- 
গরম জলে দগ্ধ হওয়া । 

এমন সময় আমাদের প্রহরীদের অন্ঠতম গাটলহগ প্লাত বার করে গিয়াম- 
পোলোকে কামড়াতে লাগল । তা! দেখে বানিগার তাকে হাত দিয়ে ধরে: 
আমাদের বলল, তাড়াতাড়ি করো । আরে! কিছু জিজ্ঞাস। করার থাকলে তা 
করো । তা না হলে ওর। সবাই ওকে কেটে টুকরো টুকরো৷ করে ফেলবে 
ওদের নখ দিয়ে। 

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি আর" 
কোন পাপাত্মকে চেন? তার নাম করতে পার? 

সে তথন বলল, 'আর একজন আছে । তাকে আমি ফেলে এসেছি ॥ 
এমন সময় লিবিকক বলল, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ড্রাগোনেল তংন ত'র 
পা দ্ুটে। ধরে ঘোরাতে লাগল আর লিবিকক একটা লোহার হুক দিয়ে তার 
গায়ের খানিকটা মাংস ছি'ড়ে নিল। গোলমাল একেবারে থেমে গেলে 
আমার পথপ্রদ্শক পাপাত্স! গিয়ামপোলোকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে সে? 

সে তথন বলল, পিসার অন্তর্গত গ্যাতুয়। প্রদেশের বিচারক ছিল লোকটা । 
নাম ফ্র। গোমিত1 | সে তার প্রভু লর্ড নিনোর ঘ্বার। প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহা 
করে বন্দীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের ছেড়ে দিত। পরে সে ধরা 
পড়ে এবং তার ফাসি হয়। তার সঙ্গে আর একজন আছে, তার নাম ডন. 
মাইকেল জ্যাক। সার্দিনিয়ার রাজ। এনজোর অধীনে সে ছিল নোলোভগের 
জমিদার । দুর্নীতিপুর্ণ কাজে সে ছিল পরম কুশলী । এ দেখ ও কেমন আমার 
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পানে রাগের সঙ্গে তাকাচ্ছে । আরো-অনেক কিছু বলার আছে তর সম্বন্ধে, 
কিন্ত ও তাহলে আবার আমার গায়ের চামড়াছাড়িয়ে নেবে । 
তখন তাদের প্রধান বেনজিকিউ ফাফারেনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার 
করে বলল, নরকের নোংর| পাখি কোথাকার, ওকে নিয়ে যাও । 
তারপর আমাদের লক্ষ্য করে সে বলল, কোন গ্রাম বা শহরের আর কোন 
পাপাত্ম।, অথবা তুস্কান বা লম্বাউকে দেখবে কি? আমি তাকে এখানে আন! 
করাব । আমি হেনরেকাঁরকে দিয়ে সাতজনকে অ+না করাব। 
হারোহাউও মাথ! নেড়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, ওট! খুব খারাপ হবে। 
বেনজিকিউ বলল, কি করে কি করতে হয় আমার জানা আছে। 
হেলকিন বলল, আমি খাদে নামতে পারব ন।, আমার পাখ৷ আছে। 
উপরে উড়তে পারব । 
নাভারের সেই পাপাস্মাটিকে ওর! ধরার চেষ্টা করতে লাগল । কিন্তু সে 
তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়ে অনন্ত হয়ে গেল। দশজন দানবরূপী সেই প্রহরীর তখন 
তার খোজ করতে লাগল । তখন তাকে ধরতে না পেরে হেলকিন আর 
হাকলদপারের মধ্যে বগড়। লেগে গেল এবং দুজনেই থাদের মধ্যে জড়াজড়ি 
করে পড়ে গেল। 
আমর! তখন তাদের বিবাদরত অবস্থাতে ফেলে রেখেই অন্তত্র চলে 
'এগেলাম। 


ভ্রয়োবিংশ সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত £ ম্যালবোজেস £ ষষ্ঠ পরিখায় যাবার পথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


বিবাদগ্নত সেই দানবরূগী: প্রহরীর! হঠাৎ সখিত ফিরে পেয়ে কবিদের খোঁজ 
করতে লাগল । এদিকে কবিরা তাদের সেই যত ' কাগুজ্ঞানহীন অবস্থা দেখে 
তাদের পর্িহীর-করার জন্ত'ষ্ট পরিথার উত্তর তীর ধরে ক্রমাগত নিচের দিকে 
পমেমে চললেন । পথে যেতে যেতে তারা দেখলেন চকচকে পোধাক পর! যত 
এসব তও্ুধের আত্মা! ঘুরে বেড়াচ্ছে । খারা বোলোগনার হন হাশ্ঠরসিক 
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যাজকের সঙ্গে কথ! বললেন। তার! একসময় গ্যালফাসের ছায়ামৃতিটিকেও, 
দেখলেন। 

নীরবে সঙ্গীহীন অবস্থায় এগিয়ে চলতে লাগলাম আমরা দুজনে । একজন 
সামনে, একজন পিছনে । সহসা ঈশপের একটি গল্লের কথ! মনে পড়ল 
ওদের ক।ণ্ড দেখে । একবার একটি ব্যাঙ একটি ইদুরকে এক নদী পার করে 
নিয়ে যাবার আশ্বাস দেয়। ব্যাঙটি তার পিঠে ইছুরকে বয়ে নিয়ে যাবার 
সময় হঠাৎ নদীর জলে ডুব দিয়ে ইহুরকে ম'রার উপক্রম করে। তখন ইদুরটি 
কোন রকমে পাপিয়ে যায়। তেমনি হেলকিন আর হ্থাকলন্পারের কাছ থেকে 
ন/ভারের সেই পাপাজ্সাটা পালিয়ে গেল। 

আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, আমাদের জন্যই সেই সব শয়তান 
প্রহরীগুলো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং মারামারি করে মরছে। তার৷ 
এমনিতেই কাটল প্রক(তির। কিন্ত তার উপর যদি রেগে ষায় তাহলে তাঁর! 
ইয়ে উঠবে হিং । তাঁরা নিশ্চয়ই তাহলে খড়গোসের পিছনে ধাবমান শিকার 
কুকুরের মত আমাদের তাড়া করার জন্য দংশনোছ্যত অবস্থায় ছুটে আসবে 
আমাদের পিছনে । 

আমি একবার পিছন ফিরে তাকাতেই আমার মাথার চুল খাড়। হয়ে 
গেল। আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, গুরুদেব, নিজেকে ও 
আমাকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করো। আমি বেশশুনতে গাচ্ছি ওর! 
আমাদের ধরতে আসছে । 

আমার পথপ্রদর্শক তখন তার উত্তরে বললেন, আয়নীতে যেমন মানুষের 
মুখের ও দেহের প্রতিফলন পড়ে তেমনি আমার মনেব আশ্চর্য আয়নায় 
তোমার প্রতিটি চিন্ত। প্রতিফপিত হয়েছে। আমি বুঝেছি তোমার মনের 
কথা। আমি একই সঙ্গে ছুটি উদ্দেশ্য পুরণ করতে চাই। আমাদের ডান 
দিকে যে ঢালু পথটি চলে গেছে সেই পথ ধরে যদি আমর নেমে যেতে পারি 
তাহলে আমর ওদের পরিহার করে অন্থাত্র ষেতে পারব। 

কিন্ত তার কথা শেষ হতে না হতেই আমি দেখলাম তার! এসে পড়ল। 
তারা আমাদের ধরার জন্ত পক্ষ বিস্তার করে দিল। কোন ভয়াবহ অগ্নি 
কাণ্ডের সময় মা যেষন্তার শিশুকে কোলে নিয়ে ভার জীবন বক্ষ। করার জন্ত 
নিজের থেকে তাঁর বেশী বত্ব নেয় এবং তাকে নিয়ে উধ্বশ্বাসে কোন নিরাপদ 
জায়গায় পালিয়ে যায় আমার পথপ্রদর্শকও তেমনি আমাকে ধরে. নিয়ে, 
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সেই গ্রস্ত উপত্যকার পাশ দিয়ে পরিখার ধার ঘেষে আমাকে বুকের উপর 
“নিয়ে ছুটতে লাগলেন তিনি । মনে হলো, আমি তীর যেন পুত্র, সঙ্গী নই। 
'আমি দেখলাম আমার পথপ্রদর্শকের পাগুলো! যেন মাটিতে পড়ছিল ন। এত ভ্রুত 
তিনি যাচ্ছিলেন । অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ একটি অন্য পথ দিয়ে খাদের 
ওপারে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত ও শঙ্কামুক্ত হলাম আমরা । 
'কারণ সেই সব দানবিক প্রহরীর। যেখান পর্যস্ত আমাদের সঙ্গে যাবার 
"আদেশ পেয়েছিল তার বাইরে তাঁর! যেতে পারে না। | 

এবার আমর! দেখলাম, একদল ছায়ামূতি বিচিত্র সাঁজে সজ্জিত হয়ে 
ধীর পদক্ষেপে আর্তনান করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা বাইরে 
উজ্জ্বল পোষাক পরে থাকলেও তাদের অন্তরটা সীসের মত এক অপরিসীম 
'বিষাদে ভারী । আমর! তখন ব| দিকে ওদের পাশ দিয়ে যেতে লাগলাম যাতে 
“ওদের সকরুণ আর্তনাঁদের কারণ জানতে পারি । 

কিন্তু তারা শাস্তির বোঝাভারে ভাবাক্রান্ত হয়ে এত ধীর গতিতে যাচ্ছিল 
'যে আমর! শীঘ্রই তাদের পাশ কাটিয়ে ছাড়িয়ে গেলাম তাদের। আমি 
তখন আমার পধপ্রদর্শককে বললাম, দেখ, ওদের মধ্যে কোন বিখ্যাত 
'লোক আছে কিনা। তাহলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। 

আমার কথা শুনতে পেয়ে সেই প্রেতাত্মাদের মধা থেকে একজন বলল, 
তোমর! যেই হও পাড়াও। তোমর| দুজনে এই অন্ধকার বাতাসের মধ্য 
দিয়ে এত ক্রত যাচ্ছ যে আমর। তোমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেতে পারব 
.লা। তবে তোমরা দাড়ালে তোমরা যা চাইছ তা তোমাদের আমি দেব। 

আমার পথপ্রদর্শক আমার ধিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, থাম। 
ওর কাছে এগিয়ে যেতে পার। | 

আমর। তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলাম তাদের ফেলে । আমি 
'ঘমকে দাড়িয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সেই দলের মধ্য থেকে ছুজন 
লোক অতি কষ্টে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে । তাদের মনে তাড়া" 
তাড়ি আসার ইচ্ছ। থাকলেও মোটেই গ্লোরে হাটতে পারছে না। তারপর 
'ানাদের কাছে এসে তার! জিজ্ঞান্থ্‌ দৃষ্টি মেলে আমাদের মুখপানে অনেকক্ষণ 
তাকিয়ে থাকার পর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ওরা কি 
ভবিভ দান? আর যদি মৃত হয় তাহলে আমাদের মত পোষাক 
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আমাকে লক্ষ্য করে তাদের একজন বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 
“ভুমি তুফান । আমাদের মধ্যে যখন আশ্্জনকভাবে এসে পড়েছ তখন 
আমাদের প্রতি কোনবপ ত্বণ। প্রদর্শন নাকরে তোমার পরিচয় দান করো। 

আমি বললাম, আর্ধে! নদীর তীরবর্তী এক বিরাট শহরে (ফ্লোরেন্স) 
"আমার জন্ম হয় এবং সেখানেই আমি লালিত পালিত হই। আমি এখনে 
জীবিত। কিন্ত বল তোমরা কে এবং কোন ছঃখে এত মাঁলন হয়ে উঠেছে 
তোমাদের গণ্ডদেশ ও মুখমণ্ডল? তোখাদের এই পোষাক তোমাদের কোন 
-পাপ আর তার শাস্তির বোঝাকে হুচিত করছে? 

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের এই কমলালেবু রঙের চকচকে 
পোষাক সীসে দিয়ে তৈরী এবং এত ভারী যে আমরা বইতে পারছি না 
এবং কেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আমার নাম ক্যাসটানানে। গ্ভ মানাভোন্তিতি | 
আর এর নাম পৌভোরিঙ্গে দ্য ল্যাণ্ডোনো । আমরা ছুজনেই ছিলাম যাজক । 
বোলোগণ। শহরে ছিল আমাদের নিবাস। ১২৬১ সালে ফ্লোরেশ্পে কয়েক- 
জন উদারহৃদয় বীর নাইটের দ্বার। “অঙ্গে! মিলিতা বিয়াতে মোরিয়া” নামে 
এক ধর্মগ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়৷ সে প্রতিষ্ঠানের কাঁজ ছিল যত সব আর্ত ও 
অনাথ! হবধবাদের রক্ষা করা এবং ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করে শান্তি বিধান 
করা। ১২৬৬ সালে .ফ্রোরেন্প নগরে গুয়েল্ফ ও গিবেলাইন নাষে ছুই 
রাজনৈতিক দলের মধ্য শান্তি স্থাপনের জন্ত আমাদের ছুজনকে নিষুদ্ত কর। 
হয়। কিন্তু আমরা তা পারিনি । গুয়েল্ফর। প্রবল হয়ে গারভিঙ্গোতে 
গিবেলাইনদের উপর অত্যাচার করে এবং তাদের ঘরবাড়ি পুিয়ে দেয়। 
তাছাড়। আমাদের সেই জনমেবামূলক ধর্ম প্রতিষ্ঠান “অঙ্গে! মোরিয়ার' 
মধ্যেও অনেক গলদ দেখা দেয়। তার মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করে এবং 
লোকে আমাদের ঠাষ্ট। করে 'জাভিয়েল ফ্রায়ার” ব! ফুতিবাজ যাজক” বলত । 

আমি বললাম, “যে ছুঃখ আপনারা--” কিন্তু আমার কথা শেষ না হতেই 
ভাদের মধ্যে একজন মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আমার পানে কাতর দৃষ্টিতে 
তাকিয়ে রইল। তার দেহে তিনটি আধাত দেখলাম । তখন ক্যাটানানে 
বলল, তুমি যাঁকে গড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখছ ও ছিল ফ্যারিসীদের পরামর্শদাতা 
শ্রবং তাদের সকলের পাপের জন্ত এক ওকে সবচেয়ে বেশী শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। ওকে নগ্ন অবস্থায় পথের উপর এইভাবে শুয়ে থাকতে হবে এবং 
আমাদের মত যারা ভারী বোঝ! নিয়ে এই পথে যাবে তারা৷ সকলেই ওর এই 
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নগ্ন দেহটাকে মাড়িয়ে যাবে । ওর শ্বশুরও এই পথের আর এক জায়গায় শুয়ে 
আছে এইভাবে এবং সে-ই প্রথম ইহুদী জাতির মধ্যে বিবাদমূলক এক মনো- 
ভাবের জন্মদান করে । ৰ 

এবার আমার পথপ্রদর্শক কবি ভাঞ্জিল উঠে দাড়িয়ে সেই যাজক 
ক্যাটানানোকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ডান দিকে বেরিয়ে যাবার কোন 
রাস্তা আছে? যদি তা বল তাহলে বড় ভাল হয়। তা না হলে আমরা 
কষ্ণকায় দ্েবদূতদের কবলে পড়ব এবং তারা আমাদের বার করে দেবে 
জোর করে। 

যাজক ক্যাটানানে। বলল, তোমাদের কাছেই একটি পাহাড় আছে। এ 
পাঁহাডটিতে উঠে যাবে । তারপর সেখ!ন থেকে পাবে বেরোবার পথ । 

ভাজিল বললেন, দৈত্যরূপী সেই শয়তন প্রহরীগুলে! তাহলে ভুল নির্দেশ 
দিয়েছিল। ওরা আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছিল । 

যাজক ক্যাটানানো। বলল, এ সব শয়তানগুলে। ছিল বোলোগন। শহরেব 
কুখ্যাত মিথ্যাবাদী । 

আমার পথপ্রদর্শক সেখানে আর ফ্লাড়ালেন না । তিনি রাগ্তভাবে তার 
অনূরবর্তী পাহাড়ের দিকে পথ হাটতে লাগলেন ব্যস্তভাবে। আর আমিও 
সেই বেদনার্ত পাপাত্মাদের ত্যাগ করে তার অনুসরণ করতে লাগলাম নীরবে । 


চতুবিংশ সর্গ 


অষ্টম বৃত্ত £ ম্যালবোজেস £ সপ্তম পরিখায় যাবার পথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ষ্ঠ পরিখার ধার ঘেষে যে পাহাড়টি উঠে গেছে সেই পাহাড়টির শিখরদেশে 
অতি কষ্টে উঠে গেলেন দান্তের । সেখানে গুর| পেলেন সপ্তম পরিথায় ষাবার 
এক অভগ্ন সেতু । তার! নিচের থেকে তীব্র গোলমালের শব শুনতে পেলেন, . 
কিন্ত অন্ধকারে কিছু দেখতে. পেলেন ন|। সেতু পার হয়ে তারা! নীচে নামতে 
লাগলেন । : দেখলেন লগ্ডম পরিখার থাদটি অসংখ্য বিরাটকায় সাপে ভতি ।. 


ডিভাইন কমেন্ড ৯৭ 


এঁ সব সাপের! ছিল চোরদের আত্মার ছায়ামূতি। একটি চোরকে একটি সাঁপ 
দংশন করতেই সে ভশ্ঘে পরিণত হলে! এবং পরে তার নিজের আকার ফিরে 
পেল। সে পিস্তোইয়ার ভামি ফুসি বলে নিজের পরিচয় দিল এবং তার জীবন 
কাহিনী ব্ক্ত করার পর ফ্লোরেন্সের শ্বেতদলের পতন সম্বন্ধে ভবিস্দ্ধাণী করল । 

হুর্ধ্য তখন সবেমাত্র কুম্তরাশির কক্ষ হতে মাথা! তুলে উত্তরায়ণের পথে 
উৎক্রমণ শুরু করেছে। ক্রমশ দিন বড় আ'র রাত্রি ছোট হতে শুরু করেছে। 
বসন্ত সমাগত হওয়ায় ধরিত্রীর রূপ বদলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে আর বরফ গলছে । 
আমর! ষষ্ঠ পরিখার গা থেকে যে পাহাড়টিতে উঠতে মনস্থ করেছিলাম তার 
পাদদেশে এক জায়গায় পা রেখে দাড়ালাম আমরা । আমার গুরু ভাজিল 
হাসিমুখে আমার সুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে ছু হাত দিয়ে 
ধরে পাহাড়ের গাত্রদেশে এক জায়গায় তুলে দিলেন । বললেন, ভাল করে 
ধরো, যেন পড়ে বেয়ো৷ না । 

সৌভাগ্যক্রমে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে ওঠার মত জায়গা ছিল এবং পাথর- 
গুলে! বেশ চওড়া ছিল। তা না হলে আমর! ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারতাম 
না সহজে । আমি কিন্তু ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিলাম। নিঃশ্বাস নিতে ক 
হচ্ছিল। তাই আর উঠতে না পেরে বসে পঞলাম এক জায়গায় । তখন 
আমার পথপ্রদর্শক বললেন, এই আলস্য ত্যাগ করো । লজ্জার কথা ! নরম 
বালিশে মাথা রেখে কম্বলের তলায় আরামশয্যায় শুয়ে থেকে কখনো! জীবনে 
বড় হওয়া! যায় ন। ব। যশ অর্জন করা৷ যায় না। আর যশহীন কীতিহীান জীবন 
জলের ফেনা বা ধেঁয়ার মতই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে । স্তিরাং ওঠ, শ্বাসকষ্ট দূর 
করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আবার উঠতে শুরু করে! । মানুষ আত্মশক্তির 
দ্বারাই যে কোন জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়। মানুষ ষদি নিজের দোষে তাৰ 
আত্মার পতন ন! ঘটায় তাহলে সে আত্ম! জয়ী হবেই । এখনো। অনেক উপরে 
উঠতে হবে । এখনে! সংগ্রাম করতে হবে । আমার কথ! বুঝতে পেরেছ ? যদি 
বুঝে থাক তাহলে তোমারই ভাল হবে । 

তার কথায় আমার শ্বাসকষ্ট চেপে রেখে আবার পাহাড়ে উঠতে শুরু 
করেছিলাম আমি । বললাম, চল গুরু, আমি দৃঢ়সংকল্প | 

এইভাবে কষ্টকর উচুনীচু সংকীর্ণ পথ দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম 
আমরা । পাছে আমার দূর্বলতা! ও দেহকষ্ট প্রকাশ পায় সেজন্য কথা বলে তা 


গোপন রেখে চললাম। ভ্বশেষে পাহাঁড়ের শিখরদেশে উপনীত হয়ে একটি 
ঞ 
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সেতু দ্বেখতে পেলাম । পাহাড়ের শিখরদেশ থেকে শুরু হয়ে সেই সেতুটি এক 
বিরাট থাদের উপর দিয়ে অন্য খাদের পানে চলে গেছে । খাঁদের নিচে কি 
আছে তা দেখার জন্ত আমি দৃষ্টিপাত করলাম । কিন্তু দুর্ভেগ্ অন্ধকারে কিছুই 
দেখ গেল ন!। আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, ওপারে গিয়ে খাদের 
নিচে নেমে দেখতে হবে । নিচে কি আছে দেখতে পাচ্ছি না। 

তিনি বললেন, তুমি ষে অনুরোধ আমাকে করেছ, আমি কাজের মধ্য 
দিয়ে নীরবে তার উত্তর দেব। 

এর পর কখনো! উপরে কখনো নিচে ওঠা নামা করে অনেক পথ বেয়ে 
'অবশেষে খাদের গা বেয়ে কিছুট। নামতেই দেখলাম সমগ্র খাদটা! অসংখ্য 
বিরাটাকার সাপে ভরা । এমন বড় বড় বিষধর সাপ লিবিয়া, ইথিওপিয়ায় বা 
লোহিত সাগর অঞ্চলে কোথাও নেই। সেই সব সাপের মাঁঝে উলঙ্গ 
প্রেতমৃতিরা কোন লুকোবার জায়গার সন্ধানে ইতস্তত: ছুটে বেড়াচ্ছিল। সেই 
সব প্রেতাআ্াদেক্ হাত গুলে! জড়ো করে পিঠের কাছে সাপ দিয়ে বীধা ছিল, 
সে সাপের মাথা আর লেজগুলে! তাদের কোমরে কৌপীনের কাজ করছিল । 

প্রন সময় একটি পাপাত্ম। খাদের গায়ে আমাদের কাছে পরিত্রাণের 
আশায় 'এসে পড়ায় একটা সাপ তাকে ঘাড়ের কাছে দংশন করল । আর 
সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। তৎক্ষণাৎ চোখের নিমেষে পুড়ে 
ছাই হয়ে গেল সে। কিন্তু পর মুহূর্তে আরবের সেই রূপকথার আশ্চর্য 
ফোনিক্স পাখির মত তার ভন্মস্প হতে সে তার নূতন রূপ পরিগ্রহ করল। 
কথিত আছে ফোনিক্স পাচশে। বছর ধরে আরবের মরু অঞ্চলে বাসা বাধতে 
থাকে । তারপর একদিন হৃর্ষের পুঞ্জীভূত তাপ আগুন হয়ে হঠাৎ জ্বলে উঠে 
দে বাসাটিকে পুড়িয়ে দেয় । ফোনিক্স পাখির গায়েও আগুন লাগে আর তথন 
সে তার বিশাল পাখ। দিয়ে বাতাস করে নে আগুন নিবিয়ে দেয়। আগুন 
নিবিয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটিও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু সেই 
ছাই থেকেই সে আবার নৃতন রূপ লাভ করে। 

সেই পাপাত্ম। নূতন দেহ লাভ করে উঠে দাড়িয়ে কোন মৃদ্ধিত ব্যক্তি চেতনা 
ফিরে পাওয়ার পর যেমন বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে তেমনি করে 
এক নিবিড় বিহ্বশ্ততার সঙ্গে দেখতে লাগল । আদি আশ্চর্য হয়ে মনে মনে 
বললাম, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার প্রতিশোধের আঘাত কী ভয়ঙ্কর 
আবে:নেনে আমে! 


ডিভাইন কমেডি ৯৯ 


আমার পথপ্ররর্শক তখন তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে 
লোকটি তার উত্তরে বলল, আমি এসেছি তুস্কানি হতে । আমার নাম হচ্ছে 
ভামি ফুসি। জীবনে আমি পস্তর মত বাচতাম । মানহযষের মত কথনো 
'বাচিনি। আমার বাড়ি ছিল পিস্তে ইয়া । 

আমি আমার গুককে বললাম, ওকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন পাপে ও 
এখানে এসেছে । আমি ওকে এক বদরাগী, বুক্তপিপানু বর্বর বলেই জানি। 

আমার সে কথ শুনে আমার যুখের দিকে তাকাল সে। আমি ভার 
চে।খ মুখ দেখে বুঝলাম সে তার অন্তবে এক ভষঙ্কর পকচ্জা অন্গভব করছে । 

সে লজ্জার সঙ্গে বলল, তোমার কাছে এভাবে দাড়িয়ে কথা বলতে 
লম্জায় ঘ্রিয়মাথ হয়ে পডছি আমি । শুথাপি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব । 
তোমার সঙ্গে প্রতীরণ। করব না কোনকপ | আ;মার এই নরকে নেমে আসার 
কারণ হলে। আম চার্চের +।বিত্র ধনসম্পদ চুরি করেছিলাম আর তার জন্ত 
কয়েকজন নির্দোষ লোক ধর! পড়ে । ভোমর! এখান থেকে চলে যাবার মাগে 
আমি তোমাকে আরও কিছু বলব। প্রথমে পিস্তহয়ার শ্বেত দলহুক্ত 
লোকেরা কৃঞ্দলের সকলকে তাটিয়ে দেবে । কৃষ্দলের লোকের! ফ্লোরেন্দে 
গিয়ে স্খোনক,'র কষ্দলের সহায়ভায় পিসেলোর রণক্ষেত্রে মরোসেতে।র 
নেতৃত্বে শ্বেতদলের বিকদ্ধে এক বিরাট বুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। ক্রমে হার। 
শ্বেতদলের দুর্গ অধিকার করে তাদের খিধ্বস্ত করবে | আমি তোকে 
বলে দিচ্ছি তখন তোমারও সমত ক্ষতি হবে। 


পঞ্চবিংশ সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত £ সপ্তম পরিখ। ঃ চোরেরা £ সর্পসমূহ 
কাহিনীসংক্ষেপ 
ভাষি ফুসি ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে পালিষে গেল। তখন শভাকে 
ধরার জন্ত ক্যাকাম নামে এক দানব ছুটে গেল তার পিছনে। 
আরে তিনজন পাপাত্মা এসে হাঙ্জির হলো । কবি দাস্তে ও ভাজিল 


দেখলেন তাদের মধ্যে হুজন তাদের বেশ পরিবর্তন করল। একজন হয়ে 
গেল লাপ আর একজন পরিণত হলো অন্ত একজন চোরে। 


১০০ দান্তে রচনাসমগ্র 


তার কথা বলা শেষ হলে ভামি ফুসি উপরে সুখ তুলে প্রথম আর ঘিতীয় 
আশ্কুলের মধ্যে বুড়ো! আঙ্গুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে অপমানজনক ভঙ্গিতে বলল, 
এই দেখ ঈশ্বর তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। 

আমার ইচ্ছ৷। হচ্ছিল, সেই মুহূর্তে যেন সেই ভয়ঙ্কর সাপগুলে! তার 
গল! ও সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরে তার কহ স্তব্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম 
একট! সাপ এসে তার গল! জড়িয়ে ধরল । আর একটা সাপ এসে তার 
হাত জড়িয়ে ধরল । আঘি মনে মনে বললাম, হে পিস্তোইয়!» তুমি এমন এক 
পাঁপীকে জন্মদান করেছ যে তার পাপকর্ষে তার দেশের পূর্বস্থরীদের ছাড়িয়ে 
গেছে । এমন পাপীকে বক্ষে লালন করার থেকে তোমার পুড়ে মরা! উচিত 
ছিল। যদিও নরকে অনেক পাপী আছে তথাপি এমন দপত ও উদ্ধত 
পাপাত্বা কখনে। কোথাও দেখিনি । এমন কি থীবসদের শক্র রাজ! ক্যাপেনি- 
য়াসও এমন ছিলেন না৷ । এমন সময় দেখলাম ভামি ফুসি আর কোন কথ! 
না৷ বলে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন সেণ্টর নামধারী প্রহরী গর্জন 
করে উঠল, কোথায় গেল সেই ছুবিনীত চোরট।? তার ঘাড়ের উপর 
ডানাওয়াল! এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন ছিল এবং সে অগ্নি উদ্‌গার করছিল মুখ 
থেকে । 

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, শোন ক্যাকাস, মাউণ্ট এযাভেনিউ 
পাহাড়ের নিচে তুশি থাকবে তুমি প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়েছে । তোমার 
এই রক্তক্ষয়ী পাপকর্ষের সঙ্গে যোগ করেছ চৌর্যবৃত্তির অপরাধ । শক্তির 
দেবতা হাকিউলেস যখন তার অশ্ব নিয়ে আসছিলেন স্পেন থেকে তুমি তখন 
সেই অশ্ব চুরি করে পালাবার চেষ্ট। করো । কিন্তধর। পড়ে যাও এবং 
হাকিউলেপের গদার আঘাঁতে তোমার প্রাণ যায়।' 

তার কথা শেষ হতেই সেণ্টর নামধারী সেই প্রহরী গল্জন করে উঠল। 
আর সঙ্গে সঙ্গে আমার একরকন পায়ের তলা থেকে তিনটি মৃত আত্মা 
এসে চিৎকার করে বল্ল, কে তোমরা ? 

এতক্ষণ আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি তাদের। এবার ভামি ফুনির কথ! 
ছেড়ে আমরা তাদের পানে তাকালাম । তাদের মধ্যে একজন বলল, 
গিয়ানফ! দেরি করছে কেন? সে কোথায়? 

আবার ইশারায় আমার পথপ্রদর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম । তে প্রাঠক- 
গপ, এরপর আমি যা দেখলাম তার কথা শুনে আপনার! নিশ্চয় অতীব 


ডিভাইন কমেডি ১৩১ 


বিশ্বয় অন্থভব করবেন। কিন্ত বিশ্বাস করুন, আমি নিজের চোখে তা স্পট 
দেখেছিলাম। আমি দেখলাম ছুটি পা-ওয়ালা এক ড্রাগনের মত এক ভয়ঙ্কর 
জন্ত কোথা হতে এসে সেই তিনটি আম্মার একটিকে তীসক্ষ নখওয়াল! হাত 
দিয়ে আগ্রেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল ঠিক যেমন করে আইভি লত! জড়িয়ে ধরে ওক 
গাছকে । আসলে সেই ভনঙ্কর ড্রাগনে রূপান্তরিত গিয়ানফাই জঙিয়ে 
ধরেছিল এাগ্রেলে। ব্রনেলেশ্চিকে । গরমে গলে যাওয়া মোম যেমন কোন 
বস্তকে জড়িয়ে ধরে তেমনি করে গিয়ানফা! জড়িয়ে ধরল এাজ্েলোকে | ধীরে 
ধীরে সমস্ত চেহারাটা বদলে যেতে লাগল এ্যাঞ্জেলোর | সাদা কাগক্ত যেমন 
অগ্নি-সংযোগের ফলে পুড়ে কালে হয়ে যায় এবং সে কাগজকে আর চেনা 
যায় ন|, তেমনি এ্যাঞ্জেলোকে আর চিনতে পারল ন। তার ছুই সহচর । তথন 
অন্ত ছুই আত্ম আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে উঠল, ও গ্যাঞ্জেলো তুমি একেবারে 
বদলে গেছ! তে।একে একেব।রেই চেনা ষাচ্ছে না। তোনাকে দেখে এক- 
ভন অথব। দুজন বলে মোটেই বোঝ! যাচ্ছে না। গরিয়ানফা আর এ্যাঞ্জেলে। 
দুজনে মিলে মিশে এবন এক অদ্ভুত নূতন মুতিতে পরিণত হয়েছে যাকে চেনা 
যায় না। ছুজনের চেহার:ই বদলে গেছে। তারপর দেখলাম সেই নূতন 
রূপান্তরিত মৃতিটি ধীরে ধীরে ক্লান্ত পদক্ষেপে চলে গেল কোথায় । 

আবার দেখলাম বড় বড় টিকটিকিরা যেমন এক গাছ হতে অন্য গাছে 
বিদ্যুতের থেকেও ভ্রত গতিতে চলাফেরা করে তেমনি ক্রোধাগ্রিতগ্ত এক জন্ত 
অতি দ্রুতগতিতে এসে অবশিষ্ট ছুটি আত্মার একটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয্‌ ধরল। 
সরীহৃপ জাতীয় সেই জন্তটি অগ্নি উদ্‌গার করছিল | যে তিনটি আত্মা প্রথমে 
আমাদের কাছে এসে উপস্থিত ভল এবং যাদের একে একে এক একটি সবীস্থপ 
জাতীয় জন্ত এসে দংশন করে রূপান্তরিত করে দিচ্ছিল তাদের দেহগুলিকে তারা৷ 
পুর্বজীবনে ছিল চোর। চৌধবৃত্তিই ছিল তাদের কাঙ্ছ। তাদের প্রকৃতি 
সাপের মত কুটিল ছিল বলে নরকে সর্পকুলের মধ্যে সরীত্বপ-জাতীয় ভয়ঙ্কর 
দ্রাগনদের প্রহর! ও শাসনাধীনে তাদের শান্তি ভোগ করতে হয়। এবার সপ 
দষ্ট সেই দ্বিতীয় আত্ম,টি দংশনকারী সেই ড্রাগনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
রইল। সেবেশ বুঝতে পারল দংশনকারী জন্তটি ফ্রাদ্দেদকে। কাভালকান্তি। 
আগের মত তারাও ধীরে ধীরে রূপংত্তরিত এক সর্পে পরিণত হলো! । আমি 
'তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লুকানের রূপকথা “ফার্সে নিয়া” ও লাতিন কবি 
€ভিদের 'মেটামরফিস” এর কথা ভাবতে লাগলাম । লুকান এক জায়গায় 


১০২ দাত্তে রচনাসমগ্র 


বলেছেন, রোমান সেনাপতি ক্যাটো! যখন লিবিয়ার মরুভূমির মধ্য দিয়ে এক' 
সমরাভিযানে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর দুজন সৈনিক সর্পদংশনে মার! যায়। 
কিন্তু তাদের দেহছুটি আশ্র্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ' সৈনিক ছুটির নাম' 
ছিল সেনেলাস ও নাসিদিয়াস । সেনেলাসের সর্পদষ্ট দেহটির মাংস ধীরে ধীরে' 
গলে যেতেণাকে আর নাসিদিয়াসের দেঠটি ফুলতে ফুলতে ফেটে যায় অবশেষে । 
ইতালীয় কবি ওভিদ খুষ্টপূর্ব ৪৩অব্ধে ভনম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম ছিল 
পাবলিয়াস অভিদিয়াস নাসো। তার রচিত বন গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা স্থবিদিত ও 
ন্থপরিচিত গ্রন্থ হলে 'মেটামরফসিস+ | এই গ্রন্থে ওভিদ দেখিয়েছেন মানুষ জন্ম 
জন্মাস্তরে কিভাবে তার রূপ পরিবর্তন করে। এই গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি 
দেখিয়েছেন, ক্যাডমাস ও এযারেথুসা কিভাবে যথাক্রমে সাপ ও বর্ণায় পরিণত 
হয়। কিন্তু সেই ওভিদ কোথাও দেখাননি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছুটি জীব কিভাবে মিলে 
মিশে সম্পূর্ণ নুতন এক রূগ পরিগ্রহ করতে পারে। মানুষের গায়ের শক্ত 
চামড়। ও সাপের গায়ের নরম চামড়া ও মুখ লেজ গ! সব মিলে মিশে যে একটি 
অদ্ভুত নৃতুন ভীবে পরিণত হতে পারে তা আমি কখনো! কল্পনাও করতে 
পারিনি। সত্যিই জীবনে এই আমি প্রথম এক সর্বাপেক্ষা আশ্চ্ঘজনক ঘটনা 
দেখলাম । আগের মত এই রূপান্তরিত জীবটিও চলে গেল অন্ত্র। আর 
একজন মাত্র রয়ে গেল অপরিবঠিত। তাঁর নাম পুমসিও। সে ছিল থগ্ন। 
অষ্টম বৃত্তের অন্তর্গত সপ্তম পরিখার মধ্যে আমি দেখলাম ছুটি আশ্চর্য রপান্তর। 
প্রথমতঃ মানুষরূপ এযাঞ্জেলে! ষষ্ঠপদবিশি্ট দানবরূগী গিয়ানফাঁতে আর দ্বিতীয়ত 
মান্ষরূপী বুওসো চতুষ্পদ সরী্প জাতীয় এক জন্তরূপী ফ্রাপ্মেমকোর মধ্যে 
ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবে পরিণত হলো। সে রূপের মধ্যে 
তাদের দুজনের কাউকেই চেন! গেল না। 


যড়বিংশ সর্গ 
অষ্টম বৃত্ত ঃ ম্যালবোজেস £ অষ্টম পরিখায় যাবার পথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


তীব্র হ্লেষের সঙ্গে ফ্লোরেন্স নগরীকে তিরঙ্কার করতে লাগলেন দান্তে ৷ 
তারপর পরবর্তী পরিথায় যাবার ভন্ত একটি উচু নীচু পগ বেয়ে একটি সেতুর 
উপর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন ছুভনে। সেই সেতুর উপর দিয়ে যেতে 
যেতে বহ্নিশিখাপরিবৃত বহু পাপায্সীকে ঘুরে বেড়াতে £দেখলেন। তারা 
প্রত্যেকেই পূর্বভীবনে ছিল প্রতারকদের পরামশপ্াঁতা । তাদের কাজ ছিল 
মান্ষকে প্রতারণায় প্রবন্ত করা । ভাঞ্জিল সস! ট্রৎষুদ্ধধ্যাত বীর ইউলিসেস 
ও ভাওমীডসএর বহ্িশিখাবৃত ছয়'মূতি দেংতে পেয়ে ইউলিসেসকে তার শেষ 
সমুদ্রঘাত্রার কথা বর্ণনা করার ভন্য অনরোধ করলেন । 

আনন্দ করো হে ফ্লোরেন্স, কারণ তোমার অপরিনীম যশ পাখা মেলে জল 
স্থল অতিক্রম করে আকাশ চুক্ধন করতে চলেছে । করণ প্রতিটি নরকগহ্বরের 
গভীর অন্ধকারে ধ্বনিত প্রতিধবনিত হচ্ছে তোখার নাম। নরকেষে সব চোরদের 
দেখেছি তাদের মধ্যে তোমার পাচজন সম্্রান্ত গণ্য“ তথাকথিত ভদ্র ব্যক্তিকে 
দেখেছি এবং তাতে তোমার স্নাম বা সম্মমন কিছু বাড়বে না । প্রণাটোর 
অভিশাপের তুমি যোগ্য । পোপ বেনেডিক্ট ১৩০৪ সালে ফ্লোরেশের গৃহযুদ্ধ 
মেটাবার জন্টে প্রযাটোর কাডিনাল নিকোলাসকে ফ্লোরেন্স পঠান। কিন্ত 
প্র্যাটোর সমস্ত চেষ্টা ব্য হওয়ার জন্য তিনি অভিশাগ দিয়ে বলেন, যেহেতু 
তোমরা শান্তি ও ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলে না, তোথর! জাহান্ন. ০. ব।ও | এই 
অভিশাপের ফলে সমূহ ক্ষয় ক্ষতি হয় ফ্লোরেম্ল নগরীর । সহসা এক সেতু ভেঙে 
পড়ার ফলে বহু লোক মারা যায়। এক ভয়াবহ অশ্মিকাণ্ডে ছু হাজার বাড়ি 
পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বছ পরবার গৃহহার। ও সর্বস্বান্ত হয়। 

ফ্লোরেজ্ছগ নগন্ীীর উদ্দেশ্যে এ কথা বলার পর সে স্থান ত্যাগ করলাম 
আমর! । আমরা একটি নির্জন প্রস্তরাকীর্ণ পথ বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম 
ধীরে ধ'রে। এবড়ো' থেবড়ে। পথে সাবধানে প। ফেলে নিচের দিকে নামতে 
লাগলাম । আমি কিছু আগে য| যা দেখেছি তাতে ছুঃখে ও বেদনায় উত্তপ্ত 


৯৬৪ দাস্তে রচনাসযগ্র 


হয়ে উঠেছিল আমার মন। আমি ভাবলাম ঈশ্বরের বিধান যত নিষ্ঠুরই হোক 
ন! কেন, তা সন্ত চিত্তে মেনে নেওয়া উচিত। তা! ন! হলে ঈশ্বর আমাকে 
যে বিদ্যাবুদ্ধি ষে সৌভাগ্য দান করেছেন তা! ক্ষতিগ্রস্ত হবে । 

অবশেষে অষ্টম পরিখার নিকটবর্তী হলাম আমরা । গ্রীষ্ম গোধুলির 
ঘনায়মান অন্ধকারে মাঠের মাঝে যেমন গুচ্ছ গুচ্ছ জোনাকি জলে তেমনি 
সহস। দেখলাম অষ্টম পরিথার সেই খাদের অন্ধকারে সতত সঞ্চরমান অসংখ্য 
অগ্নিশিখা তার তলদেশ প্স্ত আলোকিত করে তুলছে আমাদের চোখের 
সামনে । ইসরায়েলের ভবিব্দ্বন্তা এলিজাকে যখন এক জলম্ত রথে করে ত্বর্গে 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্ধকারে তার গতিশীল রথটিকেও ঠিক তেমনি 
দেখাচ্ছিল। সে চৌঁখ মেলে অগ্মিপরিবৃত সেই রথটি দেখতে পায়নি । শুধু 
দেখেছিল এক নিরাবয়ব অগ্নিশিখা একখণ্ড আগুনের মেঘের মত দ্রুত উড়ে 
চলেছে, ভেসে চলেছে আকাশপথে | তেমনি সেই খাদের অন্ধকারে আমি যে 
সকল অগ্নিশিখাগালিকে দেখলাম সেগুলির মধ্যেও কোন অন্তনিহিত দাহবস্ত 
চোখে পড়ল না। সেই সতত সঞ্চরমান জ্বলন্ত অগ্সিশিখাগুলিকে দেখে আমার 
মনে হচ্ছিল যেন এক একটি আশ্চর্য চোর তাদের অপহৃত বস্তকে ঢেকে রেখে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

আমি এবার সেতু হতে খাদের পথে নামতে শুরু করলাম । তখন আমার 
পথপ্রদর্শক বললেন, এ সব চলন্ত অগ্নিশিখার মাঝে এক একটি মৃত পাপাস্ম। 
নারকীয় শাস্তি ভোগ করছে। আপন আপন পীড়নমূলক শান্তির জলন্ত 
আবরণে ঢাকা আছে তাদের আত্ম] | 

আমি তার উত্তরে বললাম, আমিও তাই অনুমান করেছিলাম । কিন্তু বল 
খুরুদেব, এ সব অসংখ্য অগ্নিশিখার মধ্যে সবচেয়ে উচু অগ্মিশিখার অন্তরালে 
কার আত্মা আছে? 

আমার পধপ্রদর্শক বললেন, ওর মধ্যে আছে গ্রীকবীর ইউলিসেসের 
'আত্মা। আর তার সঙ্গে আছে ভাওমীডস। ওরা ছুজনে যেমন জীবনে 
ছিল একই পথের পথিক মৃত্যুর পরও এক সঙ্গে একই শাস্তি ভোগ করছে । 
কাষ্ঠনিখিত সেই মায়াময় অশ্খের ছলনার দ্বারা রে'মানদের অন্যায়ভাবে ধ্বংস 
করার জন্য ওরা আজ এইভাবে অহে'রহঃ ভোগ করে চলেছে এক জলস্ত 
অনুশোচনা | ইউলিসেসের পরিকল্পনামতই গ্রীকরা কাঠের ঘোড়া হতে বেড়িয়ে 
এসে ইয়নগরীর সব দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় অবরোধকারীদের জন্ত । সেই পাপের 


ডিভাইন কমেডি ১০৫ 


অন্তই এই শান্তি । তার পরামর্শমতই ট্রয়নগরীর প্রতিরক্ষার শেষ ভরসা 
প্যালাস বা প্যালাডিয়ামের প্রতিমৃর্তিটি চুরি করে অনা হয়। ইউনিসেস 
আরে! এক অন্যায় করে ডেলডামিয়ার মৃত্যু ঘটিয়ে । একিলিসের মাতা জল- 
দেবী থেটিস ধখন জানতে পারেন ট্য়নগরশতে বেশ করলে তীর পুত্র একিলিস 
নিহত হবেন তখন তিনি তাকে নারীর ছন্মবেশ পরিয়ে স্কাইরাসের রাজবাঁড়িতে 
লুকিয়ে রাখেন । কিন্তু রাজকন্তা ডেলডামিয়! তা ক্ঞানতে পারেন এবং 
এঁকলিসের সঙ্গে এক প্রেমসম্পরক স্থাপন করেন । নিয়মিত গোপন দেহমিলনের 
কলে তাদের এক পুত্রসস্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এমন সময় ইউলিসেস 
সেখানে গিয়ে একিলিসকে প্ররোচিত করে ইরয়যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য 
করেন । ফলে শোকে ছুঃথে ডেলডাষিয়া প্রাণত্যাগ করেন । 

আমি তখন বললাম, অসংশ্য অগ্রিশিখার মাঝে ইউলিসেসের শিখাটি 
মাথ! উচু করে আছে, ঠিক যেমন ঈডিপাসপুত্র ইটোকলদ ও পলিনিসেসের 
অআলন্ত চিতার শিখ ছুটি মৃত্যুর পরেও শক্রতা ভূলে এক হতে পারেনি । রাজ- 
সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ছুই ভাই দ্বন্দে প্রবৃত্ত হয়ে দুজনেই নিহত হয় 
এবং একই চিতায় তাদের শবদাহ করা হয়। কিন্তু সে চিতায় স্পষ্ট ছুটি অগ্থি- 
শিখা পৃথক ছিল শেষ পর্যন্ত । 

আমি অ'রও বললাম, যদি এই অগ্নিশিখা কথা বলতে পারে তাহলে 
আমি কিছু কথা বলতে চাই গুদের সঙ্গে। আমাকে কয়েক মুহুর্ত সময় 
দাও। 

তিনি তখন বললেন, সেটা! ত প্রশংসার কথ! এবং সানন্দে সে অনুমতি 
দান করছি। কিন্ত ওর! জাতিতে গ্রাক এবং তোমার পর্রচয় জানতে 
পারলে তোমার কথার উত্তর নাও দিতে পারে । তার থেকে তোমার পক্ষ 
থেকে আমিই বরং কথ! বলি। তাছাড়া আমি যখন তোমার মনের সব 
কথা বুঝতে পরি । 

ঘুরতে ঘুরতে ইউলিসেসের অগ্রিপরিবৃত আত্মাটি যখন আমার পথ- 
প্রদর্শকের কাছে এল তখন তিনি বললেন, আমি যখন পৃথিবীতে কাব্য রচনা 
করতাম আমার জীবিত কালে তখন তে"মাদের বীরুত্বের অনেক জয়গান 
গেয়েছি। এখন দাড়াও । ইউলিসেস ও ডাওমীডসএর আত্মা একই অগ্নি- 
শিখার মধ্যে আছে । * আমি জানতে চাই ইউলিসেসের শেষ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে 
কিছু কথা । তিনি কতদূর গিয়েছিলেন ? 
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তাদের মধ্যে একজন তখন তার উত্তরে বলতে লাগল, সব বাধ! বিপর্তি 
জয় করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরেও আমি বেশী দিন থাকতে পারলাম না" 
সেখানে । আমার পুত্রের প্রতি স্নেক, পিতার প্রতি ভক্তি, বিবাহিত পত্ীর 
প্রতি ভালবাসা কোন কিছুই বেঁধে রেখে দিতে পারঙ্গ না আমায় 
নিরাপদ গৃহকোণের অনাবিল আরাম ও স্থথশান্তির রাজ্যে । অবিরাম 
সমুদ্রধাত্রার মাধ্যমে সারা জগৎটাতে দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল আমার 
মন। কিছু বিশ্বস্ত অন্ুচর নিয়ে আধার একটি জাহাজে করে বেরিয়ে 
পডলাম আমি । মরক্কো ও স্পেনের উপকূল ছুয়ে আমি চলে গেলাম সাজি 
দ্বীপ ও আরো! কত সবুজতরঙ্গবিধোত দেশে । অবশেষে আমার নাবিকরা' 
ক্লান্ত ও বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। তার উপর ছিল শক্তির দেবতা হাঞ্চিউলেসের' 
নিষেধাজ্ঞা । 

আমি তথন বললাম, হাকিউলেসের দ্বার নির্দিষ্ট যে স্তন্ত পর্যন্ত মত্যবাসীর 
গাতপথ সীমায়িত আছে, যে স্তত্তের এধ!রে স্ুর্পকে অস্তগমন করতে হয় এবং 
যর ওপারে সর্ব যেতে পারে না সেই স্তন্ত পর্যন্ত তোমরা শত সহশ্ন বিপদ 
অতিক্রম করে যাত্রা করেছ । 

আমার কথা তাঁরা এমন মন দিয়ে শুনবে আমি তা ভাবতেই পারিনি ॥ 
আমি আরে। বললাম, তোমাদের উচ্চ «ংশমর্যাদার কথা ভাব । অজ্ঞতা 
তোমাদের জন্ঠ নয়। জ্ঞানের অনুসন্ধান ও চারিত্রিক গোরব ও শরেঠত্বের 
মর্যাদা অর্জনের জন্ই জন্ম হয়ে'ছল তোমাদের মত বীরের । 

আমার কথা শুনে খুশি ভয়ে ইউলিসেস আবার বলল, আমরা বহু: 
সমুদ্র অতিক্রম করে বহু দেশ অতিক্রম করলাম। পাঁচটি শুর্ুপক্ষ হলে! 
অতিক্রান্ত । অবশেষে আমরা একদিন দেখতে পেলাম ধুসর রঙের একটি 
পাহাড় । তা দেখে আমরা আনন্দ করতে লাগলাম । পরে আমাদের 
অশ্রু বিসর্জন করতে হবে ত৷ বুঝতে পারিনি । সহসা এক অজানা দেশ থেকে 
ছুটে এল এক অভ হাওয়।। সাধারণ হাওয়। নয়ঃ ঘুণিঝড়। সে ঝড়ের, 
আবাতে আমাদের জাহাজটির সন্মুধভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হলে! বিশেষভাবে | তিনবার, 
ঘুরপাক থেয়ে ডুবতে শুরু করল আমাদের জাহাজটি । আমর! সকলেই ডুবতে, 
শুরু করলাম। ক্রমে অণস্ত বিশাল এক জলরাশি ধীরে ধারে গ্রাস করল, 
খআমাদের | 


সপ্তবিংশ সর্গ 


অই্টম বৃত্ত £ অষ্টম পরিখা ঃ প্রতারণার কাজে পরামর্শপিতাগণ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


গিদো ছ্ব মস্তিফেলব্রোর আত্মা রোমাগনার খবর জানতে চাইল কৰি 
দাস্তের কাছে। সে খবর পাওয়ার পর সে বলতে লাগল তার নিজের কাহিনী ।- 

অবশেষে আমাদের কথাবার্ত!র পর ইউলিসেসের উভুক্গ অগ্নিশিখাটি চলে' 
গেল কবিবর ভাজিলের নির্দেশে । তখন দেখলাম আর একটি অশ্রশিখাবৃত 
মৃত আত্মা আর্তনাদ করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে । 

সিসিলির ষাডের মত এক দুঃসভ যন্ত্রণায় গর্জন করতে করতে সে এগিয়ে 
এসে বলল, শোন, আমি তোকে লক্ষ্য কসেই কথা বলছি । তোমার. 
কথার মধ্যেই লগ্ধাডির কথার টান শুনতে পাচ্ছি। বেণী বিরক্ত করব না, শুধু 
একটা কথ! জানতে চাঁই তোমার কাছ থেকে । যদিও আমার আসতে কিছু 
বিলম্ব হয়ে গেছে তথাপি আমার সঙ্গে কথ! বল। কিছুক্ষণ দাড়াতে বিরক্ত 
বোধ করো না। আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ 
হলেও তাতে আমার কোন বিরক্তি নেই; কারণ এটাকে আমি সহজভাবে 
মেনে নিয়েছি। লাতিয়ার স্থদূর উপকূল থেকে যদি তুমি এই নরকের রাজ্যে 
এসে থাক তাহলে বল রোমাগনাতে কি এখন শান্তি বিরাজ করছে না যুদ্ধ. 
চলছে? রোমাগনার নিকটে আবিনে! পাহাড় আর টাইবার নদীর উৎসস্থলের. 
মধ্যবততী অংশে ছিল আমার নিবাস । 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ঠিক আছে, বল কি জানতে চাও, ইনি 
লাতিয়ার লোক। 

গিদোর প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল। সুতরাং আর কালবিল্ব ন! 
করে বললাম, হে নরকবাসী আত্মা, তোমার দেশ রোমাগনায় কখনো শান্তি 
দেখা যায়না! । অত্যাচারীদের অন্তর কখনো! শক্রতামুক্ত হয়নি । তবে আমি. 
যখন সে শহর থেকে চলে আসি তখন অবশ্য সেখানে প্রকাশ্ন কিছু দেখিনি । 
কিন্তু র্যাভেনাকে আজও আগের মতই শাসন করছে পরেস্তার ঈগলচিকধারী 
লর্ডগণ তার! সাভিয়। পর্যন্ত বিস্তার করেছে তাদের রাজ্য । একদিন তুমি, 


১৬৮ দান্তে রচনাসমগ্র 


পোপের দ্বারা প্রেরিত ক্রাম্মের এক বিশাল সৈম্তদলের আক্রমণ প্রতিহত করে 
যে দেশকে বিপনুক্ত করো আজ তা কতকগুলি অর্বাচীন শত্রযুবকের 
স্বারা বিব্রত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে । ভেরুশিওর কালে গুয়েম্ষদলভুক্ত 
ম্যালাতেন্তা ও তার পুত্র ম্যালাতেন্সিনে। ধ্বংসের তাগুব চালাচ্ছে । তারা 
গিবেলাইন দলতুক্ত মন্তাগনাকে বন্দী- ও পরে হত্যা করেছে। তাছাড়! 
'এখন লামোনে ও সান্তার্ণো এই ছুটি শহরেই আধিপত্য চলছে সিংহবান্থ 
গুভ্রকেশাবশিষ্ট নউ পেগানো৷ বা লাওনেসর যিনি ক্ষণে ক্ষণে দল পরিবর্তন 
করে রোমাগনাতে গিবেলাইন ও তুক্ষানিতে গুয়েল্ফের মত আচরণ 
করেন। কিন্তু এবার বল, তুমি কে, কোনরূপ গোপনতা অবলম্বন 
করে৷ না তোমার পরিচয়দানের ব্যাপারে । যেহেতু আমি জানি এই নরকের 
অন্ধকারে যারা একবার এসেছে তার কেউ আর ফিরে যায়নি পৃথিবীর 
আলোতে, সেইহেতু তোমাদের মত কারে! কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার 
কোন আশঙ্কা নেই আর। আমি ছিলাম একজন কবীর যৌদ্ধ।। পোপ 
আমার কাজে বাধা"না দিলে আমার সকল অভিলাষই পুরণ হত । তবে 
আমার কাজের মধ্যে সিংহস্থলভ বীরত্বের পরিবর্তে ছিল শৃগালন্ুলভ ছলন৷ 
আর চাতুর্ষের প্রাধান্ত । ক্রমে আমি সর্বত্র এই চাতুর্ষের গেলা খেলতে 
খেলতে বার্ধকো উপনীত হলাম । বন্দরে ফিরে আস! নোঙর করা৷ জাহাজের 
'মত স্তিমিত হয়ে পড়ল আমার কর্মোছ্যম। তারপর বনিফেস ও কলোন্ন! 
ংশের মধ্যে বাধে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। অথচ ছুটি বংশই ছিল খুষ্ট ধর্মাবলথী। 
এই যুদ্ধ চলাকালে পোপ আমাকে কনস্তাস্তাইনএর মত জানার জন্য 
'ডেকে পাঠান । রোম কনস্তান্তাইন প্রথমে খুষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দান করেন। 
প্রবাদ আছে তিনি নাকি নিবিকারে খুস্টানদের হত্যা' করতে থাকেন এবং সেই 
পাপে জীবিত অবস্থাতেই কুষ্ঠরে গে আক্রান্ত হন। পরে তিনি অনুতপ্ত হয়ে 
সোরাকতের মঠ থেকে আত্মগোপন করে থাকা পোপ সিলভেম্তারকে ডেকে 
খুস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং পোপের সহায়তায় রোগমুক্ত হন। সেই পোপ 
তেমনি আমাকে ডেকে বন্মলেন,্ুমি কিছু ভয় করে! না, জীবনে যে সব 
পাপ করেছ তা থেকে তোমাকে মুক্ত করব আমি। তুমিজান স্বগঘ্ধারের 
ছাবিকাঠি আছে আমার হাতে । তা দিয়ে আমি যে কোন সময়ে সে দ্বার 
উন্মুক্ত ব৷ রুদ্ধ করতে পারি। তুমি শুধু বলে দাও কনোন সৈন্দের ঘটি 
পরলেস্তিন! ছুর্গের পতন কিভাবে ঘটানো যায় । 
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তখন আমি তাকে বললাম, হে ধর্মপিতা, আপনি যখন আমাকে সব পাপ 
থেকে যুক্ত করছেন তথন আমি আপনাকে অবশ্যই বলে দেব জয়ের পথ 
পরে আমার মৃত্যু হয়। এইভাবে সেই পোপ আমাকে প্রতারণার কাজে 
প্রশ্রয় দান করেন এবং তাকেও নরকে আসতে হয়। 

এই বলে সে তার কাহিনী শেষ করতেই আমরা দুক্তনে সেতু অতিক্রম 
করে পরবর্তী পরিখার পথে এগিয়ে যেতে লাগলাম। 


অগ্বিংশ সর্গ 


অঈম বৃত্ত ঃ নবম পরিখা £ বিভেদকারীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


নবষ পরিখায় যাব'র সেতুর উপর থেকে দাত্তে দেখতে পেলেন বিভোন 
স্্টিকারীদের | বিভেদস্থষ্টিকাবী পাপাত্মাদের দেহগুলোকে একজন দৈত্য সব 
সময় একটি তীক্ষ তরবারির দ্বারা কেটে খণ্ড খণ্ড করছিল । পরে সমৃদ্ধ ও 
পিয়ের ছ্য মেদ্িসিনার আত্ম! দান্তেকে সম্বোধন করে কিছু কথা বললেন এবং 
তার মাধ্যমে মর্ত্যলোকে কিছু বাণী পাঠালেন। এরপর দান্তের সঙ্গে কুরিও 
মসকা ও বারও ছ্য বর্ণের সঙ্গে দেখা! হলো । 

যাদের আছে প্রচুর কবিত্বশক্তি, ছন্দোবদ্ধ শব্ষের কোন অভাব নেই 
যাদের মনে ব! মুখে তারাও হাজারবার চেষ্টা করেও যে নিদারুণ রক্তপাত ও 
অগ্রিদাহজনিত ক্ষতি আমি দেখলাম, ত1 সঠিকভাবে বর্ণন। করতে পারবে না। 
দক্ষিণ পূর্ব ইতালিতে অবস্থিত অসংখ্য যুদ্ধবিগ্রহের জন্ত প্রসিদ্ধ আপুলিয়ার, 
বিশাল রণপ্রান্তরে একসঙ্গে যদি ই্রযযুদ্ধ, গ্রীক সারাসীনদের যুদ্ধ, আঞ্জু 
মানফ্রেডের যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত বহু বড় যুদ্ধগুলি একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত তাহলে 
তাতে যে রক্তাক্ত দৃশ্য দেখ! যেত সে দৃশ্তও নরকের এই ভয়াবহ আঘাত ও: 
রক্তপাতের দৃশ্তের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। 

আমর! দুজনে নবুম পরিখার কাছে এসে দেখলাম একজন বুকের উপর 
হাত ছুটি আড়াআড়িভাবে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাকে বলল, এই দেখ, 
কেমন করে আজ আমি নিজেকেই বিদীর্ঘ করছি। দেখ আজ মহম্মদ কেমন, 
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কাদছে। আমার সামনে দিয়ে আমার ভ্রাতৃপ্ুত্র আলি চলে যাচ্ছে, তার 
মুখমণ্ডস ক্ষত বিক্ষত। এই খাদের মধ্যে যে সবপাপাত্মাকে দেখছ তার৷ 
সকলেই তাদের জীবদ্দশায় দেশে দেশে বিভেদ ও ঝগড়া বিবাদের বীজ বপন 
করে চলত মানুষের মনে মনে । তাই আজ তাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে সেই 
পাপে। এদেখ এক দানবাকৃতি শয়তান এক তীক্ষ তরবারির আঘাতে 
দেহগুলিকে বার বার কেটে দ্বিখণ্ডিত করে “দচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ! আমর! 
"আবার যেমন তার কাছে গুড়ি মেরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে যাচ্ছি 
তেমনি জোড়া লেগে যাচ্ছে আমাদের দেহগুলো । কিন্তু আবার সে তার 
তবরবারির দ্বারা কেটে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে আমাদের সেই জোড়ালাগ! 
দেহগুলোকে । বারবার বিরামহীনভাবে ঘটে চলেছে এ ঘটন|। কিন্তু বল, 
তুমি কে, কেন তুমি এ খাদের উপরিস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে দাড়িয়ে ভাবছ? 
তবে কি শান্তি ভোগ করতে গিয়ে ভয়ে বিলম্ব করছ ? 

আমার পথপ্রনর্শক বললেন, ও মৃত নয়, পাপের শান্তি পাবার জন্ত এই 
নরকে আসেনি ও। এই নরকের দৃশ্ত স্বচক্ষে দেখার ও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্তই আমার মৃত আত্মা পথ দেখিয়ে এনেছে এখানে । 

তাঁর কথ। শুনে শত শত পাপাত্ব। অভিভূত হয়ে তাদের আপন আপন 
যন্ত্রণা ভূলে তাকিয়ে রইল আমার পানে । 

মহম্মদ আমাকে বললেন, তুমি ত আবার ফিরে যাবে পৃথিবীতে । 
'ফ্রাডলসিনোকে গিয়ে বলবে সে যেন নূতন করে প্রস্তত হয়। ফ্রাডলসিনো 
'ষে ধর্মসশ্রদায়ের নেতা ছিল ১৩০৫ সালে পোপ পঞ্চম ক্লিমেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা 
'করেন। পোপ প্রেরিত খুন্টীয় সেনাদল নোভারার পাহাড়ের কাছে 
ফ্রাডলসিনোর ছুর্গ অবরোধ করে ছুই বছর বসে ছিল। তারপর রসদ ফুরিয়ে 
যাওয়ায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ফ্রাডলসিনে! ৷ 

এই কথ বলে এক পা তুলে যাবার জন্য প্রস্তত হলেন মহম্মদ । বন্ধুর ছুর্গম 
'পথে পা! বাড়ালেন। এরপর নাককানকাট! মুখে ও রক্তাক্ত দেহে অন্ত আর 
একজন এসে আমাকে বলল, আমি তোমাকে পূর্ব জীবনে ইতালিতে 
দেখেছি। তুমি নি্পাপ। ভার্সেতিও মাক|রের সমতগগ উপত্যকাভূমিতে যদি 
কোনদিন আবার ফিরে যাও তাহলে আমার কথা 'একবার মনে করে । 
খামার নাম পীয়ের দত মেদিসিনা। পলেস্তা ও ম্যানান্তেতার মধ্যে আমিই 
বিবাদ লাগিয়ে দিই। যত সব মিথ্যা গুজব ও পিন্দা রটনা! করে ঝগড়া 
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লাগানোই ছিপ আমার কাজ। সেই পাপেই আজ আমার নাককান কাটা । 
সেখানে ফিরে গিয়ে যমজ ভাই গিদো ও গ্যাঞধোপোকে বলবে ক্যাঞ্রেনি- 


কার কাছে এক জায়গায় ব্রিমিনির ম্যালাতেস্তিনোর দ্বার নিমন্ত্রিত হয়ে 


সেখানে যাবার সময় বিক্ষুব্ধ আব্রিয়াতিক সাগরের এক বিপদসন্কুল স্থানে 


তাদের নোকো। ডুবে যাবে । সাইপ্রাস ও ম্যাজোরার মাঝখানে যে ভয়ঙ্কর 


জায়গায় কোন জসদস্থ্যও যায় না ভয়ে সেইখানে কোন এক লর্ভের চক্রান্তে 
বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ডুবিয়ে মার! হবে তাদের । এক আলোচনায় যোগদান 
করার জন্ত তাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবে এক প্রতারক এবং ফোকারার হুষ্ট 
ঝড় তাদের নৌকো ডুবিয়ে দেবে। 

আমি তখন মেদিসিনাকে বললাম, আমি তোমার কথা তাদের গিয়ে 
বলব । কিন্তু আমি চলে যাবার আগে একটা কথ! বল, তোমার পাশে য 
লোকটি রস্ছে পেকে? 

সে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে দাড়িয়ে থাকা এক ছায়ামৃতির গালে হাত 
দিয়ে তার মুখের ভিতর ভাত দিয়ে চোয়ালটা টেনে ধরে বলল, এই দেখ এ 
কথ! বলতে পারে না। “কোন সক্ষম সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে বিলম্ব বিপজ্জনক: 
এই কথ৷ বলে সীজারের মন হতে সব সংশয় দূর করে তাকে গৃহযুদ্ধে প্ররোচিত 
করেছিল এই ব্যক্তি। এর নাম কুরিও। 

আমি কুরিওর মুখের ভিতর তাকিয়ে দেখলাম তার জিবটা! গলার ভিতর 
থেকে কাটা । যেকুব্বিও জীবনে কেবল মিথ্য। কথা বলে বেড়াত সে আজ 
একেবারে স্তব্ধ নীরব। কণম্বরহীন বাকশক্তিরহিত কুরিওকে বড় বিষঃ 
দেখাচ্ছিল। 

ছুটি হাতই যার কাটা! এমন এক রক্তাক্তদেহী ছায়ামৃতি আমাকে বলল, 
মস্কার কথাটাও একবার ভেবো । সে'যা হয়ে গেছে তা আবু ফিরবে না” 
এই কথ! বলে এক ববা্চের ব্যাপারে ব্লুকনন্দেলমন্তিকে হত্যা করে ফ্লোরেন্স 
নগরের জনগণকে ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত করে। 

আমি আবার তার কথার সঙ্গে আর একট! জুড়ে দিয়ে বললাম, এইভাবে 
সে নিঞগ্জের বহু আত্মীয় পরিজনের ঘৃত্যু ঘটায় । আম্মার একথ! শুনে সে হতাশায় 


দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেল । 
আমি আবার সেই থাদের ভিতর তাকিয়ে অন্ত সব পাপাত্বাদের দেখতে 


লাগলাম । সহসা দেখলাম মুণ্ুদ্বীন এক কবন্ধ আমার দিকে এগিয়ে. এজ 
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ছটে। তার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল তারই ছিন্নমুণ্ডের কেশগুচ্ছ। সে 
আমাকে বলল, আমার দেহটি এক ছিল একদিন, কিন্ত আজ ছুটিতে পরিণত । 
জেনে রেখে! আমার নাম বারা দ্য বর্ণ। ইসরায়েলের রাজ। ও ডেভিড ও 
তার পুত্র আবসালামের মধ্যে বিবাদের অনুরূপ আমার অসৎ পরামর্শের দ্বার! 
ইংলগ্ডের রাজ। দ্বিতীয় হেনরি ও তার পুত্র যুবরাজ হেনরির মধ্যে বিবাদ 
লাগিয়ে দিই । পিতাপুত্রকে মনের দিক হতে বিচ্ছিন্ন করার অর্থই হলো দেহ, 
হতে মুণ্ডকে ছিন্ন করা । এ্যাকিটোফেলের মতই আমি ছিলাম প্রতিহিংসা- 
পরায়ণ। সেই পাপেই আজ আমার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন মন্তক নিজের হাতেই 
বয়ে বেড়াচ্ছি আমি । 
আমার কৃত কর্ষের ফল আমার কাছেই ফিরে এল। 


উনত্রিংশ সর্গ 


অষ্টম বৃত্ত ঃ দশম পরিখায় অবতরণের পথ £ 
গুড ক্রাইডের পরদিন শনিবার 


কাহিনীসংক্ষেপ 


নবম পরিখার কাছে এসে তার এক মৃত আত্মীয়কে দেখার জন্ত আশা 
প্রকাশ করলেন দাস্তে। কিন্ত ভাজিল বলল লোকটি আগেই চলে গেছে তার 
প'শ দিয়ে। তিনি দেখতে পাননি । তারা এখন দশম পরিখায় অবতরণের 
জন্ত সেতু পার হতে লাগলেন । পথে যেতে যেতে দেখলেন মিথ্যাবাদীদের 
অসংখ্য পাপাত্ম! ছরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে । ক্যাপোশিও নামক এক 
পুরনে বন্ধুর দেখ! পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দাস্তে । 

এতক্ষণ ধরে ধর্মগত শ্রেণীগত ও পারিবারিক এই তিন শ্রেণীর বিভেদ 
সৃষ্টিকারী পাপাত্মাদের আঘাত ও যন্ত্রণা দেখে আমার চোখে জগ আসছিল 
দুঃখে। 

কিন্ত কবিবর ভাঞিল বললেন, তুমি যেদেখছি স্থির হয়ে ওদের পানে 
তাকিয়ে আছ। ওই সব আহত "ছায়ামৃতিদের দেখে চোখ ঝাপস] হয়ে 


ডিভাইন কমেডি ১১৩ 


আসছে তোমার । এর আগে ত এ ধরনের দুর্বলতা দেখা যায়নি তোমার 
মধ্যে। তুমি কি ওদের সকলের কথা বর্ণনা করতে চাও তোমার কাব্যে? 
কিন্ত মনে রেখো এই নরকের আয়তন হচ্ছে বাইশ বর্গমাইল । টাদ প্রায় 
আমাদের পায়ের তলায় এসে পড়েছে । সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং যাবার পথে 
আরে! অনেক কিছু দেখার আছে। 

আমি তাঁকে বললাম, যদি তুমি একটু অপেক্ষা করতে এবং আমাকে একটু 
দাড়াতে দাও তাহলে আমি যাকে খুজছি তাঁকে হয়ত পেয়ে যেতে পারি । 

আমার পথপ্রদর্শক আগেই হাটতে শুরু করেছিলেন । অগত্য। আমি 
তাঁকে অনুসরণ করতে লাগপাম। তিনি আমার উত্তরে বললেন, এর আগে 
এখানে পার্বত) পথে আসার সময় সে ব্যক্তি চলে “গছে। দেখতে পাওনি 
তাকে । সেছিল আমারই আত্মীয়। তার অভিশপ্ত আত্মা অনুতাপের 
বেদনায় আর্তনাদ করতে করতে চলে গেছে তার দলের সঙ্গে । তুমি তার কথা 
ভেবে চঞ্চল কে $লেো! না তে'মার মনকে । তাকে তার পাপের শান্তি ভোগ 
করতে দাও। তোমার এখন আরে! অনেক কিছু ভাবার আছে। আমর। 
যখন সেতুর উপর দিয়ে আসছিলাম তখন তার তলায় সেই ব্যক্তিকে তোমার 
পানে তাকিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে ভয় দেখাতে দেখেছি । তার নাম গেরি দেল 
বেল্লো। তখন তুমি বার্ণ দ্য বর্ণের কথা ভাবছিলে বলে তাকে দেখতে 
পাওনি। 

আম বললাম, হায়, হতভাগ্য গেরি বেল্লো! ছিল আমার পিতার জ্ঞাতি 
ভাই। লোকট। ছিল ছুষ্টপ্রকৃতির এবং সাচ্চেত্তি বংশের এক ব্যাক্তর দ্বার! 
নিহত হয়। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তার আত্মীয় স্বজনদের তার মৃত্যুর 
প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তা নেওয়া হয়নি বলে সে রাগে আমার 
সঙ্গে কথা বলবে না । তবু তার জন্ত আমার ছুঃথ হয়। 

কথা বলতে বলতে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছিলাম আমরা দশম পরিখার 
খাদের তলদেশে । অসংখ্য পাপাত্মা অধ্যুষিত সে তলদেশ ক্রমশ প্রতিভাত ও 
পরিদৃশ্ট হয়ে উঠছিল আমার চোখে । অসংখ্য ভয়ার্ত চিৎকারের তীর আর 
বেদনার বর্শা আমার কর্ণকুহুরকে এমনভাবে আঘাত করছিল যে আমি 
দুহাত দিয়ে আমার কান দুটোকে চাপা দিলাম । অগণ্য রোগগ্রম্ত ও ক্ষত- 
বিক্ষত দেহের বিভীষিকায় ভর! যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা ভ্যালভিচিনা, 
মেরেছ্ে। ও সানিবিয়ার মত অস্বাস্থ্যকর জেলাগুলিতে কখনো দেখ যায়নি । 


ত 


১১৪ দাত্তে রচনাসমগ্র 


জুনোর দ্বার! প্রেরিত মহমারীর দ্বার। অভিশপ্ত এজিনাতেও সে দৃশ্ত কখনো 
দেখা যায়নি । ওভিদের কাহিনশিতে দেখা যায় সেই মহামারীতে এজিনার 
সব লোক মরে গেলে দেবরাজ ভূপিটার সেখানকার সব পিপড়েদের মাচষে 
পরিণত করে দেন। 

একটি কথাও ন! বলে ধাপেধাপে নেমে গেলাম আমরা । দেখলাম 
অসংখ্য রুগ্ন পাাত্ম। উখানশক্তিরহিত অবস্থায় নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছে। তারা 
এতই ক্ষীণ ও দুর্বল যে উঠে শ্লীড়াতে শারছে না। তারা একরকম 
তাদের পাপের ভারে ভাবী আন্মাটাকে বহন করে বুকে হেঁটে অতিকণ্ঠে 
এগোচ্ছে । 

তাদের মধ্যে একজনকে আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আচ্ছা তুমি 
তোমার হাতে এত বড় বড় নধ রেখেছ কেন? ওগুলো। সীড়াশীর কাজ 
করবে? আচ্ছা বলতে পার, এখানে লাতিয়ার কোন লোক আছে 


কিনা? 
সে তখন উত্তর করল, এখানে আমরা দুজন আছি লাতিয়ার লোক । 


কিন্তু তুমি কে? 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি এই জীবিত মানুষটিকে নরকের সর্বত্র 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এখানে নেমে এসেছি । 

এই কথ শুনে তার! দুজন আমার মুখপানে নিবি বিস্বয়ে তাকাল এবং 
তাদের দলভূক্ত সব লোকই আশ্চর্য “হয়ে গেল। আমার পথপ্রদর্শক আমাকে 
বললেন, ষদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করার থাকে ত ত। করতে পার। 

আমি আমার পথপ্রপর্শকের অনুরোধে তাকে বললাম, তোমার নাম 
জগতে অক্ষয় হয়ে থাক বহুকাল ধরে। কিন্তু তোমাদের ছুজনের বাড়ি 
'কোথায় সে কথ! আমাকে বলতে ভয় পেও না । 

তাদের মধ্যে একজন বলল, আমার নাম গ্যারেতিনে। সিয়েনার 
এ্যালবারোর দ্বারাই আমার স্ৃত্যু ঘটে । আমি একবার ঠাট্টা করে তাকে 
বলেছিলাম আমি উড়তে পারি আকাশে । বোকা অর্বাচীন ছেলেটা! সঙ্গে 
সঙক্ষে আমার কথায় বিশ্বাস করে ওড়ার কৌশল শিক্ষা করতে চাইস আমার 
কাছে। আমি তাকে ঠকিয়ে তার কাছ থেকে টাক নিই। সে ভেবেছিল 
আমি তাকে বানাব দ্বিতীয় ডেডালাস। পরে ব্যর্থ হয়ে সে তার পিত। বিশপের 
কাছে অভিযোগ করে আমার বিরুদ্ধে। বিশপ শাস্তিস্বরপ আমাকে পুড়িয়ে 


ডিভাইন কমেডি ১১৫ 


মারার দণ্ডাদেশ দেন। কিন্তু তার জন আমাকে এই দশম পরিিখার খাদের 
'অন্ধকার তলদেশে আসতে হত না । আমি যেকে।ন বস্তুর বাহান্পপ এক 
অদ্ভুত যাছবিগ্যার দ্বারা বদলে দিয়ে লোক ঠকাতে পারতাম বলেই মাইনস 
"আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেয় তার শান্তিভোগের জন্য | 

আমি আমার পথপ্রনর্শককে বললাম, সিয়েনার লোকের নত এমন লো 
কোথাও থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। 

গ্যারেতিনের পাশের লোকটি বলল, তবে স্টিক ছাড়া । স্টিক্কার রুপণ 
চঃরুজন সামন্তর কথ! কে নাজানে? এস ভাল করে আমার মুখটা দেখ । 
দেখ, ক্যাপোশিওকে চিনতে পার কি না। আমার ছায্সাচ্ছন্প মুখটা দেখ । 
ভাল করে মনে করে দেখ আমি ছিলাম তোমার বন্ধু মার বস্ত্র বাহ্ারূপ বহু 
বি্বার বারা আমিও বদলে দিতে পারতাঁ। 


ত্রিংশতি অর্গ 
অষ্টম বৃত্ত ঃ দশম পরিখা £ মিথ্যাবাদী 


কাহিনীসংক্ষেপ 

দান্তের। ছুক্তনে যখন এগিয়ে চলেছিলেন তাদের গন্তব্য স্থলের দ্ি,+ তথন 
গ্রিফোনিনো মায়র৷ ও গ্লান্পি স্কিচ্চির ছায়ামৃতি ছুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 
দাস্তে তখন উ্য়ের সাইনন ও ব্রেসিয়ার আদমের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের 
কারণ কি তা জানতে চাইলেন। তাজিল তখন তার এই অসংঘত কৌতৃগলের 
জন্ত তীত্র ভাষায় যে তিরস্কার করলেন তা চিরদিন মনে থাকবে দাক্তের 

থীবস্এর রাজ! ক্যাভমাসের সেমিলি নামে এক কন্তা ছিল। দেবরাজ 
জুপিটার সেমিলির গে বেকাস নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। তাতে 
জুনো রেগে গিয়ে বহুবিধ অভিশাপ বর্ণ করেন গীবস্এর রাজপরিবারের 
উপর । অবশেষে তিনি সেমিলির ভগ্নিপতি এয।থাষাসকে উন্মাদ করে 
দেন। উন্মাদ এযাথামান আপন স্ত্রীপুত্রকেও চিনতে পারলেন না। একবার 
'তার স্ত্রী অর্থাৎ সেমিলির বোন ইনে! তার ছুটি শিশুপুত্র নিয়ে কোথায় 


ই দান্তে রচনাসষ্গ্র 


যাচ্ছিল। তা৷ দেখতে পেয়ে উন্মাদ এ্যাথাথাস চিৎকার করে বলে ওঠে, 
“সিংহী আর তার বাচ্চা ছটোকে ভাল করে ধর।” এই বলেসে তারই 
একটি শিক্খপুত্রকে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে পাথরে আছাড় মেরে হত্যা 
করে! তা দেখে ইনো তার অন্য শিশু পুত্রটিকে নিয়ে ছুঃখে জলে ডুবে 
প্রাণত্যাগ করে। প্রতিকুল নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে ট্রয়নগরীর পতন ঘটলে 
রাণী হ্কেকুবা তাঁর অন্ততমা কন্যা পলিকজেনাসহ বন্দিনী অবস্থায় গ্রীস দেশে 
আনীত হন। সেখানে পলিকজেনাকে একিলিসের মন্দিরে বলি দেওয়া হয় । 
আর একদিন সমুদ্র উপকূলে তাঝ অন্যতম পুত্র পলিডোরাসকে নিহত অবস্থায় 
পড়ে থাকতে দেখতে পান হেকুবা। ত! দেখে শোকে দুঃখে আহত! কুকুরীর 
মত এক সকরুণ আর্তনাদে ফেটে পড়েন তিনি । 

কিন্ত আম এই দশম পরিখার খাদের অন্ধকারে যে ছুটি উন্মত্ত শয়তানকে 
এক প্রচণ্ড তাণ্ডবে ফেটে পড়তে দেখলাম সে তাণ্ডব শত ছুঃখ অভিশাপের 
মাঝেও থীবস্‌ ব! ট্রয়ের কারো মধ্যে দেখা যায়নি কখনো! | আমি দেখলাম বন্ধ 
উন্মত্ত ছুটি শুকরের মত প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করতে করতে ছুটি শয়তান 
ছুটে এল কোথ। হতে । তাদের একজন ক্যাপোশিওকে দাত দিয়ে কামড়ে 
ধরে টানতে লাগল । তা! দেখে ভয়ে কাপতে কাপতে এারিতিনে আমাকে 
বলল, ও হচ্ছে কাভালকাস্তি পরিবারের বংশধর গ্রান্ি স্কিচ্চি -য ধোনাতির 
পুত্র সাইমেনকে প্রতারিত করে অর্থ ও এক উত্তম যশের লোভে । 

আমি তাকে বললাম, তুমি পালিয়ে যাও। তা না হলে অন্ত অন্তও' 
তোমায় কামড় দেবে । তবে যাবার*আাগে তার নামটা বলে দিয়ে যাও। 

এ্যারিতিনে বলল, অন্ত জনের না মায়র! । ও জীবিতকালে নিজের; 
পিতার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে ছন্পবেশে তার ঘরে ঢুকে দেহসংসর্গ করতে যায়। 
সেই পাপে আজ ও পরিণত রক্তপিপান্থ এক নারকীয় কুকুরীতে | অন্ত ষে 
নারকীয় কুকুরটি পালিয়ে গেল একটু আগে সেই গ্রান্নি স্কিচ্চি দোনাকির 
সাক্ষর জাল করে নিজের নামে এক উইল করে সাইমোনকে প্রতারিত করে 
তার পিতার সম্পত্তি আত্মস।ৎ করে। এজন্ত আমি এই ছুটো নরকের 
কুকুরকে ভীষণভাবে ঘ্বণা করি। 

যাই হোক মায়র! ও গ্লান্নি চলে গেলে আমি অন্য সব পাপাত্মাদের পানে 
তাকিয়ে দেখতে লাগলাম । এমন সময় শক্ত চামড়াওয়ালা বীণার আকুতিসহ 
'এক ছায়ামৃতি আধষাকে ডেকে বলল, আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি এই 


ডিভাইন কমেডি ১১৭ 


নরকের মাঝে কোন শাস্তি ভোগ না করেই স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ। 
আমার নাম হলে মাস্টার আদম। ফ্লোরেদ্দের মুদ্রা জাল করা আমার 
পেশী ছিল এবং সেই অপরাধে আমাকে পুডিয়ে মারা হয়। অর্থ 
দ্বারা যে স্থথ যে সম্পদ পাওয়া যেতে পারে আমি তা জীবনে পেয়েছিলাম । 
কিন্ত আজ আমি শুধুচাই এক ফোটা জল। মাত্র এক ফেঁ'টা জলই এখন 
আমার একমাত্র কামা বস্তু । সুন্দর ক্যাসেনতিনে! পাহাড় থেকে আর্নে। 
উপত্যকা! পর্যস্ত যে সব ছোট ছোট নপী বয়ে গেছে নীতল জলের শ্োত মুখে 
নিয়ে তাদের কথ! মনে পড়ছে আজ আমার। সেই সব নদীদের সজল স্থৃতি 
তত্র করে তুলছে আমার [পপাসাকে আর আমার রোগের সমস্ত কষ্টকে 
ছড়িয়ে বাচ্ছে সে পিপাসার যন্ত্রণা । আজ এক প্রবল আত্মজিজ্ঞাসা জাগছে 
আমার মনে। আর্নোর যে উপত্যকাপ্রদেশে নদীর ধারে গিদো, অথব। 
আ'লেকজাগ্ডার অথব। তার্দের ভাই কন্তি গিদ্ির যে রোমেন৷ প্রাসাদ অবস্থিত, 
তাঁদের প্ররোচনায় সেই প্রাসাদে বসেই ব্যাপ্টিস্টের মুদ্রাঙ্কিত ফ্রোরেন্সের 
স্ব্যুদ্রা জাল করতে শিখি আমি । আমি তাদের দেখলেই চিনতে পারব । 
যদি আমার হাত প| এভাবে বাধা না থাকত, যদি আমি কোনক্রমে হাটতে 
পারতাম তাহলে তাদের সেই বিরত ও ক্ষত বিক্ষত মৃতিগুলোকেই 
ধরে ফেলতাম আমি । কারণ তারাই আমায় সেই পাপকাজে নিযুক্ত করে 
নিয়ে আসে এই হীন নরকের রাজ্যে। তাদের জন্তই আমাকে পুড়ে মরতে 
হয়। 

তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এঁ যে ছুটি ছায়ামৃতি এক যুগল 
বন্ধনে শায়িত রয়েছে, যাদের গা! হতে শীতের বাম্পায়িত শিশিরকণা'র মত ধূম 
নির্গত হচ্ছে তারা কে ? 

সে উত্তর করল, ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে ট্রপ্ননগরবামী সাইনন, যে ছিল 
গ্রীকদের গুপ্তচর এবং যে মিথা। কাহিনী বলে ্রয়সৈম্তদের প্ররোচিত করে 
সেই কাষ্টনিমিত রহস্যময় ঘোড়াটিকে ই্রয়নগরীর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য । 
আর একজন হচ্ছে এক মিথ্যাবাদিনী অবিশ্বন্তা নারী যে অন্থায়ভাবে 
'জোশেপকে অভিযুক্ত করে । 

সেই ছুটি ঘুমস্ত নিশ্চল ছায়ামুতির একটি তার নাম উচ্চারিত শুনে মাষ্টার 
আদমের পেটে এক ঘুষি মারল সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে । তখন আদমও তার 
সুখে এক ঘু'তি মেরে তার দত্ত দিয়ে বলল, এই দেখ, যদিও আমার প। 


১১৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


বাঁধ! এবং কোথাও যেতে পারি না তথাপি আমার এই হাত দিয়েই শক্রদের 
জখম করার শক্তি রাখি । সে তখন আদমকে বলল, হ্যা, তোমার এই ভাতই 
একদিন মুদ্র। জাল করত । 

আদম বলল, সত্যি কথা বলেছ। কিন্তু ইয়বাসীরা যখন তোমায় সত্য 
কথা বলার ভন্য অনুরোধ করেছিল তখন তুমি সত্য কথা বলনি। 

সাইনন বলল, আমি যদি মিথ্যা কথ! বলি তাহলে তোমার জাল মুদ্রা- 
গুলোও মিথ্যা । তুমিও একজন কম শয়তান নও । 

স্বীতোদর আদম বলল, শপথভঙ্গকারী শয়তান একবার ভেবে দেখ মেই 
কাঠের ঘোড়ার কথা, ভেবে দেখ শপথভঙ্গের কথা । এখন সে কথা সার! 
পৃথিবীর সবাই জানে । | 

সাইনন বলল, ষে পিপাসায় কণ্ঠ তোমার ফেটে যাচ্ছে সে পিপাসা এখন এ 
বনে গিয়ে কর্দমাক্ত জল দিয়ে নিবৃত্ত করো । 

আদম বলল, কুবাক্যে তোমার যুখ আজ মুখর । তোমার জলে! উপহাসে 
আমার পিপাঁস৷ যাবে না' 

সাইনন বলল, তুমি এখনো! জলছ, তোমার মাথা হয়ত এখনে জালা 
করছে। নাসিসাসের আয়না থাকলে দেখাতে পারতাম তোমার মুখ। 
নির্বোধ নাসিসাস এক জলাশয়ের শ্বচ্ছনির্মল ভলে নিজের প্রাতিবিশ্ব দেখে 
নিজেকে ভালবেসে ফেলে এবং ফুলে পরিণত হয়ে যায় । 

আমি এই সব কথা যখন মন দিয়ে বিশেষ আগ্রহসহকারে গুনছিলাম 
আমার গুরু বললেন, ঠিক আছে, অনেক দেখেছ, এখন চল। আমি তোমার 
সঙ্গে ঝগড়া করব । ্‌ 

আমি তাকে দ্ধ হতে দেখে লজ্জায় তার দিকে ঘুরে দাড়ালাম । সে কথা 
আভও আমার মনে আছে এই দীর্ঘ দ্রিনের ব্যবধানের মাঝেও । কোন ভয়ঙ্কর 
ছুঃস্বপ দেখার পর শহ্টষ যেমন হতবাক হয়ে পড়ে আমিও তেমনি লজ্জায় 
হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলাম । আমার সদাশয় পথপ্রদর্শক তখন বললেন, অত 
লজ্জার দরক'র দেই । ওর থেকে কম লঙজ্ভঞ তোমার থেকে অনেক কম 
অপ্রাধও স্খলন করে দেবে । যাক, এখন আর ওসব কথ ভেবে। না। মনে 
রেখো এখনো আমি তোমার পাশে দাড়িয়ে আছি। 'ভাগ্যক্রমে যদি কখনো 
এই সব ঝগড়া বিবাদের স্থানে এসে পড় তাহলে এই সব ঘটনার দৃশ্য এমন 
করে উপভোগ করতে নেই। এটা অন্যায়। 


একত্রিংশ সর্গ 
নবম বৃত্তের পথ £ জটিল প্রতারণ। £ দৈতাগণ 
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দাস্তে ও ভাঁজিল নবম বৃত্তে যাবার পথে সেই খাদের তলদেশে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি কূপের চারপাশে এমন অনেক দৈত্য 
দানব রয়েছে যাদের কোমর হতে দেহের উপর দিকটা দেখা যাচ্ছে শুধু। 
তাদের নাম হলে নিমরদ ও এফাঁয়েদটেদ | আন্তেউস নামে আবু এক দৈত্য 
তাদের কূপের মধ্যে প্রায়ই নামাচ্ছিল। 

আমার গুরুদেবের যে ভিহ্বা তিরঙ্কারের দ্বারা আশায় আঘাত দেয় মনে. 
সেই জিহবাই আবার পরমুহূর্তে সান্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দের সে আঘাতের 
ক্ষতের উপর । ঠিক যেন একিলিসের সেই আশ্চর্য বর্শা যার দ্বারা হুষ্ট কোন 
ক্ষতের উপর সেই বর্শুর মাথায় লেগে থাক1 কিছু মরিচার গুড়ে! ছড়িয়ে 
দিলেই তা ভাল হয়ে যেত। 

আমার পৎগ্রদর্শকের কথামত এগিয়ে চলতে লাগলাম সেই আর্তনাদ 
নিনাদিত খাঁদের অন্ধকাঁরকে পিছনে ফেলে । আমর] &ংশাতে লাগলাম 
পাথরে বাধ! খাদের তীর ধরে । গোট! একটি দিন হেঁটে চললাম আমব্রা! । 
চারদিক অন্ধকার । পথ চলাকালে চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না» কানে 
শুনতে পেলাম শুধু আর্তনাদ । 

সহসা বজ্রবিনিন্দিত এক প্রবল গর্জন শুনে এক বিশেষ জায়গ'য় তৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলাম আমি । চাঁলেমেইন যখন স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসছিল তখন 
তার ভ্রাতুষ্পুত্র রোনান্ডের নেতৃত্বে সন্মুখসারির সৈন্য সামস্তরা পীরেনিজ 
পাহাড়ের এক গিরিপথে সহসা শক্রকবলে পড়ে । চালেমেইন ছিলেন আট 
মাইল পিছনে | মৃত্যুকালে রে।নান্ড এত জোরে কথা বলেন যে আট মাইল 
দূর থেকে চাললেমেইন তা! শুনতে পেয়ে ছুটে এসে শক্রদের এই বিশ্বাস- 


ঘাতকতার গ্রাতিশোধ গ্রহণ করেন। 
আমি সেই শব্য শুনে সামনে ত+কয়ে কতকগুলি গন্দুজের চুড়া দেখতে, 
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পেয়ে আমার পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করলাম, গুরুদেব, আমাদের সামনে কি 
কোন শহর আছে? 

তিনি বললেন, এই ছায়! ছায়। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তুমি অনেক দুরে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করছ। তার ফলে দূরস্থিত বস্তুকে ভ্রান্ত ও অন্বচ্ছ দেখছ তুমি। 
ওখানে গিয়ে সব দেখতে পাবে । দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চল। দুরত্ব এই- 
ভাবে চিরকাল বিভ্রান্ত করে মানুষের দৃষ্টিকে । 

তারপর তিনি আমার হাত ধরে সন্গেহে বললেন, কিন্তু সেখানে যাবার 
আগে সেখানকার প্রকৃত অবস্থ! সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বল! দরকার । তান 
হলে ত। দেখে বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে তুমি । জেনে রাখ ওগুলি গন্ুজ বা 
প্রাসাদের চুঢা নয়, বৃত্তাকারে দাড়িয়ে থাকা এক একটি সৈন্য যাদের 
পাল কৃপের গভীরে গাথ। থাকলেও মাথাগুলো! এখন উত্ভুঙ্গ হয়ে উঠেছে । 
ধীরে ধীরে কুয়াশা! অপসারিত হলে বাম্পাচ্ছন্ন জাগতিক বস্তনিচয় যেনন স্পট 
ও পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে তেমনি আমাদের সম্মুখস্থিত, বস্ত গুলিও যতই স্পষ্ট হয়ে 
উঠতে লাগল আমার চোখে ততই তাদের সম্বন্ধে আমার সেই ভ্রান্ত ধারণাটি 
পরিণত হয়ে উঠল এক প্রবল শঙ্কায়। বারোটি গন্থুঈসহ মগ্ডিবেগিয়নের প্রাসাদের 
শীর্যদেশ যেমন মাথ! তুলে বৃত্তাকারে দাড়িয়ে আছে সিন্মেয়ার অনতিদূরে তেমনি 
কটিদেশ হতে মন্তক পর্যন্ত পরিদৃশ্য দৈত্যরাও বৃন্তাকারে দীড়িয়ে আছে মাথা 
তুলে । সেই সব টৈত্যদের মধ্য'থেকে একজনকে চিনতে পারলাম আমি যার 
মাথা বুক আর উদরের একট! অংশ দেখা যাচ্ছিল । দেখে মনে হলো! বুদ্ধিজ্ঞন 
বিবঞ্গিত বিশালকায় এই সব জানোয়ার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতি বিজ্ঞতারই 
পরিচয় দ্িয়েছেন। কারণ এদের এই সব বিশাল দেহগত বলিষ্ঠতার সঙ্গে যদি 
বুদ্ধি, বিবেচনা থাকত ত|হলে মানুষ কোনক্রমে পেরে উঠত ন| এদের সঙ্গে । 
আমি যে দৈত্যের বিরাট মুখটি দেখে চিনতে পারলাম তাকে দেখে আমার 
'রোমে সেন্ট পিটার গীর্জার সামনে অবস্থিত ব্রোঞ্জনিমিত এক বিশাল পাইন 
গাছের কথা মনে পড়ল। ফ্রীজান দেশের সবগেয়ে দশর্ঘকায় মানুষদের কথ৷ 
মনে পড়ল। আমার দেখা সেই সব দৈত্যরা যদি নৈর্্যে পঞ্চাশ ষাট ফুট উচুন৷ 
হয় তালে হে পাঠকগণ, আমায় আপনারা মিথ্যাবাদী বলতে পারেন। সহসা 
সেই দৈত্যটি গর্জন করতে শুরু করল। আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে 
বললেন, তোমার বুকের উপর হুতো দিয়ে বাধ| যে শিঙাটি ঝোলানে! রয়েছে 
তা. বাজাও গর্জন করার পরিবর্তে । তাহলে তার "স্থরের মাধ্যমে তোমার 
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মনের মধ্যে পুধ্ীভূত অনেক ক্রোধের আবেগ প্রশমিত হবে। 

তারপর তিনি আমাকে বললেন, এঁ যে দেত্য দেখছ ওর নাম হচ্ছে 
নিমরদ | পূর্বজীবনে ও ছিল এক সুদক্ষ শিকারী, তাই ওর বুকে রয়েছে শি! 
ঝোলানে! | কিন্তু ওর কাছে প্লাড়িও না । কারণ ওর কোন কথা বুঝতে 
পারবে না। 

আমরা তখন ব| দিকে দু পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম আর একটি বিশালা- 
কায় দৈত্য যার একটি হাত সামনের দিকে আর একটি হাত পিছনের দিকে 
বাঁধা ব্রয়েছে লোহার শিকল দিয়ে । তাছাড়া সেই শিকলের পাচটি পাঁক দিয়ে 
তার গোট। দেভটাই বাধা । আমার পথ প্রদর্শক বললেন, ওর নাম হচ্ছে 
এফায়েলটেস, নেপচুনের পুত্র । যে সব অস্থুরেরা দেবতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হয় এফায়েলটেস ছিল তাদের একজন । এই এফায়েলটেস একবার 
ওস! পর্বতে শঙ্গাতকে স্বর্ণস্থিত অলিম্পাস পর্বতের উপর জোর করে স্থাপন 
করে বিব্রত করতে চায় স্বর্গের দেবতাদের । অবশেষে এ্রাপোলো তাঁকে 
হত্য। করেন । 

আমি বললাম, আমি যদি সর্বাপেক্ষা বিশালকায় দৈত্য ব্রিয়ারেউসকে 
একবার স্বচক্ষে দেখতে পেতাম । হোমার ও ভ।জিল ব্রিয়ারেউসএর একশোটি 
হাত ও পঞ্চাশ মাথার কল্পনা করেছিলেন । 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, বেশি দূরে নয়। আর একজন দৈত্যকে 
দেখবে । তার নাম আন্তেউস। তার হাতে বা গায়ে কোন শিঞ্প নেই । 
সে আমাদের এই নরকেব্র গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যাবে । এক প্রবল ভূমিকম্পে 
যেমন সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তিমূলগুলে। কেঁপে ওঠে তেমনি এফায়েলটেসের এক 
আকম্মিক গর্জনে মৃত্যুতয়ে আমার সমগ্র মর্মমূল কেঁপে উঠল। অবশেষে 
আমি আন্তেউসের মুগ্ডহীন কবন্ধটাকে দেখতে পেলাম । 

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে টেলাসপুত্র 
আস্তেউস, তোমার হাতে কোন শৃংখল নেই, কারণ তুমি দেবতাদের বিরুদ্ধে 
কখনে। কোন সংগ্রামে প্রবৃন্ত হওনি তোমার জীবদ্দশায় । জন্মের পর হতে 
মাটিতেই তোমার গ| গাড়ব্ধ ছিল। পরে হাকিউলেস তোমাকে সেখান 
থেকে টেনে তুলে আছাড় মেরে হত্যা করেন। লিবিয়ার অদুরস্থিত জার্মার 
যে অরণ্য অঞ্চলে হানিবল স্কিমিওকে পরাজিত করেন সেইখানে একদিন 

তুমি তোমার আন্মুরিক শক্তির বার! বহু সিংহ হত্যা করে! । 
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আমার পথপ্রদর্শক কবি ভাঞ্জিলের একথা বল! শেষ হতেই আন্তেউস তার 
সেই বলিষ্ঠ হাত ছুটি প্রসারিত করে দিল তার দিকে যে হাত একদিন শক্তির 
দেবতা হাকিউলেসকেও পীড়া দেয়। ভাঞ্জিল আমাকে কাছে ডাকলেন । 
আমি কাছে যেতেই আন্তেউস আমাকেও ধরল। বোলোগনায় অবস্থিত 
দোছুল্যমান ট!ওয়ারের মত আন্তেউস হেলে নত হলো । আমরা তার পিঠের 
উপর চেপে বসতেই সে উঠে গড়ল। সে আমাদের দশম বৃত্তের সেই 
গভীরতম প্রদেশের পথে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল যেখানে আছে বিশ্বাসঘাতক 
জুডাস আর অধঃপতিত দেবদূত লুসিফারের আত্ম] । 


দ্বিত্রিংশ সর্গ 
দশম বৃত্ত; জটিলতর প্রতারণ। ? বিশ্বাসঘাতকের দল: 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দশম বৃত্তের মধ্যে আছে. কসিটাস নামে ভমে যাওয়! এক হৃদ আর সেই 
জমে যাওয়া হদের বরফের মধ্যে গলা, ডুবিয়ে বসে আছে যত বিশ্বাসঘাতকের 
আত্মা । যারা জীবনে নিজেদের লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত1 করেছে তার। 
এথানে আছে বরফে গল! ডুবিয়ে দাড়িয়ে । দান্তে সেখানে আলবাতি ভাইদের 
দেখতে পেলেন। তিনি কথা বললেন ক্যানিদ্িয়নের সঙ্গে । এর পর তিনি, 
দেখলেন বরফে ক্রমে যাওয়া ছুটি ছায়ামূত্তি বার। একে অন্ঠের মাথাটায় আচড় 
কাটছে। 

আমি পৃথিবীগর্ভের সেই পাতালপ্রদেশে যা দেখেছি তা যদি ছন্দোবদ্ধ 
শব্ধে প্রকাশ করতে যাই তাভলে হয়ত ঠিকমত তা প্রকাশ করা হবে ন|!। তবে 
'অবশ্ত যাদ সঈশতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা আমাকে সাহাধ্যি করতেন, তাহলে; 
আমি হয়ত তা পারতাম । সেই দেবীদের অনুগ্রহে এ্যাম্ফিয়ন একবার এমন 
ভাবে বীপ৷ বাজান বার স্থরমাধুর্ষে মুগ্ধ হয়ে মিথ্রেণ পাহাড়ের প্রস্তরথগুগুলি 
সেখানে গিয়ে আপনা ভতে থীবসের প্রাচীরে পরিণত হয়ে নগরটিকে বেষ্টন 


করে! 
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অবশেষে আস্তেউস এক জায়গায় থামতেই আমর! নেমে পড়লাম তার 
পিঠ হতে । আমাদের নামিয়ে দিয়ে আন্তেউস বলল, যেখানেই যাও দেখবে 
যেন পা দিয়ে এই হুদ্বের বরফে ডুবে থাকা পাপাম্মাদের মাথাগুলে মাড়িয়ে 
ও না। 

আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, শ্বচ্ছ আয়নার মত বঝফগুলে। চকচক 
করছে। গোটা হুদটাই বরফে জমে গেছে । অস্ট্রিয়ার ভ্যানিযুব নদীতে এমন 
বরফ জমে না শীতকালে অথব! তুফানির উত্তর পশ্চিমে পিয়েত্রাপান বা 
ব্যান্থানিক পাহাড়েও এমন বরফ পড়ে না । সেই সব বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মাদের 
মাথাগুলে! বরফে ঢাকা ছিল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখার পর 
যখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের প'য়ের কাছে তাকালাম তখন দেখলাম আমার 
পায়ের কাছে দুজন বরফে নিমজ্জিত রয়েছে । তাদের মাথার চুলগুলোও 
জমে গেছে তাদের মাথার সঙ্গে । আমি বললাম, তোর! কে বল? 

আমার কথায় তারা নড়ে বরফট। কিছু সরিয়ে আমাকে দেখল। 
আমার পানে অশ্রসিক্ত চেখে তাকাল অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিছুর বরফ তাদের 
অশ্রগুলোকে জমিয়ে দিয়ে স্তব্ধ করে দিল তাদের ক । এইভাবে নিস্কল 
ক্ষোভে ও বেদনায় প্রস্তবীভূত হয়ে রইল তারা । তাদের মধ্যে একজন যার 
ছুটি কানই ঢাকা ছিল বরফে অবশেষে চিৎকার করে বলল, কেন তুমি আমাদের 
পানে এমন কঠোরভাবে তাকাচ্ছ? তুমি কি জানতে চাও ওর কে? তবে 
জেনে রাখ, ওরা হচ্ছে বিসেঞ্জিও নশবিধোত উপত্যক1 প্রদেশের রাজ। 
আলবাঙের দুই পুত্র। ওরা ছুজনে সগগোদর ভাই । এই সারা কানলা অঞ্চলে 
ওদের মত যেঃগ্য লোক আর কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি । মদ্রেদ নামে 
এদেরই একজন রাজ। আর্থারের সিংহাসন দখলের চেই। করলে আর্থার এক 
মুদ্ধে নিহত করেন একে | আর্থার এত জোরে এর বুকে বর্শা নিক্ষেপ করেন 
যে বর্শটি তুলে নিলে সেই বড় গর্তের মধ্যে এধার হতে ওধার পর্যন্ত সর্ষের আলো 
যাতায়াত করতে থাকে । এমন কি ক্যামেনিয়ন বংশের ষে ফোকাশিয়া তার 
খুল্লতাতর গলা কৈটে ও খুতৃতে। ভাইএর হাত কেটে এক বিরাট পারি- 
বারিক কলঙ্কের মাধ্যমে দেশের মধ্যে শ্বেত বনাম কৃষ্ণ গুয়েস্ফদের এক গৃহ- 
যুদ্ধের হুচন! করে সেই ফোকাশিয়া অথব। যে ম্যাশেরনি তার খুড়তুতে। ভাইকে 
সম্পত্তি লাভের . জন্ত হত্যা করে-_তার! কেউ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে 
না ওদের মত। আরব্বামার নাম হচ্ছে ক্যামিসিক্ন হয প্যাজ্জী। আমার 
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বাড়ি হচ্ছে ভ্যালদানে শহরে । আমি কালিনো নামে আমারই বংশের এক 
'আত্মীয়কে হত্যা করি । 
সেই বরফজম! বিশাল হুদের চারদিকে তাকিয়ে অসংখ্য পাপাত্মার 
মাথাগুলে! দেখতে লাগলাম । সহস! কিভাবে তা বলতে পারব না আমি 
ঘটনাক্রমে একজনের মাথায় পা ছিয়ে ফেলতেই সে বলে উঠল, কে তুমি, কেনই 
বা আমায় পা দিয়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ ? মন্তাগোরির যুদ্ধে আমি গিবেলাইন হয়ে 
'গুয়েলফের পক্ষ অবলম্বন করে যে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছিলাম তুমি 
'কি তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছ ? 
আমি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, একটু দাড়াও খুরুদেব, এ কে 
তা একবার দেখি। 
আমার পথপ্রদর্শক থামলেন। তখন সেই পাপাত্মাটি আমাকে তীক্ষ 
ভাষায় অভিশাপ দিচ্ছিল। আমি তাকে তখন বললাম, কেন তুমি এমনভাবে 
গালাগালি দিয়ে থারাপ ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে? 
সে বলল, আজ তুমি কেন বা! মান্ষের মাথা পন্দলিত করে গ্যার্টিনোয়ার 
পথে এগিয়ে চলেছ? তুমি হয়ত জীবিত মানুষ । তাই অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে 
এমন আচরণ করছ ? ৃ 
আমি বললাম, আমি জীবিত মান্য ঠিক, তার জন্ত জয়গান গাইতে পার 
আমার । তুঘি যদি যশ চাও তাহলে তোমার নাম আমি বিভিন্ন অমর 
কাহিনীর সঙ্গে অমর ও অক্ষয় করে রাখব । 
সে বলল, আম যশমান কিছু চাই না। আমি চাই তুমি শুধু এখান 
থেকে চলে যাও । এভাবে মাম্ুষের মাথ৷ পদ্দলিত করার মধ্যে কোন বুদ্ধি বা 
'যুক্তি নেই। 
আমি তখন তার চুলের মুঠি ধরে বললাম, বল, কি তোমার নাম। তা 
ন|! হলে আমি তোমার মাথার সব চুল ছি'ড়ে ফেলব । 
সে তার উত্তরে বলল, তুমি আমার মাথ! ফাটিয়ে দিলেও আমি ত। 
বলব না। 
আমি তখন তার চুলের মুঠি ধরে ছু তিনবার মাথাট। নাড়। দিতেই সে 
'ব্ত্রণার আর্তনাদ করে উঠল, কেন কুকুরের মত টেচাচ্ছ? ক্রি চাও তুমি? 
আমি বঙগলাম, তোমাকে রিছু বলতে হবে ন| নোংরা বিশ্বাসঘাতক 
কোথাকার । আমি সার! বিশ্বে তোমার লক্জাজনক কাজের কথ! বলে বেড়াব । 
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সে বলল, ঠিক আছে, এখান থেকে যর্দি কোনদিন বেরিয়ে যেতে পার,. 
তাহলে যা পারবে করো । তুমি আমার কথ! বলবে । বলবে তাকে বরফের 
মধ্যে জমে থাকতে দেখলাম । সেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ করছে. 
এখন । তার! যদি জিজ্ঞাসা করে সেখানে আর কে আছে তাহলে বলবে তার 
কাছে আছে বেকারিয়া যার গলা কাট] গিয়েছিল ফ্লোরেছ্সবাসী গ্র্যামি ছা 
মোলজানিয়ার হাতে । 

আর কোন কথা না বলে তাঁকে সেই বরফের বিছানায় সেইভাবে হাহুতাশ 
করছে থাক! অবস্থায় ফেলে রেখে আবার হাটতে শুরু করলাম আমরা | কিছু 
দূর যেতেই দেখলাম একটি গর্তের মধ্যে বরফে জমে যাওয়া ছুটি লোক একে 
অন্টের মাথাটাকে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে। তারা হলো ক্যানিভনের 
রাঙ্গা টাইডেউস আর মেগানিগ্লাস। মেগানিপ্লাসের দ্বারা টাইডেউদ একদিন 
নিহত হয় লশেই হয়ত আজ নরকে এসে তার প্রতিশোধ নেবার ভন্ 
মেগানিপ্লাসের মাথাটা নখ দিয়ে আচড়ে সেটাকে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে 
প্রচণ্ড ক্রোধে । 

আমি বললাম, আমাকে বল, কেন তুমি এভাবে পশুর মত ওকে ছি'ডে. 
খাবার 'চষ্টা করছ? আমি তার অপরাধের কারণ জানতে পারলে তুমি যাতে 
স্থবিচার পেতে পার তার জন্য ঈশ্বরকে জানাঁব। অবশ্য আমার যদি অকাল" 
মৃত্যু না হয়। 


ত্রিত্রিংশ সর্গ 
নবম বৃত্ত ঃ দ্বিতীয় অন্তর্বৃত্ত ঃ এ্যার্টিনোরা £ দেশদ্রোহীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


কাউন্ট ইউগাঁলিনোর কাছ থেকে এক সকরুণ কাহিনী শুনলেন দান্তেরা |, 
শুনলেন এক ভয়ঙ্কর দুভিক্ষে কিভাবে তীর মৃত্যু হয়। তারপর কবিদ্বয় চলে 
গেলেন টলেমিয়াতে ৷ সেখানে ফ্র। খ্যালবারিগো দাস্তের কথায় ভূল করে 
তার জীবনকাহিনী ব্যজ করে বসল। সে ব্র্যাঙ্ক! ও অন্াগ্ঘদের কথাও বলল 
যাঁরা টলেমিয়াতে কিছু সুবিধা স্ুধোগ ভোগ করে । 
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সে তার মুখ তুলে মু' মুছে বলল, তুমি আমাকে একথ| বলতে বলে 
"আমার পুরনে! ছঃখকেই নৃতন করে জাগিয়ে তুলছ। সে দুঃখের কথ| মনে 
ভাবতেই অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার, বল! ত দূরের কথা । যদি আমার 
দ্বারা কথিত কথার বীজ ফলপ্রস্থ হয়ে ওঠে ভবিষ্যতে, যাদ্র এই বিশ্বাসঘাঁতকট। 
কিছুণাত্রও লঙ্জ। পায় তাহলেই সেকথা বলব আমি। বলব আর কীদব 
একই সঙন্কে। তুমি কে বা কেন এখানে এসেছ তা জানি না। তবে 
তোমার কথ। শুনে বুঝতে পেরেছি তুমি ফ্রোরেন্সবাসী । প্রথমে আমাদের 
নাষ জেনে রাঁখ। আমার নাম কাউন্ট ইউগোলিন আগ আমার সঙ্গে যে 
আছে তার নাম আর্কবিশপ রোজার। 'আজ আমি কেন তাকে ছিড়ে 
খাচ্ছি তার কারণের কথ ভাল করে শোন। একদিন নে ছিল আমার 
প্রতিবেশী এবং আমার দলভুক্ত । কিন্তু সহসা! সে আমাকে ও আমার চার 
পুত্রকে বন্দী করে “টাওয়ার অফ ফেমিন” ব! বুভুক্ষার কারাগারে রেখে দেয়। 
আমাকে একটি অন্ধকার ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে চাবিটি নদীর জলে ফেলে 
দেয়। আট দিন পরে চাবি খুলে দেখা যায় অনশনে আমার মৃত্যু ঘটেছে । 
এই যাল্গষটিকে জীবনে একদিন আম অনেক শিকারকার্ষে ব্যাপূত দেখেছি । 
ওর শিকারী কুকুর ছিল বড় ভয়ঙ্কর এবং তাই নিয়ে বনে বনে ও নেকড়েদ্র 
পিছনে ছুটে বেড়াত। এভাবে দে একদিন আমাদের ফাদ পেতে ধরে ফেলবে 
ত1 ভাবতে পারিনি । প্রতিদিন সক্ষাল হতে আমার পুত্ররা রুটির ছন্ঠ কাদত। 
কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমর! ছিলাম এক অন্ধকার পাথরের ঘরে 
বন্দী । তুমি শত নিটুরহদয় হলেও আমাদের সে দুর্দশার কথা শুনলে চোখে 
জল আসবে তোমার । একদিন আনসেষ নামে আমার এক পুত্র আমাকে 
বলল, "পিতা! এ দেহ তুমিই আমাকে দান করেছ। আমার এই দেহের মাংস 
ভক্ষণ করে তোমার ক্ষু€ নিবৃত্ত করে।। তাহলে স্বার্থক হবে অ'মার জন্ম |, 
আমি তাকে কোনমতে শাস্ত করলাম। &ে নিষ্ঠুর পৃথিবী, তুমি কেন তখন 
ছিধা হয়ে গ্রাস করনি আমাদের? সেদিন ছিল আমাদের কারাবাসের 
তৃতীয় দিন। চতুর্থ দিনে আমার আর এক পুত্র গিদেো আমার পায়ের 
তল্লায় পড়ে গিয়ে মারা গেল। তারপর অন্ধ হয়ে গেল'ম আমি । একে একে 
সবাই মার! গেল ভয়ঙ্কর ক্ষুধার তাড়মায়। 

এই বলে থাষল সে। তারপর ক্ষুধিত কুকুরের মত দাত কড়মড় করে 
"পাশের লোকটাকে কামড়াতে শুরু করল আবার ॥ হে পিতা, আমি অনেক 
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প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার কথ। শুনেছি । কিন্ত আকবিশপ রোজারিওর 
মত নিষ্ট্র প্রতিশোধের কথ! কখনো! শুনিনি । কাউণ্ট ইউগোনিন তার 
প্রাসাদ অন্তায়ভাবে দখল করেছিল ঠিক। কিন্তু তার জন্য তার অল্পবয়ঙ্ক 
'পুত্রদের অনাহারে হত্য! কর! উচিত হয়নি । 

আমর! সেখানে আর না দীড়িয়ে এগিয়ে গেলাম । আমরা দেখলাম 
একদল পাপাত্মা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বরফের উপর । তারা চেরা করেও 
কাদতে পারছে না, কারণ তাদের চোখে জল আসতে ন। আসতেই তা 
জষে যাচ্ছে শীতে । ফলে যে ছঃথখষে অন্গতাপ অশ্রু হয়ে গলে গিয়ে হালকা 
করে তুলত তাদের সে ছু:খ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে না পেয়ে আবার বুকের 
ভিতর ফিরে গিয়ে ভারী করে তুলছে তাদের বুকটিকে। 

তীব্র শৈত্যপ্রভাবে আমার মুখের সব অঙ্ুভূতি অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। 
আধষি তখন আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, গুরু, এখানে কি সব তাপ নিঃশেষে 
'নিভে গেছে? ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে না? 

তিনি বললেন, যেখান থেকে তুবার ঝড় আসছে সে জায়গা স্বচক্ষে 
দেখতে পাবে । 

এমন সময় বরফের উপর শায়িত সেই সব পাপাত্মাদের মাঝখান থেকে 
একজন আমাকে বলে উঠল, আমার মুখ থেকে তোমার হাত দিয়ে বরফগুলে: 
একটু সরিষ্বে দেবে? আমি তাহলে একবার কেঁদে সাধ মিটিয়ে চোখের 
জল ফেলে অন্তররটাকে খালি করতে পারব । তাবপর আমার চোখের জল 
বরফ হয়ে যায় যাক। 

আমি বললাম, আমি তোমার ছুঃখকে মুক্তি দেবার চেষ্টা ক্পব। কিন্ত 
'বল তুমি কে? 

সে উত্তর করল, আমি ভচ্ছি যাজক এ্যালবারিগো । একবার এক 
ঝগড়ার সময় আমার ছোট ভাই ম্যানফ্রেড আমার মুখে আঘাত করে। আমি 
তখন সাময়িকভাবে তাকে ক্ষমা করার ভ'ণ করি । পরে তাকে ও তার 
পুত্রকে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করি। তাদের ভালভাবে তৃপ্তি সহকারে 
খাওয়াবার পর তার। যখন চলে যাবার উদ্ভোগ করছিল তথন আমি আমার 
'সশন্ত্র প্রহরীদ্র সাক্কেতিক ভাষায় বললাম, ফল আন। সঙ্গে সঙ্গে তার! 
ম্যানফ্রেড ও তার পুত্রকে হত্যা করল। 

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি এখন মৃত ? 


১২৮ দাস্তে হচনাসমগ্র 


থ্যালবারিগে! বলল, না, আমার এখনে জীবনাবসান হয়নি । টলেমীয়াক্ষ' 
এমন হয়। মৃত্যুর পূর্বেই অনেকের নরকবাস হয়। আমার চোখ থেকে জল" 
ঝরিয়ে দাও। বিশ্বাসঘাতকতার পাপের শান্তি কী ভয়ানক ! 

আমি তা করলে একজন প্রহবী তাকে তাড়িয়ে দিল। সে বলল, এ দেখ 
্র্যাঙ্কা ছ্য'ওরিয়া । সে বহুদিন যাবৎ এই বরফের গর্ভের মধ্যে শুয়ে আছে । 

আমি বললাম, আমি জানি ক্র্যাঙ্কারত এখনে মৃত্যু হয়নি। ক্র্যাঙ্কা 
তার শ্বশুরকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁর ভ্রাতুদ্পুত্রের সহায়তায় হত্যা" 
করে। তার শ্বশুরের নাম হচ্ছে মাইকেল যার্টে। 

গ্যালবারিগে। বলল, ব্যাঙ্কার মৃত্যু না! হলে যা্ঠে এখানে আসতে পারবে 
না। যাই হোক, তুমি আমার চোখের জল মুছিয়ে দাও। 

কিন্তু আমি তা দিলাম না । সে তখন রেগে গেল। আমি আপন মনে 
বলতে লাগলাম, হে জেনোয়া, এত দুর্ণাতি তোমার বুকে? এমন লোক কি 
পৃথিবীতে কোথাও নেই যে তোমার বুক থেকে যত দুর্ণাতিপরায়ণ লোকদের' 
তাড়িয়ে দেবে? একথা বলছি তার কারণ এই যে আমি রোমাগনার এক 
পাপাত্মীর সঙ্গে জেনোয়ার এমন একজনকে দেখি যে এখনো জীবিত অবস্থায়; 
ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীতে । 


চতুত্রিংশ সর্গ 


নবম বৃত্ত £ চতুর্থ অন্তর্বৃত্ত £ জুডিফ। £ চুক্তিভঙ্গকারী 
বিশ্বাসঘাতকের দল 


কাহিনীসংক্ষেপ 


জুডেক্কা অঞ্চলের উপর দিয়ে যাবার সময় দাস্তের৷ দেখলেন ঈশ্বরের সঙ্গে: 
যার! প্রতারণা করে সেই সব প্রতারকের দল বরফের মধ্যে ডুবে রয়েছে। 
দাত্তের| অতঃপর ডিস নামে টৈত্যরূপী শয়তানকে দেখতে পেলেন যে ক্রমাগত 
জুডাস, ব্রটাস ও ক্যাসিয়াসের ছায়৷ মূতিগুলি গ্রাস করছে। নরকের' 
গভীরতম কেন্দ্রস্থল পার হয়ে তারা এক পার্ধত্য গুহার মুখে এসে উপনীত: 
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হলেন। সেখান থেকে নরকের প্রধানতম নদী লেখির তীর ধরে তার? 
অবশেষে গিয়ে উঠলেন পরিশুদ্ধির পাহাড়ে । 

চির উডডীন থাক নরকের রাজার জয় পতাকা । 

এই কথা বলে আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, দেখ ত চিনতে 
পার কি না । ঘন কুয়শ। অথবা আমাদের গোলার্ধে রাত্রির অন্ধকার নেমে 
এলে যেমন সব বস্ত অস্প?্ ও অপরিদৃশ্য হয়ে ওঠে, তেমনি অন্পষ্ট এক 
ছায়ামূৃতিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম আমার দিকে । আমি তা! দেখে 
ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আমার গুরুর পিছনে লুকিয়ে পড়লাম । 

সেই বরফের রাজ্যে যে সব পাপাস্ম। ছিল তারা কেউ কেউ শায়িত 
অবস্থায় ছিল, আবার কেউ কেউ দাড়িয়ে ছিল বরফের গর্তের মধ্যে গল! 
ডুবিয়ে। আরম যে অন্তুত ছায়ামূতটিকে দেখলাম সে তার মাথার উপর 
প। তুলে ছিল। আমরা তার কাছে যেতেই তার চেহাব্রাট! স্পট প্রতিভাত 
হয়ে উঠল আমাদের সামনে । 

আমার পথপ্রনর্শক বললেন, এখন তোম।র অন্তরকে শক্ত করতে হবে 
লোহার মত । কোন অবস্থাতেই এখানে ভম্ন করলে বা! হূর্বপতা দেখালে 
চলবে না। 

তবু'এক প্রচণ্ড ভয়ে মলিন হয়ে গেলাম আমি। তার কারণ আমাকে 
জিজ্ঞাস! করবেন না “হ অ'মার প্রি পাঠকগণ। ভীতিবিহবপ আনার সেই 
অবস্থার মধ্যে আমি জীবন বা মৃত্যুর কোন আস্বাদই স্পই বুঝতে পরছিলাম 
না। আমি তখন ভীবিত ন। মৃত ছিলাম ত1 আমি নিজেই বলতে পাব্রব 
না। আপনারা তা কল্পন। করে নেবেন। 

সংসা দেখলাম চারদিকে বরফের মাঝে কোমর ডুবিয়ে মাথা তুলে 
বিশালকায় এক টদত্যের মত দাড়িয়ে আছে নরকের সম্রাট । তার হাত- 
গুলে দৈত্যের হাতের থেকেও বড়। সে এক অধংপতিত শয়তান। তার 
উচ্চতা হয়ত বারোশো থেকে সতেরশে৷ ফুটের মধ্যে। সে একদিন পরম 
অঙ্টা। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু তাক দেহের এই ধ্বংসমূলক 
আস্মরিক শক্তির সঙ্গে যদি থাকত ন্তায়, নীতি ও সৌন্দর্ধবোধ। তিনটি 
মুখ দেখলাম তার ঘাড়ের উপর | একটি মুখ সিঁছুরের মত লাল, একটি মুখ 
সাদা! আর হলদের. মাঝামাঝি, আর একটি মুখ আফ্রিকার মানুষদের মত 
ঘন কালে! । প্রতিটি মুখের নিচে থেকে ছুটি করে পাখা! আছে। পাখা- 

৪টি 
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গুলো বাহড়ের পাখার মত দেখতে । কিন্ত এত বড় যে সেগুলো জাহাজের 
পালের মত দেখাচ্ছিল। সেই পাখাগুলে। বৃথাই শুন্ত বাতাসে আন্দোলিত 
হচ্ছিল আর মাঝে মাঝে আছাড় থেয়ে পড়ছিল বরফের উপর। সেই শয়তান 
দৈত্যটা কাদছিল। তার ছুটে! চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল বরফের উপরু। 
তার যুখে লেগেছিস রক্ত, কারণ সব সময় তাকে একটি করে পাপাত্মাকে 
গ্রাস করে চিবিয়ে থেতে হচ্ছিল। কিন্ত তার তীক্ষ নখরদুক্ত থাবাগুলে 
ছিল তার দাতের থেকেও ভয়ঙ্কর । 

আমার পৎপ্রদর্শক গুরু বললেন, বিশ্বাসঘাতক জুডাস ইসকারিয়টের 
মুখটা দেত্যটার মুখের ভিতর রয়েছে আর তার পা ছটো বেবিস্ে রয়েছে। 
'আবার ক্রট'সের পা দুটে! তার মুখের ভিতর রয়েছে আর মাথাটা বাইরে 
বেন্বয়ে রয়েছে । বিশ্বাসঘাতক কুটি ক্যাসিয়াস বন্দী অবস্থায় আছে 
পাশে দাড়িয়ে। 

আমার পথপ্রদর্শকের নির্দেশ মত আমি তার ঘাড়ট জড়িয়ে ধরপাম | তখন 
দৈত্যটা তাঁর পাখাগুলে। মেলে ধরতে তার একটাতে আমর উঠে বসলাম। 
সে তখন ধীরে ধীরে পাখা নামিয়ে দিল তার পাঞ়্ের কাছে । আমরা নেমে 
গেলাম অনেক নীচে । নরকের গভীরতম প্রদেশে । আমি আমার পথ- 
প্রুদর্শককে বঙ্লাম, আমাকে ভালো করে ধরে। গুরু । 

তিনি বললেন, এবার আমর এই নরকের রাজা ছেড়ে চলে যাব। 

আমরা সেখান থেকে একটি গিরিপথের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে 
অধ:পতিত দেবদূত লুসিফারের পাগুলো৷ বরফের মধ্যে আবদ্ধ দেখগাম, কিন্ত 
মাথাট! দেখতে পেলাম না। আমি ভয়ে হতবাক হয়ে সেই দিকে কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে রইলাম । এ অবস্থার কেউ না পড়লে আমার মনের অবশ্থার 
কথা কেউ বুঝতে পরবে না। 

আমার গুরু বললেন, প। চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল। এখন বেল! প্রথষ 
প্রহর উত্তীর্ঘপ্রায়। 

আমর! যেখানে 'ছলাষ সে জায়গাটা! চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘের! 
অন্ধকার কারাগারের মত। আমি আমার গুরুকে বললাম, যাৰার আগে 
একবার দাড়াও । একট! কথার উত্তর দাও। যাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই কি 
করে সন্ধ্যা হয়ে সকাল হয়ে গেল? কে হৃর্ষের চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিল 
' এইভাবে ? 
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তিনি উত্তর করলেন, আমরা চলে এলেছি পৃথিবীর দক্ষিণ অর্থাৎ নিয় 
গোলাধে। তোমার মাথার উপর আছে অন্ত গোলার্ধ। সুত্তরাং ও গোলার্ধে 
যখন সন্ধ্যা এখানে তখন সকাল। এইখানেই একজায়গায় আছে শয়তান 
বীনজীবারের কবর। শয়তান খন ভয়ঙ্করভাবে পড়ে যায় হ্বর্গ থেকে ভূতলে 
তখন তার ভয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের সব স্থলভাগ পালিয়ে যায় আর তখন তার 
স্থান পূরণের জন্ত চারদিক থেকে ছুটে আসে সমুদ্রের জল। এখন এই দক্ষিণ 
গোলাঁধে'র একমাত্র স্থলভাগ হচ্ছে পরিশুদ্ধির পাহাড় । বাঁলজীবারের কবরের 
পাশ দিয়ে পরিশুদ্ধির পাহীড় থেকে বেরিয়ে অশস্ত কলতানে বয়ে গেছে একটি 
ছোট নদী । 

আঁমর। সেই নদশির তীর ধরে অক্লাত্তভাবে অববরাম গতিতে উপরের দিকে 
এগিয়ে যেতে লাগলাম । আমার পথপ্রদর্শক কবি ভাজিল আগে আগে আর 
আমি তার [পিছনে । আমাদের সামনে পথরোধ করে ছিল একটা উচু পাহ্বাড়। 
তবু আমর! এগিয়ে গেলাম ৷ ক্রমে সেই পাহাড়ের গায়ে দেখতে পেলাম 
একটা বড় ফাক । আর তার ভিতর দিয়ে অনেক দিন পর আবার দেখতে 
পেলাম মর্ত্যলোকের আলো । 


পার্গেটারিও ( পরিশুদ্ধির পাহাড় ) 


প্রথম সর্গ 
তীরভূমি। ঈস্টার সানডে । সকাল পীচট।। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সেই অন্ধকার নরকগহবর হতে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তে 
প্রতিপাদস্থানে অবস্থিত পার্গেটারিও দ্বীপের উপান্তে সমুদ্রতীরবতী তর- 
ভূমিতে দ্রান্তেকে নিয়ে উপনীত হলেন ভাজিল। সেখানে গিয়ে দেখলেন, 
মধ্যযুগের রোমের সববাপেক্ষ। নীতিবান ব্যক্তি কেটে! সেই পার্গেটারিও 
পবৰতের পাদদেশে দাড়িয়ে পর্বতারোহণের পথটিকে পাহাব্র। দ্িচ্ছে। ভাজিল 
যাতে দান্তেকে নিয়ে সেই পর্বতে আরোহণ করতে পারেন, তার ভন্য কেটে 
কতকগুলি উপদেশ দিলেন ভাঞ্জিলকে | তিনি প্রথমে বললেন, দানবের 
মুখটাকে ধুইয়ে দাও, তারপর নরম নলখাগড়া গাছের ভাটা দিয়ে তৈরি 
এক রকমের দড়ি দিয়ে ওর কোমরট। বেধে দাও । অর্থ]ৎ ও পাহাড়ে উঠতে, 
হলে অহঙ্কার ঝেড়ে ফেলে “মনটাকে নম্রনত করতে হবে আর নরম নলখাগড়। 
গাছ সেই নভ্রতার প্রতীক | 

অগ্ুকূল বাতাস পেয়ে আবার স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে আমার কাব্য- 
প্রতিভার তরীটি। নিবিড়তম হতাশা আর যন্ত্রণার সেই অন্ধকার উত্ভাল 
মহাসসুদ্রটিকে পিছনে ফেলে সে তরী পাল তুলে এগিয়ে চলেছে আলোকোজ্জল 
এক আশার জগতে | আমি এবার বলব সম্পূর্ণ নতুন কথা । আমি এবার 
বলব সেই সব মানবাত্মার কথ! যার! পশর্ঘকাল অনুতাপ আর 'অনুশোচনাঁর 
আগুনে দ্ধ হবার পর পরিগ্রহ করে এক পরিশুদ্ধ রপ। নরকের অতল 
অন্ধকার গহবর থেকে উঠে এসে প্রস্তত হয় ত্বর্গারোহণের জন্য | 

এতক্ষণ পর্যস্ত আমার কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু নরকগহ্বরের মধ্যে । 
এখন সে কবিত। মৃতের সেই -সমাধিগহবর হতে জেগে উঠে এসে প্রথম বন্দন। 
গান করছে কাব্যকলার অধ্িষ্ঠান্রী দেবীর প্রতি । বিশেষ করে মহাকাব্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্যালিওপের প্রতি ধিনি আমার সমস্ত কাব্যের গীতিময়তাকে 
দান কয়বেন এক স্বর্গীয় সুষম । একবার আপন আপন সাঙ্গীতিক প্রতিভার 
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'অহঙ্কারে উপাত্ত হয়ে এমাথিয়ার রাঞ্জা পীরেউসের নয়জন কন্তা নয়টি কাব্য- 
কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এক প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেন । কিন্ত পরে 
'শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ম্যাগপাই পাখিতে পরিণত হন। নরকের 
বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই মেঘমুক্ত উজ্জল এক 
ঝলক প্রভাতকিরণ আমার চোঁথে লাগতেই আবার আমি ফিরে পেলাঘ এক 
বিরাটের আনন্দ । প্রেমসংক্রান্ত গ্রহ ভেনাস ব! শুক্র তখন পূর্ব দিগন্তে মীন- 
রাশিতে কিরণ দান করছিল। আমি তার দিকে ঘুরে দক্ষিণ মেরুর পানে 
তাকালাম । দেখলাম, চারটি উজ্জল নক্ষত্র য! প্রথম দেখেছিল বীর ইউলিসেস। 
সেই চাঁরটি নক্ষত্রের সমবেত কিরণে সমগ্র আকাশ ও স্বর্গলোক হয়ে উঠেছে 
অস্বাভাবিকভাবে দীপ্তিময়। সে কিরণের উজ্জ্বলতা হতে বঞ্চিত হয়ে উত্তর 
গোলার্ধের পৃথিবী তখন হয়ে উঠেছে বিধবা নারীর মতই হতম্নান। 

তৎক্ষণাৎ আমি আনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিবদ্ধ করলাম সেই গোলাধের 
উপর যেখানে আম দাড়িয়েছিলাম। সহস| দেখলাম গা্তীর্ষপূর্ণ ব্যক্তিত্সম্পন্ন 
এক বুদ্ধকে যাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ! জাগে অন্তরে । পিতার প্রতি পুত্রের 
হৃদয়েও এত শ্রদ্ধা জাগে না। তুষারের মত শুভ্র তার কেশপাশ আর শ্বশ গুচ্ছ । 
তর শুত্র কেশপাশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ঘাড়ের ছপাশে ছড়িয়ে পড়ে । স্ইে 
চারটি নক্ষত্রের অলৌকিক কিরণ দানে তার মুখমগুল এমনভাবে উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছিল যে তা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন পর্যাপ্ত হুর্যালোকে ভাস্বর 
হয়ে উঠেছে তার মুখখানি । আমাকে দেখে তার কেশগুচ্ছ নাড়িয়ে তিনি 
প্রশ্ন করপেন, কে তুমি, নরকের গহ্বর হতে এক গোপন পথ ধরে বেয়ে এসে 
'লেখি নদীর উতৎপ মুখ ধরে এগিয়ে চলেছ ? “তামার পৎপ্রদর্শকই বা কে? এ 
গোলার্ধে এখন অন্ধকার । পথের আলো কোথায়? আলো না থাকলে এই 
উপত্যকা প্রদেশটি মুক্ট্যপুরীর মতই হয়ে ওঠে অন্ধকার । কী করে এখানকার 
প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে আমার কাছে এলে ? অথবা ঈশ্বর নিজে হয়ত 
তোমাদের মত মৃত আত্মাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। 

একথা শুনে আমার পথপ্রদর্শক আমার হাত ছুটিকে জড়ে। করে নতজানু 
হয়ে শ্রন্ধাভরে বসতে বপলেন। তারপর তিনি কেটোকে উত্তর করলেন, 
আমি একে নিয়ে আসিনি, সে ক্ষমতা আমার নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছান্ ক্রমেই 
'আমি এখানে এসেছি। স্বস্থ এক মহিল! আমাকে ডেকে আমার সাহায্য 
প্রার্থনা করে এই ব্যক্তিকে পথ দেখাবার ভার দেন। কিন্ত আপনার হচ্ছাকেও 
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আমি অম্বীকার ব৷ অগ্রাহ করতে পারি না আর সেই জন্তই আপনাকে সব 
কথা খুলে বলতে চাই। এই ব্যক্তিটির এখনো! পর্যস্ত জীবনকাল শেষ হয়নি । 
তথাপি আপন মুঢ়তার বশবতী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মৃত্যুপুরীর কাছাকাছি 
এসে পথ হারিয়ে ফেলে। ও এমন এক সংকীর্ণ গিরিপথ ও ভয়ঙ্কর অন্তর 
সম্মুথে এসে পড়ে যে ওর পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না । তখন আমাকে 
সেখানে পাঠানে! হয় ওর উদ্ধারের ভন্ত । আমি তখন অন্য কোন পথ না পেয়ে 
নরকগহবরের পথে নিয়ে আসি। নরকমধ্যস্থিত সমস্ত পাপাত্মাদের ওকে 
দেখিয়েছি । নরকের এক প্রান্ত হতে অন্ত প্রান্ত পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে আপনার 
অধীনস্থ এই পরিশুদ্ধিলোকে এসেছি যেখানে যত সব পাপাত্মারা অন্ুভাপের 
আগুনে দীর্ধকাল দগ্ধ হবার পর পরিশুদ্ধ হয়। ্বগারোহণের উপযুক্ত হয় । 
কেমন করে ওকে এখানে নিয়ে এলাম সে এক দীর্ঘ কাহিনী । স্বস্থ দেব- 
দূতগণ আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমি কিছুতেই ওকে আপনার 
সকাশে এখানে নিয়ে আসতে পারতাম না । আমার একান্ত অনুরোধ, 
ওর প্রতি সদয় হোন। আমার সঙ্গী এই ব্যক্তিটি চায় স্বাধীনত। । আ'র 
স্বাধীনতা কি বস্ত তা যে স্বাধীনতার জন্ত প্রাণত্যাগ করে সেই জানে । এই 
স্বাধীনতার খাতিরেই আপনি একদিন ইউটিকাতে জুলিয়াস সীজারের 
অত্যাচার হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপন আত্মাকে দেহযুক্ত করেন 
আপনি। কেউ কোন প্রচলিত নিয়মকানন ভঙ্গ করেনি। এই ব্যক্তিটি 
এখনো জীবিত এবং নরকের বিচারকর্তা মাইনস আমার পথে কোন প্রতিবন্ধ- 
কতার হুষ্টি করেনি । আমি নরকের সেই বৃত্তে থাকি যেখানে আপনার স্ত্রী 
মাসিয়া আপনার জন্য বিরহে কাতর হয়ে দিন যাপন করছেন। আমি তাকে 
দেখেছি । আপনি একদিন রাজনৈতিক মুক্তিকে জীবনে মূল্য দান করবেন 
বলেই আধ্যাত্মিক মুক্তির রাজ্যে যাবার পথে প্রহরী নিধুক্ত কর! হয়েছে 
আপনাকে । এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ের সাতটি ধাপ আছে এবং সাতটি দিক 
আছে। আপনি আমাদের এই পাহাড়ের সব দিকগুলি ঘুরে দেখার অনুমতি 
দিন দয়াকরে । তাহলে আমি আপনার পত্বী মাপিয়ার কাছে গিয়ে আপন।র 
প্রচুর স্থখ্যাতি করব। 

কেটে। তখন উত্তর করলেন, আমি যখন মর্তযলোকে জীবিত ছিলাম, 
আমার চক্ষুকে তৃপ্তিদান করত মাসিয়ার রূপ। নেব। বলত আমি যথাশক্তি 
প্রয়োগ করে তাই করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু সে নরকস্থ এযাকেরণ নদীর 
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ওপারে বাস করছে সেই হেতু তার কোন অনুনয় আমি শুনতে পাব ন!। কিন্ত 
তুমি যে স্বর্গত মহিলার কথ! বললে তার নামে তাঁর কাছে কোন প্রার্থনা করলে 
আমি তা পুরণ করব। অন্ত কোন তোষামোদের কথা বললে কোন ফল 
হবে না। যাই হোক, এই ব্যক্তির কটিদেশ নলখাগড়া গাছের ভাট। দিয়ে 
তৈরি দড়ি দিয়ে বেধে দাও। তারপর এর মুখের সব ময়ল! ধুয়ে দাও । 
কারণ প্রথমে যার সামনে একে উপস্থিত কর! হবে তিনি স্বর্গের লোক । এই 
দ্বীপের চারিদিকে বেলাভূণিসংলগ্ন জলাশয়ে প্রচুর নলখাগড়া গাছ জন্মায় । 
অন্ত কোন গাছের ডাট] হতে প্রস্তত দড়ি ওকে বাগিয়ে রাখতে প;রবে না। 
এই পথে তে'মরা যেন দ্বিতীয়বার এসো ন|। হূর্য উদিত হচ্ছে। দে 
সর্যালোকে শীঘ্রই তোমর! এমন একটি পথ দেখতে পাবে যে পথে পর্বতারে!হ৭ 
সহজ হবে তোম।দের পক্ষে । 

এই খ। ৰপ।র পর অংগ্য হয়ে গেলেন কেটে! । আমি তখন আর “কান 
কথ! না বলে আনার পথপ্রদর্শকের ক,ছে সরে গেলাম । আমিত'র উপর 
আমার দৃষ্টি নিবন্ধ করুলম। 

তিনি আমাকে বললেন, আমাকে অনুসরণ করো বংস। এ পথ ছেড়ে 
আর একটি পথ ধরতে হবে আমাদের । এপথ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে 
গেছে। 

ক্রমে হুর্য উদ্দিত হলো । উজ্জল প্রভাতের বাতাসে মধু করে পড়তে লাগল । 
সুর্যের অলোয় পথ ঘাট স্পই প্রতিভাত হয়ে উঠল আমার চে' খর সামনে । 
দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমি সমুদ্র দেখতে পেলাম । আমরা এক বিশাল 
উপত্যকা প্রদেশের উপর দিয়ে পথ হাটতে লাগলাম । মনে হচ্ছিল আনব 
যেন দুই পথহার। ব্যক্তি । দিশাহ'রা হয়ে চলেছি হারানে! পথের সঞ্ধানে। 
কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় দেখলাম ঘাসের উপর অনেক শিশির ক্রমে 
রয়েছে । পর্যাপ্ত হর্যকিরণে সেই শিশিরকণাগুলি অসংখ্য মুক্তাবিন্দুর মত চকচক 
করছে । আমার পথপ্রদর্শক সেই শিশিরের উপর দু হাত দিয়ে সেই শিশির 
সিক্ত হাত আমার অশ্রমাঁলন "চাখ মুখের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন । আমি 
মুখখানি তার দিকে তুলে ধরলাম। তারপর আমর! ছুজনে চলে গেলাম 
নির্জন সমুত্রতীরে । , আমার কটিবন্ধনের ভস্য একটি জলাভূমিতে একটি নল- 
খাগড়। গাছ উপড়ে তুলতেই গাছটি আবার তার জায়গায় খাড়া হয়ে দাড়িয়ে 
উঠল। 


দ্বিতীয় সর্গ 
উপকৃলভূমি। স্ুর্যোদয়। ইস্টার সানডে । 
কাহিনীসংক্ষেপ 


একজন দেবদূত একটি নৌকোতে বোঝাই করে সগ্ভমৃত পাপাত্মাদের 
এনে তুলছিল সেই উপকূলভূমিতে । মহাকালের করাল গ্রাস হতে তাদের 
নিয়ে যাচ্ছিল পরিশুদ্ধির পর্বতশিখরে । সহসা সেই সব সছ্ঘমৃত আত্মাদের 
মাঝে দান্তে দেখতে পেলেন ক্যাসেল্ল। নামে তার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধুকে । 
দ্ান্তের রচিত একখানি গান গেয়ে ক্যাসেল্লা দাস্তে ও অন্ান্ত প্রেতাত্মাদের 
যথেই আনন্দ দান করল। কিন্তু কেটো আসতেই সভা ভেঙ্গে গেল । সকলকে 
ভৎসন! করে তাদের আপন আপন কাঁজে লাগিয়ে দ্রলেন কেটে । 

উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত জ্রেজালেমে এখন হৃর্য অন্ত যাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের 
কোলে। কিন্তু পৃথিবীর অন্ত গোলার্ধে অবস্থিত এই পররশুদ্ধির পাহাড়ে 
সুর্য উদ্দিত হচ্ছে সবেমাত্র । ভারতের পবিত্র নদী গঙ্গ। জেরুজালেমের পূর্ব 
দ্রিগন্তে প্রবাহিত। আমরা যেখানে দাড়িয়ে রয়েছি সেখানে প্রভাতের দেবী 
অরোরার গায়ে গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে। সুধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুষের 
শ্বেতাভ সৌরালোক এক গাঢ় পরিণতি লাঁভ করে হয়ে উঠেছে লোহিতাভ । 

সেই সমুদ্রতীরে নিশ্চল হয়ে পাড়িয়ে রইলাম আমর! দুজনে । অনিশ্চিত 
পথের শঙ্কায় শঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করছিলাম আমরা । তাই আমাদের নিশ্চল 
দেহছুটি স্থির হয়ে থাকলেও কোন স্থের্য ছিল না আমাদের মনে। প্রভাত- 
কালে মঙ্গলগ্রহ যেনন পশ্চিম মহাসমুদ্রের মাথার উপরে দিগন্তে শ্মান ও 
কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে, তেমনি ধূমপরিবৃত এক আলোককে দ্রুত 
এগিয়ে আসতে দেখলাম সমুদ্রের ওপার হতে । আমি দু প। পিছিয়ে আমার 
পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা কুরার জন্য মুখট৷ ঘুরিয়ে আবার ফিরে প্রাড়ালাম। 
দেখলাম সেই ধুমপরিবৃত অগ্রসরমান আলোকবৃত্তটি আরো! প্রসারিত ও 
উজ্জ্রলতর রূপ পরিগ্রহ করেছে ।.ক্রমে দেখলাম সেই আলোকবৃত্তটি দ্িধাবিভক্ত 
হয়ে ছুটি পাখার আকার ধারণ করেছে। দেখলাম শ্রক আশ্্য অলৌকিক 
মৃতি সেই ছুটি পাখা দিয়ে দাড় টেনে নৌকো! বেয়ে এদিকেই আসছে। 
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আমার পথপ্রদর্শক বললেন, নত হও, নতজানু হয়ে দেখ এক ঈশ্বরপ্রেরিত 
দেবদূত এদিকে আস্ছে। এরপর আরে! কত দেবদূত দেখতে পাবে । দেখ, 
' দেখ, দেবদূতেরা কেমন করে পাধিব কোন বস্তর সাহায্য না নিয়েই আপন 
আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে চলে। দেখ কোন কাঠের দাড় বা পালের 
সাহায্য ন] নিয়েই শুধু ছুটি পাখার সাহায্যে এত বড় এক বিরাট সমুদ্রের উপর 
দিয়ে নৌকে। বেয়ে আসছে । দেখ দেখ, তার পাখাছুটি কেমন বারুস্তর ভেদ্‌ 
করে আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে মাঝে মাঝে । তার পাখা ছুটি সাধারণ 
পাখ। নয়। অলৌকিক। 

এক স্বর্গীয় পাখির মত যখন সেই দেবদূত তার নৌকো নিয়ে আমাদের 
চোখের সামনে এসে হাজির হলে! তার আশ্চর্য ছ্যতির তীব্রতায় অভিভূত 
হয়ে পড়লাম আমি । চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ 
নামিয়ে দিলাম হাঁলক। সেই তরীটি অতি সহজে উপকূলে ভিড়িয়ে দিল 
সেই দেবদৃত। “যখন ইসরায়েল মিশর থেকে চলে এসেছিলো” এই প্রার্থন। 
গানটি নৌকারোহীরা একযোগে গাওয়ার পর সকলে তীরভূমিতে লাফ দিয়ে 
উঠে এল। আর তখন সেই দেবদূত যেমন ভ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত অদৃশ্য 
হয়ে গেল কোথায় । 

সেই সব যাত্রীরা এই দীপে সম্পূর্ণ নুতন । তাই অপরিচিত পথিকের মত 
তাঁরা এ দ্বীপের পথঘাটের পানে জিজ্ঞান্থ ও বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল । 
উদ্দীয়মান হৃর্য তখন ককটক্রান্তি পার হয়ে আকাশের সমস্ত নক্ষত্রের গাঁলোকে 
শান করে দিয়ে তার খরছ্যতি ক্রমশঃ প্রপারিত করে দিচ্ছিল সমস্ত দিক 
দিগন্তে । 

আমাদের দেখতে পেয়ে সেই অপরিচিত যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করল, যদি 
সম্ভব হয় বলতে পার, আমরা কোন পথে এ পাহাড়ে যাব? 

তাদের কথা শুনে কবি ভাজিল বললেন, তোমর। হয়ত ভেবেছ আমর] 
এ দ্বীপের পথ ঘাটের সঙ্গে পরিচিত । কিন্তু আসলে তা নয়। আমরাও 
তোমাদের মতই এ দ্বীপে এই নূতন আসছি। তোমাদের কিছু আগে 
এখানে এসে উপনীত হয়েছি আমরা । কিন্তু দেখছি এত খাড়াই পথ বেয়ে 
এ পাহাড়ে ওঠ শিশুস্বলভ এক কীচ! প্রয়াসের মতই হাস্তাম্পদ হয়ে উঠবে 
আমাদের পক্ষে । 

ভাজিলের কথ! শুনে তারা আমাদের পানে তাকাঁল। আমার নাক 


১৩৮ দান্তে রচনাসমগ্র 


থেকে শ্বাসগ্রশ্থাস নির্গত হতে দেখে তারা বুঝতে পারল, আমি এখনে! জীবিত 
আছি। কিন্তু কবি ভাঞ্জিলের হতাশাব্যগ্রক কথায় এক অপার বিস্ময়ে কুপ্চিত 
হয়ে উঠল তাদের ভ্রগুলি। অলিভের শাখাসহ কোন দূত কোন সুসংবাদ নিয়ে 
এলে লোকে যেমন তার চারদিকে ভিড় করে ধ্াড়ায় তেষনি সব যাত্রা 
তাদের গন্তব্য স্থানের কথা ভূলে আমাকে একমাত্র জীবিত মানুষ দেখে 
আমার চারদিকে ভিড় করে দীড়াল । এক অপরিসীম আগ্রহে ফেটে পড়ে 
আমাকে দেখতে লাগল তারা । তাদের মধ্যে একজন বিশেষ আগ্রহে 
আমার করমর্দনের জন্য এগিয়ে এল ৷ তার চোখে আমার প্রতি যে ভাল- 
বাস! ফুটে উঠেছিল তা দেখে আমিও তাকে আলিঙ্গন করার জন্ত এগিয়ে 
গেলাম । কিন্ত হায়! ছায়াকে কেউ কখনো আলিঙ্গন করতে বা ধরতে 
পারে না। তিনবার আনার হাত ছুটি সেই ছায়াযৃতিকে আলিঙ্গন করার 
চেষ্টা করলে তিনবারই ব্যর্থ হলে! তারা । তখন মূ হেসে আমার কাছ 
থেকে সরে গেল ছায়! মৃতিটি | আমার মুখের রং তখন পালটে গেছে। বিস্ময়ে 
বিমূঢ় হয়ে পড়েছি আমি । আমাকে দেখে সেই ছায়ামৃতিটি সান্বনা দিল। 
আমি তাকে দুই একটি মুহূর্ত আমার কাছে যাপন করার জন্ত তাকে অনুরোধ 
করলাম । বললাম সানান্য কিছু কথা বলব। 

সেতাতে সম্মত হয়ে বলল, জীবিতকালে মরদেহে যেমন তোমাকে 
ভালবাসতাম, আজও তেমনি তোমাকে ভালবাসি । স্থতরাং তোমার কথ) 
অবশ্তই শুনব । কিন্তু তুমি জীবিত মানুষ হয়ে ও পাহাড়ে কেন যাবে ? 

আমি উত্তর করলাম, শে!ন হে আমার প্রিয় ক্যাসেল্লা, একদিন এখানে 
আমায় আসতেই হবে। তাই আগে হতে চিনে নিচ্ছি এখানকার পথধাট । 
কিন্ত তোমার এত দেরি হলে! কেন? 

ক্যাসেল্প। উত্তর করল, মাত্র তিন মাস আমার মৃত্যু হয়েছে । আমার প্রতি 
ন্ায়বিচারের কোন ক্রটি হয়নি । সেই সৃত্যুপুরীতে ধখন আমি এই ইচ্ছা 
প্রকাশ করলাম যে টাইবার নদী যেখানে সমুদ্রে পতিত হয়েছে সেখানে আমি 
যাব তখন এক দেবদূত সঙ্গে সঙ্গে কপাবশতঃ নিয়ে এল আমায় অন্থান্ 
যাত্রীদের সঙ্গে । 

সেখানেই আবার ফিরে যাবে সেই দেবদৃত। স্থোনে সব আত্মাকেই 
একবার যেতে হয়। 

আমি তখন ক্যাসেল্লাকে বললাম, যদি কোন নিয়মের দ্বার! অতীতের 


ডিভাইন কমেডি ১৩৯ 


শ্বতিচারণ অথবা গান গাওয়া নিষিদ্ধ ন! হয় তাহলে সেই সব প্রেমের গান 
ছু একটি গাঁও যেগান একদিন হিমশীতল এক আবেশের দ্বারা স্তব্ধ করে 
দিত আমায়। সেই গানের স্থরমাধুর্যের দ্বারা দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত আমার, 
অন্তরাত্মাকে শান্তি দাও। 

“আমারই প্রেমের এক নীরব নিবিডতায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে তার; 
সুমধুর সংলাপ, আমারই রচিত এই গ'নটি গাইতে শুরু করল সে। সে 
গান এমনই মধুর য আজও তার ধ্বনি অন্ুরণিত হচ্ছে আমার কানে। 
আমার পথপ্রদর্শক ও অন্তান্ত আত্মার সব কিছু ভূলে অভিভূত হয়ে সেই 
গান শুনতে লাগল। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে ছিলাম । এমন সময় আমার 
গুরু তিরঙ্কারের স্বরে বলে উঠলেন, কি হচ্ছে অলস আম্মা কোথাকার ! কেন 
এই কর্তব্যকর্মে অবহেল!? তুলে থেও না এ পাহাড়ে তোম“কে উঠতে হবে। 
যেআলম্ত যে অবহেলা তোম;র ঈশ্বরদর্শন্রে পথে আবর্জনার মত দীড়িযে' 
অন্তরায় স্যরি করছে ত! কেড়ে ফেলতে হবে। একদল পায়রা গমজাতীয় 
কোন থাগ্য খুঁটে খু'টে থেতে থাকার সময় কোন লোক এসে তাড়া 
করলে তারা৷ যেমন ব্যস্ত হয়ে উড়ে যায় তেমনি আমর।ও গভীর মনোনিবেশ 
সহকারে গান গুনতে শুনতে সহস| ভািলের তিরস্কারে আমাদের কর্তব্যকর্ের 
প্রতি সচ্তেন হয়ে উঠলাম সকলে । দেখলাম সেই নৌকাযাত্রীর দল সম্মুখস্ত 
সেই পর্বতের ঢাল বেয়ে যাত্রা শুধু করল। কিন্তু কোথায় তারা যাবে 
ত| জানে না তারা । উদ্দেশ্টীন লক্ষ্যধীন যাত্রীর মত শ্লথ পদঙ্গে"্প এগিয়ে 
চলতে লাগল তারা । তাদের মত আমরাও রওনা হলাম। | 


ভূতীয় সর্গ 


পরিশুদ্ধির পাহাড় । দাস্তে বুঝলেন ভাঞ্জিলের 
চেহার! ছায়ামাত্র । সকাল ছট!। 


কাহিন্ীসংক্ষেপ 


দান্তে ও ভাঙ্গিল দুজনে পাহাড়ের সাহুদেশস্থ ঢালু পথ বেয়ে প্রথম ধাপে 
উঠলেন। ওঠার পর দাত্তে দেখলেন উদীয়মান হুর্যের আলোয় সুধু তার 
'দেহের ছায়! পড়ছে । তিনি বুঝতে পারলেন ভাঞ্জিলের দেহটি আসলে ছায়া- 
মাত্র; তাই তার কোন ছায়া পড়ছে না। সেখানে ধর্মবিরুদ্ধ ক্রিয়া 
'কর্ষের জন্য চার্চবারা বহিষ্কৃত প্রেতাত্মাদের সঙ্গে দেখা হলে! তাদের। তারা 
ম্যানফ্রেডের সঙ্গে কথা বললেন। ম্যানফ্রেঠ কথাপ্রপঙ্গে সেখানকার নিয়ম- 
কাহনের কথা বুঝিয়ে দিল। 

যদিও অন্তান্ত যাত্রীরা পাছে ওঠার জন্ত অতিব্যস্ততাবশতঃ এলোমেলো 
ভাবে ছুটছিল তথাপি আমি এক মুহুর্তের জন্ত আমার পথপ্রদর্শকের সঙ্গ ত্যাগ 
করিনি । যিনি আমাকে কত কষ্ট করে সমগ্র নরক প্রদেশ পরিদর্শন 
করানোর পর এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গ ও সাহচর্য 
“বিনা কেমন করে যেতে পারি আমি? তাকে দেখে মনে হলো এক 
অহুশোচনার দ্বার। বিদ্ধ হচ্ছে তার মর্মমূল। হে স্বচ্ছ সুন্দর বিবেক, মানুষের 
সামান্ত এক.পনস্থলনের জন্যও কী তীব্র এক তিরঙ্কারে ফেটে পড়। 

আমি দেখলাম চিন্তাহীন যে অহেতুক ত্রুটি মানুষের অনেক কর্মকে 
মর্যাদা হতে বঞ্চিত করে আমার পথপ্রদর্শক সেই অহেতুক ক্রটি হতে মুক্ত। 
আমি দেখলাম তার গতি শ্লথ। আমার দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে 
'দিয়ে দেখলাম, সমুদ্রের গভীর হতে উঠে সেই বিরাট পাহীড়টা এক অভ্রভেদী 
উত্তুঙ্গতায় দাড়িয়ে আছে মাথা তুলে । আমাদের পিছন থেকে রক্তলাল 
শুর্ধ কিরণ দান করছিল । আমাদের সম্থুখস্ত প্রণস্ত পথে আলে! ঝরে পড়- 
ছিল। আমি দেখলাম আমাদের চলার পথে আমার একটা মাত্র কালো 
পায়! পড়ছে । অথচ আমরা! ছুজনে পথ চলছিলাম একসঙ্গে । আমি তার 
কারণ জানতে না পেরে ভীত হয়ে পড়লাম। তবেকি আমার পথপ্রদর্শক 
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আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন? তরেকি এই অপরিচিত স্থানে; 
আমি সম্পূর্ণ এক।? এই আশঙ্ক! আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মনকে । 

এমন সময় আমর সঙ্গী আমার কাছে সরে এসে বললেন, কেন তুমি 
বারবার অবিশ্বাস করছ আমাকে? তুমিকি বিশ্বাম করতে পারছ ন! 
'য আমি সব সময় তোমার কাছে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি তোমায় ? 
আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে আপুলিয়ার অন্তর্গত ব্রার্ডিসিয়ামে আমর 
মৃত্যু হয় খুস্টপূর্ব উনিশ অন্দে কিন্তু অগাস্টাসের আদেশে আমার মৃতদেহ 
নেপলস্‌্কে দান কর] হয় এবং সেখানেই আমার মরদেহ সমাহিত কর! হয়। 
এখন সেখানে সন্ধ্যাকাল। আমার চেহারা আসলে ছায়ামৃতি বলে সামনে: 
কোন ছায়াপাত হচ্ছে ন1 হর্যকিরণে । তথাপি তুমি ভীত হয়ো ন| | সুতরাং 
অন্যান্ত নক্ষঞ্সে মভ সুর্যের যে আলোকতরঙ্দ আকাশমগ্ডল হতে আমার 
দেহে কেঃনরূপে প্রতিস্থত না হয়ে সরে পড়েছে তাতে বিস্মিত হয়ো ন|। 
যেলব সাধারণ মানুষ আনন্দ বেদন] সুখ দুঃখের অধীন তার! কখনই স্থ্টিতত্বের' 
উপর থেকে ব্হস্তের অবগুঠনটিকে অনাবৃত করতে পারে না। মানুষের 
মাথ;র মধ্যে যে যুক্তিবোধ আছে তা দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে যাওয়। বাতুলতা 
মাত্র । মানুষ সাধারণতঃ এই জগৎ ও জীবনের কোন কিছুকে জানে না। 
প্রথমত: কোন বস্তকে দেখে তার স্বরূপ জানতে চায়। বস্তর অস্তিত্ব থেকে 
তার স্বরূপ জানার এই কাজকে বলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞনতত্ব | স্মাবার 
কোন কারণ থেকে এই বস্তুর উৎপত্তি সেই কারণকে জানার কাজ হলো 
কল্পনাভিত্তিক জ্ঞান। মানুষের সব জ্ঞ/ন আসলে কিন্তু পশ্চাদবর্তা । মানুষ সব 
সময় কেবলমাত্র কার্য থেকে কারণের কথাই জানতে পারে। ঈশ্বরতত্ব, বিশ্বতত্ব 
প্রভৃতির মূল কারণ মানুষ কখনে! জানতে পারে না। প্লেটো, এ্যারিস্টোটল 
প্রভৃতি মনীষীরাও এ ব্যাপারে প্রভূত যত্র ও চেষ্টাসহকারে তা জানতে গিয়ে. 
ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন । মান্তষ যদি তা জানতে পারত জ্ানবিদ্যা বা 
যুক্তিতকের দ্বারা তাহলে জানবে যীশুত্রীস্টের মত সত্যদ্র্ট। মঙ্কাপুকুষকে মেরীর 
গর্ভে জন্মগ্রংণ করতে হত না । 

কথ! বলতে বলতে আমর সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপনীত হলাম। সে 
পাহাড়ের দেহগাত্রটি এমনই খাড়াই এবং মহুণ যে ত। সীসে বলে মনে হয় 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে। টাধিয়! ও লারিসির মধ্যে এমনই এক ছুরতিক্রম্য খাড়াই 


পাহাড় আছে। 
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যেতে যেতে সহস! থেষে আমর পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, এই খাড়াই 
পাহাড়ে ওঠার মত কোন দিকে কোন ঢালুপথ আছে কিনা তা কে বলতে 
পারে। আমাদের ত আর পাখা নেই যে উড়ে যাব। 

এই কথ বলে তিনি যখন মাথ! নত করে চিন্তাছ্িতভাঁবে ভাবতে লাগলেন, 
আমি তখন পাহাড়টার চারদিকে দৃষ্টি প্রদারিত করে দেখতে লাগলাম । সহসা 
দেখলাম দূরে একজন মানুষ খুব শ্ঈথ গতিতে যাচ্ছে। তারা এদিকে আসছে 
না কোথাও যাচ্ছে তা বোঝা গেল না । আধি আমার গুরুকে বললাম, এ 
দেখুন একদল লোক আসছে । আপনি পথ চিনতে না পারলে ওদের ডেকে 
জিজ্ঞাসা করতে পারেন। 

তিনি স্পট আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, চে এস। ওরা ধীর গতিতে 
"আসছে । আমর! ওদের সঙ্গে দেখা করব । এখনো আশ! করতে পার বৎস। 

আমি দেখলাম তার! তখন আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাজার পা 
দুরে। দেখলাম তারা তখনে! পাহাড়ে উঠতে পারেনি। তার পাদমূলে 
জড়োসড়ে। হয়ে দাড়িয়ে তাঁর বিরাট উচ্চতার পানে তাকিয়ে আছে হতবুদ্ধি 
হয়ে। 

তাদের দেখে ভান্রিল বললেন, হে শান্তিপ্রিয় ঈশ্বরপ্রেরিত আত্মাগণ, 
তোমর। যে শান্তি কামন! করো! সেই শান্তির খাতিরেই আমি তোমাদের 
অনুরোধ করছি, বল এই পবতের কোন অংশে এমন কোন ঢালু পথ আছে 
কিনা য| দিয়ে মানুষ তার উপর আরোহণ করতে পারে। 

তার পর দেখা গেল কোন মেষপ!লের সামনে যেমন একটি কি ছুটি মেষ 
এগিয়ে আসে প্রথমে এবং তাদের পিছনে অন্তান্ত মেষগুলি তাদের অনুসরণ 
করে অন্ধভাবে মাটির দ্রকে মুখ করে, আগের মেষগুলি যা করে তাদের 
পিছনের যেষগুলিও ঠিক তারই অবিকল অন্থকরণ করে তেমনি সেই যাত্রীদলের 
সামনে দেখলাম দুই একজন সৌভাগ্যবান নেতা। 

কিন্ত তার! যখন দেখল হৃর্ধের লম্মমান কিরণ পার্বত্পথে ধাবমান ' আমার 
দেহের উপর প্রতিচত হয়ে আমার ডান দিকে এক দীর্ঘ ছায়া পাত করেছে 
তখন আশ্চর্য হয়ে দাড়িয়ে পড়ল তারা । সেই সব নেতাদের দেখাদেখি অন্যান 
বাত্রীরাও তাই করঙগ্গ অথচ এর কারণ তার! কেউ বুঝতে প্রারল না । 

আমার পথগ্রদর্শক তখন তাদের বললেন, তোমাদের প্রশ্ন করার আগেই 
'আমি স্বীকার করছি যার ছায়াটিকে অবাধ কূর্যকিরণকে ঘিধাবিভক্ত করতে 
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দেখছ সে হচ্ছে একজন জীবিত মান্ষ। কিন্তু ত'কে দেখে ভীত হয়ো না 
তোমরা । তোমর! বিশ্বাস করে|, ঈশ্বরের কৃপায় সে এখানে এসে এই সুউচ্চ 
পর্বত আরোহণ করার চেষ্টা করছে। 

সেকথা শুনে তার! দয়াপরবশ হয়ে বলল, তাহলে আমাদের আগে 
তোমরাই যাত্রা শুরু করে| । এ ষে সামনে পথ দেখতে পাচ্ছ, প্র পথে যাঁও। 
এই বলে তারা৷ হাত নেড়ে আমাদের পথ দেখাল। তাদ্ে মধ্যে একজন 
বলল, ভূমি যেই হও, একবার পিছনের দিকে তাকাও । তাকিয়ে দেখ, 
আমাকে এর আগে কখনে। দেখেছ কিনা । 

আমি তার দিকে ঘুরে দাড়িয়ে ভাল করে দেখলাম । দেখলাম লোকটির 
নাম কুম্পন । লোকটি ছিল স্বদর্শন এবং ঠাসিখুশিতে ভর] । তাঁর একটা ভ্র 
ছিল ধু কাটা । আমি যখন বললাম, তাকে কখনো! দেখিনি এর আগে তখন 
সে বলল, “আরো! একবার ভাল করে দেখ। এই বলে সেতার বুকের উপর 
1দকে একটা ক্ষত দেখাল আমাকে | তারপর হাসিমুখে বলল, আমার নাম 
কলে] ম্যানফ্রে ও, আমি হচ্ছি সম্রাজ্ঞী কম্পট্যাম্স এর পৌত্র, এবং সমাট দ্বিতীয় 
ফ্রেডারিফের পুত্র । আমার একটা কথ! ভোমাম্ব রাখতে হবে। এখান 
থেকে তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার পর আমার কন্া| অর্থাৎ সিসিলি ও 
এযারাগনের রাজার মাতাকে আমার সম্বন্ধে সত্য কথ' বলবে, কারণ তা না 
»লে আমার মৃত্যু সম্পকিত প্রকৃত কাহিনী অপরিজ্ঞাত রুয়ে যেতে পারে 
সকলের কাছে। যখন ছুইটি মারাত্মক আঘাত সহ করতে না পেরে মৃত্যুবরণ 
করি এবং অশ্রসজল নেত্রে পরম করুণাময় ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করি 
তখন আমার চরমতম অপরাধ সত্বেও তীর উদার দয়ার দ্বার আলিঙ্গিত 
হলাম আমি। আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ এই যেআমি 
আমার পিতা, আমার ভ্রাতা কনরাদ আর ছুজন ত্রাতুষ্পুত্রকে হত্য। করি। 
ক্লিমেণ্টের আদেশক্রমে -কয়েকন্দন বিশপ আমাকে ধরার জন্য খুঁজে বেড়ায়। 
স্ত্যুর পর বেলিভেস্তো নগরে প্রন্তরনিমিত সমাধির মধ্যে আমার মৃতদেহ 
স্ুর্ক্ষিত আছে। ভার্দে নন্দীর ধারে অবস্থিত সে সমাধি এখন ধ্বংসুপে 
পরিণত। কোন মত্য মানুষের অভিশাপ কখনো! কোন পাপীকে পরম করুণা- 
ময় ঈশ্বরের ন্েহ হতে বঞ্চিত রাখতে পারে না । যাব! ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করে 
পরে অনৃতগু. হৃদয়ে মৃত্যুবরণ করে তারা মৃত্যুর পর তিবিশ বছর শান্তি ভোগ 
করে। তারপর পরিস্তদ্ধির পাহাড়ের পথে এগিয়ে যায় তার আত্মা । এবার 


১৪৪ দাস্তে রচনাসমগ্র 


দেখ আমার শেষ ইচ্ছ! পূরণ করে আমাকে স্তখী করতে পারকি না। 
দয়াব্তী কন্সট্যা্দকে বলবে আমাকে দেখেছ তুমি। তোমরা! মর্ত্যলোকের' 
জীবিত মানুষ আমাদের কথা মরে গিয়ে বলে আমাদের অনেক উপকার 
সাধন করতে পার। | 


চতুর্থ সর্গ 
পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ £ দ্বিতীয় ধাপে যাবার পথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


চার্চের দ্বার! বহিষ্কৃত সেই সব আত্মাদের সঙ্গে কবি ভাঞ্জিল ও দান্তে সেই 
পরিশুন্ধি পর্বতের প্রথম ধাপ উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর তার! দ্বিতীয় ধাপে 
আরোহণ করতে লাগলেন ।॥ পৃথিবীর প্রতিপাদস্থানে সূর্যকে কেন উত্তর 
দিকে দেখা যাঁয় তা বিশ্লেষণ করে বললেন । সেই যাত্রীদের মধ্যে তারা একদল 
নরকে শান্তিভোগকারী “অনুতপ্ত আত্মাদের দেখতে পেলেন | তাদের 
মধ্যে বেলাকোয়! নামে একটি লোক পরিশুদ্ধি পাহাড়ের দ্বিতীয় ধাপে কিকি 
নিয়ম প্রচলিত আছে তার কথা সব বললেন । 

আনন্দ বেদনার যে অনুভূতি মানুষের অন্তরাত্মাকে সর্বক্ষণ কেন্দ্রীভূত 
করে রাখে সেই অনুভুতির কথ মানুষ মৃত্যুর পর সব ভুলে যায়। আমি সেই 
যাত্রীদের কাছে গিয়ে একথা আরো! ভাল করে বুঝলাম । আমর! যখন 
তাদের কাছে গিয়ে পৌছলাম, তখন হুর্ধ পঞ্চাশ ডিগ্রী উপরে উঠে গেছে। 
অর্থাৎ সকাল তখন ন/টা। 

আমাদের দেখে তারা একবাক্যে বলল, তোমরা যে পথের খোজ করছ 
এই সেই পথ। 

সে পথ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমর! । আমরা দেখলাম যে পার্বত্য 
পথটি উৎক্রমণের জন্ত দেখিয়ে চলে গেল সেই যাত্রীরা সেই পথটি অতিশয়, 
খাড়াই। সে পথে আমর! কেমন করে ছুজনে আরোহণ করব তা বুঝে উঠতে 
পারলাম না। আমার মনে হলে! অত খাড়াই পথ বেয়ে উপরে ওঠা, 
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একমাত্র উড়ে চল ছাড়] কোন মানুষের পক্ষে তাতে ওঠা সম্ভব নয়। আপনার। 
তয়ত চে! করলে খাঁড়াই গ্রস্ত উপত্যকার উপরে অবস্থিত সান লীও 
নগরে উঠে যেতে পারেন অথবা ক্যাপে। দি গেলি পাঞ্চাড়ের উপর অবস্থিত 
দুর্গম গেলি শহরের মধ্যে যেতে পারেন সমুদ্রপথে অথবা এনমিলিয়ার বেগগিও 
পাহাড়ের সর্বেচচ্চ চুদ] বিসমান্তোভাতেও চেষ্টা করলে উঠতে পারেন পায়ে 
হেটে । কিন্ধ এ পখে পায়ে হেঁটে উৎক্রঘণ করা] যায় ন।। একমাত্র 
পাখা দিয়ে অর্থাৎ কামনার পাখার সাহাযো উড়ে যাওয়। যায় সেখানে । তবু 
সামি নীরবে আনার পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করতে লাগলাম । এতক্ষণ 
পর্যন্ত সব বিপদ আপনের অগ্ধকারে তিনি আমাকে ভ্বুগিয়ে এসেছেন 
আশ/র আলো । স্থতরাং সমস্ত অগণন্তর গতি তার উপর নির্তর করলাম 
আবি । 

ছুদিকে ছুটি বিরাট পাথরের প্রাট*রের মধো একটি সংকীর্ণ পথ ছিল। 
পাহাড়টার মাথার উপরে ওঠার জন্য সেই পথটাকে ব্যবহার করার মনস্থ 
করলাম আমরা । ছু হাত ছু পায়ের সাহায্যে সেই ফাকের মধ্যে ঢুকে 
সেই খাড়াই প্রস্তরপ্রাচীরের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলান । উপরে উঠে 
বললাম, গুরুদেব, এখান থেকে আমরা কোথায় যাব? 

তিনি বললেন, এখনো পর্বত শিখরের উপরে উঠতে পারনি আমরা । 
খুব সাবধান । এক পা কোনভাবে পিহলে গেলে অর উপায় নেই । এ শিখর- 
দেশে আরোহণ করার পর কোন এক পথনির্দেশকের সাহায্য নিতে হবে। 

পবতের শিখরদেশ এত উচ্চ যে আমাদের তা দৃষ্টিগোচস হচ্ছিল না৷) 
প্রাচীর গাত্র এত খাঁড়াই যে উঠতে গিয়ে অতি অল্পনকালের মদ্যেই আমি 
ক্লাস্ত হয়ে পড়লাম । আমি কাতরভাবে বললাম, গুরুদেব, আপনি এত 
তাড়াতাড়ি উঠবেন না। তাহলে আমি এখানেই রয়ে যাব। আপনি 
আমর জন্য অপেক্ষ। না করলে আমি পিছিয়ে পড়ব । 

তিনি উত্তর করলেন, “বৎস, এই পাথরটির উপর ধীরে ধীরে উঠে চল। 
ঘেমন করে পার কষ্ট করে উঠেপড়। এই বনে তিনি সেই বিশাল প্রস্তর 
খগ্ডটিকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং তার কথায় উৎসাহিত হয়ে আমি মরিয়া হয়ে 
একবার শেষ চেষ্টা করুতেই তার উপরে উঠে পড়লাম । 

সেই প্রস্তরচ্ড়াটির উপর উঠে পূর্ব দিকে মুখ করে বসলাম আমর! । 
অতিক্রান্ত পথের পানে তাকিয়ে রইলাম। কোন দুর্গম পথ অতিক্রম 
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করার পর অতিক্রান্ত পথের পানে তাকয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। 
"আমি প্রথমে একবার নিচের দিকে পরে হুর্ষের পানে তাকালাম । আমরা 
ছিলাম বিষবরেখার দক্ষিণে । তাই আমর! দেখলাম হুর্য আমাদের উত্তর 
দিকে উত্তরের বাষুপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তার বুথচালনা করছে । আমার 
পধপ্রদর্শক অবাক হয়ে তা দেখে বললেন, যেহেতু এখম জুন মাস হৃর্য এখন 
ক্মবস্থান করছে বিষুবরেখার উত্তরে ক্যাস্টর ও পলিউক্স নামে ছুই যমজ 
নক্ষত্রের মাঝখানে এবং তার ফলে দেখ জোভিয়াকের সেই দিকটিই 
আলোকিত হচ্ছে হুর্বকিরণে যে দিকটি ছোট ও বড় উরস নক্ষত্রের খুবই 
কাছাকাছি । ভাল করে ভেবে দেখ কোথায় আছ তুমি। মনে রাখবে 
এই পরিশুদ্ধির পাহাড় জেরুজালেমের ঠিক বিপরীত দিকে । জেরুজালেমের 
দক্ষিণে যে বিষ্বরেখা অবস্থিত এখানে এই গোলার্ধে তা পরিশুদ্ধি পাহাড়ের 
উত্তরে । একই দিগন্তরেখা বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেন করে থাকলেও পৃথিবী 
ডুটি গোলার্ধে বিভক্ত । হৃুর্ধয যখন এক গোলাধের উপর দিয়ে চলে যায় কিরণ 
দান করতে করতে অন্ত গোলার্ধে তখন অন্ধকার । আবার হুধ যখন এক 
গোলার্ধে লঙগভাবে কিরণ দান করে অন্ত গোলার্ধে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে 
তির্ষকভাবে। ফলে এক গোলাধে গ্রীষ্মকাল হলে অন্য গোলার্দে হবে 
শীতকাল । 

আমি তখন বললাম, হে আমার গুরুদেব। আগে বিষুবরেখা প্রতি 
ঘে সব ভৌগোলিক বা জ্যোতিবিজ্ঞানবিষয়ক বস্তগুলো আমি ভাল করে 
বুঝতে পারতাম না, এখন ত। জলের মত সরল ও পরিস্কার হয়ে উঠল আমার 
কাছে। বিষুবরেখ। পৃথিবীর মধ্যঙথলে অবস্থিত এমনই একটি অক্ষরেখা য! 
পৃথিবীকে সমান ছুই অংশে বিভক্ত করেছে। বর্তমানে আমাদের উত্তরে 
অবস্থিত এই বিষুবরেখাকে একদিন জেরুজালেম নগরী হতে হিক্ররা দেখত 
দক্ষিণ দিকে । কিন্তু একটা জিনিস প্রশ্ন করি, আর কতদূর আমাদের 
যেতে হবে। কত পথ অতিক্রম করতে হবে? আমার এই দৃষ্টিসীমাকে 
হুচ্ছন্দে অতিক্রম করে বহু উধ্বে বিরঞ্জিত আমার সন্ুথস্থ যে পর্বতের শিখর- 
দেশ তাতে কেমন করে আমরা উঠব ? 

আমার গুরুদেব বললেন, এই যে পর্বত দেখছ এর প্রক্কৃতি বড় অস্ভুত। 
প্রথমে এ পর্বতে ওঠার সময় দারুণ কইটভোগ করতে হবে। কিন্তু এ পর্বতে 
বত উঠবে ততই সহজ হয়ে উঠবে উৎক্রমণের পথ | নিম্নমুখী নর্দীম্রোতা- 
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ন্সগার্মী কোন জলযানের যত অল্লায়াসসাধ্য হয়ে উঠবে। তখন তোমার 
পর্বতারোহণ শেষ হবে। এ পর্বতে আরোহণ করতে করতে যখন দেখবে সহজ 
'হয়ে উঠছে তোমার যাত্রাপথ তখনই বুঝবে সে পথ শেষ হয়ে এসেছে । আমি 
“শুধু এইটুকুই বলতে পারি । 

তার কথা শেষ না হতেই আমাদের পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল, 
এই পাহাড়ের শীর্দেশে ওঠার আগে তোমাকে একবার হয়ত বনে বিশ্রাম 
নিতে হতে পারে। 

আমরা প্রীঁকথা শুনে চারদিক তাকাতে লাগলাম । পিছনে দেখলাম 
একটা বিরাট পাথর । এতক্ষণ পাথরটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি । পরে 
খোজ করে দেখলাম একদল পথক্লান্ত লোক সেই পাথরটার আড়ালে বিশ্রাম 
করছে। তাদের মধ্যে একজনকে অতিশয় ক্লান্ত দেখলাম । ছুই জানুর 
মাঝখানে মাথা! রেখে অবসঘ দেহে বসেছিল সে। 

আমি তাকে দেখে বললাম, দেখ দেখ কুঁড়ে ছেলেট! কেমন বিমোচ্ছে 
খমে বসে। ঠিক যেন মনে হচ্ছে ও স্বয়ং আলম্তের আরামপ্রিয় 
ভাহ্‌। 

সে আমার কথ শুনে মাথাট! কিছু তুলে বলল, তুমি যদি এতই বাহাদূর 
তাহলে তুমি যাও, ওঠ এ পাহাড়ে বিশ্রাম না নিয়ে। 

আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম । 'আমি তাকে বুনিয়ে দিলাম যদিও 
পনতে আরোহণ করতে আমর ক হচ্ছিল এবং আমি ব্যাপারে শঙ্কিত 
তথাপি আমি তোমার মত এতখানি ক্লান্ত ও অবসঞ্ন ভয়ে পড়িনি এবং ইচ্ছা 
করলে তুমি যেখানে উঠেছে আমি অবলীলাঞ্ষে উঠতে পারি 
'সেখানে। 

এই বলে তার কাছে আমি সরে গেলে সে মুখ তুলেই বলল, তা৷ না হয় 
হলো । কিন্ত বল দেখি সর্ষের বুথ তোমার বাম দিকে অগ্রসর হচ্ছে কেন? 

তার হিংসাহ্চক বাক্যে কিছুটা ক্ষু্ন হয়ে আমি বললাম, বেলাকোয়।, 
আশাকরি তোমার জন্ত পরে আমায় ছুঃখ করতে হবে না। কিন্তু তুমি 
আমায় খুলে বল কেন তুমি এমন করে হতাশ হয়ে বসে পড়েছ? তুমি কি 
কোন পথ প্রদর্শকের আশায় এখানে বসে আছ অথবা তোমার পুরনো অভ্যাস 
"আবার পেয়ে বসেছে তোমায়? 
বেলাকোয়। বন্গুল) কি হবে ভাই উপরে উঠে? আমায় সেখানে ঢুকতে 
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দিয়ে আম'র জীবনের সব বেধনা দূর করার সুযোগ দেবে ন!। পরিশুদ্ধিরা 
আসল প্রদেশে ঢোকার মুখে ঈশ্বরনিষুক্ত যে দেবদূত প্রহবী আছে সে আমায় 
সেখানে প্রবেশান্মতি দেবে না। আমি ছিলাম ফ্লোরেন্সের এক বাদ্য, 
প্রস্ততকারক | কিন্তু অলস হিসাবে আমার দুর্নাম ছিল এবং এজন্য আমার 
জীবদ্দশায় তুমি আমায় অনেক তিরস্কার করেছ। আমার মনে হচ্ছে আমার 
সেই পুরাতন আলন্তের হীন অভ্যাস আমার ভাগ্যের চক্রাবর্তনে ঘুরে এসেছে" 
আমার কাছে। সেই পাপ আমার মৃত্ঠাকালে বা এখনো পর্বস্ত স্খালন হয়'ন. 
বলেই অজ আমাকে বসে থাকতে হবে পরিশুদ্ধি প্রদেশের বাইরে । একমাত্র, 
কেউ যদ্দি আমার জন্ত নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছে, 
তাহলেই আমার মুক্তি হবে এবং আমি পরিশুদ্ধপ্রদেশে প্রবেশ করতে 
পারব। 

কিন্ত কাববর ভাঞ্জিল আর সেবানে না দাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন, 
আনার সামনে । তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, প্র দেখ সুর্য এখন 
মধ্যগগনে কেমন দপামান। কিন্ত অন্য গোলার্ধে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তরে এখন 
সবেমাত্র সন্ধ্য! সমাগত | 


পঞ্চম সর্গ 


পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্দেশ ই দ্বিতীয় ধাপ। দ্বিতীয় দলের 
সঙ্গে মাক্ষাৎকার 


কাহিনীসংক্ষেপ 


দ্বিতীয় ধাপে ওঠার মুখে দান্তে ও ভাঞ্জিল এমন একদল আত্মার দেখঃ 
পেলেন যার! যুন্ধবিগ্রহ বা কোন আকন্মিক আঘাতে প্রথাগতভ'বে ধর্মের 
ঘবার। পরিশুদ্ধ ন! হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তার! সেই দলের ক্যাসেরো 
মন্তিফেলত্র! ও লা পিয়া! নামে 'এক মহিলার সঙ্গে কথ! বললেন। তাঁরা 
তাদের জীবনকাহিনী কবিঘয়ের কাছে ব্যক্ত করে তাদের কাছ থেকে সাভাধা, 
চাইল । 


ডিভাইন কমেডি ১৪৯ 


সেই সব ছায়ামৃত্তিগুলির কাছ থেকে বিদাম্ম নিয়ে আমার পথপ্রদর্শকের 
পিছু পিছু এগিয়ে চলেছিলাম আমি। এমন সময় আমার দিকে আঙ্গুল 
বাড়িয়ে আমার পিছন থেকে কে বলে উঠল, বা দিকে তাকিয়ে দেখ। 
আমার মনে হয় এ যে লোকট৷ পাহাড়ের শেষ চুড়ায় ওঠার চেষ্টা করছে ওর 
:সঙ্গে এগিয়ে চলেছে একটা কালে ছায়া এবং মনে হচ্ছে লোকটা জীবিত। 

তাদের কথা শুনে আমি থামলাম এবং মুখ ঘুণ্রয়ে দেখলাম । দেখলাম 
তারা আমার পানে তাকিয়ে আছে। দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুধু আমাকে আর 
"আমার ছায়টাকে দেখছে। 

আমার পথপ্রনর্শক তখন আমাকে বললেন, ওদের ফাদে ধর। দিয়ে কেন - 
তুমি তোমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন আর গতিকে শ্লথ করে তুলছ ? ওর] কি বলা- 
বলি করছে তাতে তোমার কি ? তুমি অনন্ত চিত্তে অনুসরণ করো! আমাকে । 
যে যা! বলে বপুক। খগুশীষ গণুক্ধ যেমন ঝড়ের প্রহ্ারে নত না! হয়ে অটল ও 
দুঢ়ভাবে দ।ড়িয়ে থাকে তুমিও তেমনি অটল ও লক্ষ্যাভিমুখী হও । চিত্তযার 
অস্থির এবং সেই অস্থির চিন্তাকাশে কল্পন। যার ভাসমান মেঘের মত দুরে 
বেড়ায় সে কখনই লক্ষ্যে পৌছতে পারে না । 

এই কথার উত্তরে আমি কি বলতে পাঁর? আমি শুধু বললাম, যাচ্ছি। 
এ কথার আর অন্ত কোন উত্তর হয় না। এমন সময় আমর! দেখলাম একদল 
“আত্ম৷ তাদের প্রার্থনাগান গাইতে গাইতে ঢালু পার্বত্যপথে আমাদের সামনে 
দিয়ে এগিয়ে চলেছে । এর আগে আমরা যে সব অলস আত্ম"ব দেখেছিলাম 
তাঁদের কোন প্রার্থনাগান ছিল ন।॥ তার। কোন স্তোত্রগান গাইতে পারত 
না। কিন্ত এই সব আত্মার আকম্মিক দুর্ঘটনায় যাদের জীবননাশ হয় তার! 
প্রার্থন! করতে পারে ভালভাবে | কিন্তু তার! যখন দেখল আমি শুধু ছায়া- 
শরীর নই এবং আমার দেহের ছায়াপাত হচ্ছে তখন তার] গান থামিয়ে বিদ্যয়ে 
4ও%» বলে চিৎকার করে উঠল । বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল তারা । তারপর 
তাদের মধ্য হতে ছুজন দূতের মত ছুটে এল আমাদের কাছে। এসে বঙ্গল, 
দয় করে বল তুমি কে? 

আ'মার পথপ্রদর্শক তখন তাদের তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন, তোমরা] যেতে 
পার। যিনি তোয্কাদের পাঠিয়েছেন তার কাছে ফিরে গিয়ে জানাতে পার 
তাকে, এখানে রক্তঘাংসের এক শ্তীবন্ত মানুষ বুয়েছে। সে একজন জীবিত 
'আনুষ এবং তার ছায়। দেখে তোমর! যদি স্তব্ধ হয়ে যাও তাহলে আশা করি 


১৫৩ দাস্তে রচনাসমগ্র 


আমার উত্তর শুনে তোমরা সন্তুষ্ট হবে। 

কক্ষচ্যুত উদ্ধা যেমন তার আগ্নেয় গতির তী'ব্রত। দিয়ে নির্মেঘ প্রথম রাত্রির 
তরল অন্ধকার ভেদ করে নিয়়াভিমুখে পতিত হয়, তেমনি ক্রত গতিতে সেই 
দুজন আত্মা চলে গেল। তার! গিয়ে যোগদান করল তাদের সেই দলে । 
তখন সেই দলটি চক্রাকার গতিতে ধীরে ধীরে পর্বতারোহণে আবার মন দিল। 

কবিবর ভাজিল বললেন, এমনি বহু প্রেতাত্মার দল বহু ছায়ামূতি তোমাকে 
দেখে কৌতৃহলী হয়ে ছুটে আসবে তোম'র কথা জানার জন্য । তুমিকিন্তু 
শুধু এগিয়ে যাবে, অক্লান্ত গতিতে পথ চলবে । তাদের কথা কানে শুনে যাবে 
চলার পথে, কিন্তু ঘুরে দাড়াবে না । অহেতুক কালক্ষেপ করবে না। 

ভাজিলের কথা শেষ হতেই আবার একদল আত্মা আমার কাছে এসে' 
বলল, তোমার যে মাতা তোমার এই দে৮্টিকে আনন্দের প্রতিযৃতিরূপে গড়ে 
তুলেছেন তিনি কঙুই না পুণ্যবতী। একবার দাড়াও । একটু বিলম্ব করো। 
একবার চেয়ে দেখ আমাদের দলের ঘধ্যে কাউকে চিনতে পার কি না। তাহলে 
মর্ত্যলোকে ফিরে গিয়ে আমাপণ্র কথ! তাদের আত্রীয় স্বজনকে বলবে । এত 
তাড়াতাড়ি করছ কেন? আমরা স্বীকার করছি আরা পাপী। হিংসাত্মক 
কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি আমরা এবং সেই অবস্থায় আমাদের প্রাণবিয়োগ ঘটে । 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমর1 ছিলাম মনেপ্রাণে পাপী । কিন্তু মৃত্যুর পর, 
ঈশ্বরের কপ,য় অন্ুতাপের আগুনে সব পাপ আমাদের পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 
আমাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে । ঈশ্বর আমাদের এমনই এক দিব্যদৃষ্ি 
দান করেছেন যার আলোকে আমরা আনাদের সারাজীবনের কর্মাকর্ম বিচার, 
করে দেখতে শিখেছি । কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছি । আমাদের 
সেই অগ্নিশুদ্ধ অনুতাপ আর অন্ুশোচনার তীব্রতা দেখে ঈশ্বর কপ করে 
নরকের অন্ধকার হতে তুলে এনেছেন এই পরিশুদ্ির পার্বতাদেশে। জশ্বরের; 
দিব্যমূতি সচক্ষে দেখার জন্ত আজ এক সুতীব্র কামনায় বিদীর্ণ ও ক্ষত বিক্ষত 
হচ্ছে আমাদের মমদেশ। 

আরম বললাম, তোমাদের একজনকেও আমি চিনতে পারছি না। তবে, 
আরে! ভাল করে দেখব। তোমাদের কথ| বলব মর্তে্য ফিরে গিয়ে । 
যে মঙ্গলময় পরমাত্মা আমাকে এখানে এনেছেন তার খাতিরে সর্বত্র শান্তি 
স্কাপনে সচেষ্ট হব আমি । 

তাদের মধ্যে একজন বলল, তোমাকে কোন শপথ করতে হবে না। কোন 


ডিভাইন কমেডি ১৫১ 


শপথের শর্তে বীধতে চাইনা তোমায়। আমি শুধু তোমার সাহায্য চাই 
একটা ব্যাপারে । তুমি না হলে সে কাজহবে না আর তার ফলে আমার 
মনের কথ! মনের মধ্যেই রয়ে যাবে চিরকাল । রোমাগনা আর নেপলস্‌ 
রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে অবস্থিত ফানোর নাষ শুনেছ নিশ্চয়। দয়! করে 
আমাকে কিছু প্রার্থনার গান শিখিয়ে দেবে । আমি সে প্রার্থনার দ্বারা পরিশুদ্ধ 
করে তুলব আমার পাপাত্সাকে। আমি সেই ফাঁনোতে জন্মগ্রহণ করি ॥ 
পছুয়ার যে অধিবাসীদের বিশ্বাস করেছিলাম আমি তাদেরই একজন একদিন 
সহস। আমার বুকেতে এক মারাম্মক আঘাত হানে অর তার ফলে বিনিগত 
হয় আম|র প্রাণবাযু। যে এই সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে তা 
নাম আজ্ঞো। কিন্তু অমি ওরিয়াগোতে লাকয়ে না থেকে যদ্দ ভেনিস ও 
পছুয়ার মধ্যবতী অঞ্চল লা মিরার পথে পালিয়ে যেতাম তাহলে আজও পর্যন্ত 
জীবিত প'কতাম আমি। ওরিয়াগোর এক জলাভূমিতে নলখাগড়ার গাছে 
ভর! জলকাদার মানে লুকিয়ে ছিলাম আমি | পরে অমাকে খুজে বার করে 
আমার শক্রুরা এবং আমাকে ছুরিকাহত করে আমার দেহের রক্তে ভাসিয়ে 
দেয় সেই এপাহামর কদমাক্ত মাটি। 

অন্ত আত্মাটি তগন বলল, ঈশ্বর যখন তোমাকে এই প.বত্যপ্রদেশে এনে 
দিয়েছে তখন একটি কাজ আমার করতে হবে তোমাকে । আমার একট! 
আশা! তোমায় পূরণ করতে হবে। আমার নাম ছিল দা মন্তিফেলত্রো । 
আমাকে কেউ গ্রাহ করে না, তাই পরিতাক্র অবস্থায় বিষণ চিত্তে এদের সঙ্গে 
পথ চলছি আমি । 

আমি তাকে বললাম, তুমি কী এমন গুরুতর অপরাধ করেছিলে 
যার জন্য তুমি ক্যাম্পালদিনেতে পালিয়ে যাও? তারপর কোথায় যাও ত1 
আর জানা যায়নি। আমি ছিলাম গিবেলাইন দলের জনৈক নেতা । 
ক]াসেনতিনো নগরীর পাদদেশ বিধৌত করে যে আকিয়ান নদী বয়ে চলেছে 
সেই নদ্দীবিধোত অঞ্চলে আমি পদব্রজে গিয়ে পড়ি । আপেনাইন পবত হতে 
উৎসারিত সেই আকিয়ান নদীর তীরে কোন এক আততায়ী ছুরিকার দ্বার! 
আমার গলদেশে আঘাত করে। সেই ৮'রাত্মক আঘাতে আমি পড়ে যাই 
ভূতলে। আমার চোখের উপর হতে সব আলো নিবে যায়। মেরীর নাম 
শেষবারের মত বেরিয়ে আসে আমার মুখ হতে। ক্রমে আমার নিথর নিস্পন্র 
দেহটিকে ত্যাগ করে চিরতরে চলে আসে আমার আত্ম । 


১৫২ দাস্তে রচনাসমঞ্জ 


আমি যা বললাম তা সব সত্য। তুমি এই সত্য কাহিনী বিবৃত করো 
জীবিত মানুষদের কাছে । ঈশ্বরের কোন এক দূত যখন আমাকে গ্রহ্ণ করে 
আশ্রয় দান করে তখন নরকের শয়তান চিৎকার করে সেই দেবদূতকে বলেঃ 
কেন তুমি এই পাপাত্মাকে মুক্তি দান করে অন্তায় করছ আমার প্রতি? তুষি 
গুধু ওর সত্তার একটা অংশ নিয়ে যেতে পারবে, সেট হবে তোমার ) কিন্তু আর 
একট! অংশ থাকবে আমার কাছে। যদি ওর জন্ট কেউ সহানুভূতি জানায়, 
কেউ এক বিন্দু চোখের জল ফেলে তালে ওর আত্মার সেই অংশটাকে নিয়ে 
যেতে পারবে আমার কাছ থেকে । 

তুমি হয় ত জান কেমন করে বাম্পীভূত জলকণা উধব-তন বাযুমণ্ডলে 
এগিয়ে শীতল বায়ুর স্পর্শে ঘনীভূত হয় এবং পরে বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে । যারা। 
ক্ষতি করতে ভালবাসে এমন অনেক পাপাত্মার মধ্যে বুদ্ধি সঞ্চারিত হয়। 
সেই পাপাত্মা। তখন তার পাশবিক শক্তি ও বুদ্ধিগত কৌশলের দ্বারা মেঘ ও বৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। আর সেই বৃষ্টির দারা প্রাবিত হয় উপত্যকাপ্রদেশ। আকাশ 
হয়ে পড়ে মেঘাচ্ছন্ন । বাতাস ভ।রী হয়ে ওঠে জলকণার ভারে । পরথিবী আর 
জল ধারণ করতে পারে না। অতিরিক্ত জলধারা সব গিয়ে পড়ে কোন 
সমূদ্রবাহী বিশাল উপনদীতে। আকিয়ান ছিল এই ধরনের এক নদী । 
সেই গর্জনশীল আকিয়ান নদীর তীরে আমার প্রাণহীন দেহটি পড়ে থাকে। 
আমার দেহ হতে সযস্বরক্ষিত ক্রমটি খসে পড়ে । আমার প্রাণহীন দেহটি 
নদীক্রেতে ভেসে যেতে থাকে এবং অবশেষে কোন এক চড়ায় আটকে 
যায়। তারপর তৃতীয় এক আত্ম! আনাঁকে বলল, আমার অঠরোধ শোন । 
যখন তুমি পৃথিবীতে ফিরে যাবে এবং তোমার সব পৎকলান্তি অপদারিত হবে 
তখন আমার কথা যেন একবার স্মরণ করৌ। আমার নাম হলো পিয়। ছ্য 
উলোমি। সিয়েনার কোন এক স্ভান্ত পরিবারে আমার ভলম্ম হয়। পরে 
স্যারজ্গর নেল্লো নামে এক গুয়েলফ নেতাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কিন্ত 
আমার স্বামী চেয়েছিল কোন ধনী উত্তরাবিকার্িণীকে বিবাহ করতে। তাহ 
'্জামার স্বামী পীয়ের। নামে এক স্থানের এক নির্জন প্রাসাদে আমাকে নিয়ে 
গিয়ে সেই প্রাসাদের এক জানাল! দিয়ে আমাঁকে ফেলে দিয়ে হত্যা করে 
জামাকে। অথচ আমর সেই হত্যাকারী স্বামীহ একদিন আঘাকে বাগ্দন্ত। 
কিসাবে গ্রহণ করে এবং আমার হাতে আংটি পরিয়ে বিবাহের শপথ করে। 


ষষ্ঠ সর্গ 
পরিশুদ্ধিপর্তের বহির্দেশ £ দ্বিতীয় ধাপ। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ধর্মরাজ/ হতে বঠিষ্কত সেই সব আন্মাদ্দের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে 
দ্বান্তে এবার ভাজিলের কাছে প্রার্থনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু জানতে 
চাইলেন । সেই সব আত্মার! এতক্ষণ ধরে অসংখ্য সাহায্যের আবেদনের « 
দ্বার! উত্যক্ত করে তৃলছিল দাস্তেকে | দাস্ত্রের প্রশ্নের আপাততঃ আংশিক 
উত্তর দান করলেন ভাজিল। তিনি বললেন, এ প্রশ্জের গভীরতর দিকটি কিন্তু 
একমত ব্।র্রিসই ব্যাখ্যা করতে পারে । অতঃপর কবিদ্বয় সর্দেলোর সঙ্গে 
দেখা করলেন। ভাঞ্জিল মাঞ্চয়ার অধিবাসী ছিলেন বলে তাকে সাদর 
'অভার্থন! জানাল সর্দেলো । সঙ্গে সঙ্গে সে দান্তেকে অনুরোধ জানাল, যে 
' গৃহযুদ্ধ ইতালিকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে তাকে অকুগ ভাষায় নিন্দ। বা ধিক্কার 
জানাবার জন্য । পরে সে ফ্লেোরেক্স সম্বন্ধে নানা কটুক্তি ও বিদ্রপবাক্য বর্ষণ 
-করতে লাগল । 
কোন জুয়াখেলায় কেউ হেরে গেলে খেল! সাঙ্গ হবার পর সে যেমন এক। 
এক! আশাহত বেদনায় অনুতাপ ও অন্ঠচিস্তা করতে থাকে  র তখন বিজয়ী 
ব্যক্তির সঙ্গে অন্থান্য সকলে গোরব বোধ করতে করতে চলে যায়, আমিও 
তেমনি অসংখ্য আবেদন নিবেদনে মুখর সেই সব আত্মাদের কাছ থেকে 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একা এক! প্লাড়িয়ে ভাবতে লাগলাম । সেই দলের 
মধ্যে আমি দেখেছিলাম এযারিতিনেকে | ট্যাকে র হত্যাকাণ্ডে এযারিতিনের 
হাত ছিল বলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল অনেকে । অবশেষে অবিরাম তাড়া 
খেয়ে সে একদিন জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। এর পর ফ্রেডার্িক 
নভেল্লোকেও দেখে ছলাম। নভেল্লোকে জনৈক গুয়েল্ফ দলভুক্ত লোক হতা! 
করে এবং মৃহ্থ্যকালে সেছুহাত বাড়িয়ে কাঙর আবেদন জানায় । আবার 
পিলার সেই নাগরিককেও দেখলাম থে সহিষ্ণতার স্থবিরল প্রতিমূতি উদারন্থদয় 
'যাঙ্ঞুকোর পুত্রকে হত্যাক্টকরে । মাচ্ছুকোর পুত্র ফেরিনাতাকে পিস!র একজন 
'লোক হত্যা করলে ফেরিনাতার মৃতদেহ আনতে গিয়ে মাজভুকে। তার পুত্রহস্তার 


১৫৪ দাস্তে রচনাসমগ্র 


সঙ্গে করমর্দন করেন। শত্রকে ক্ষমা করে তার সঙ্গে শাস্তি স্থাপনের খস্টায 
আদর্শকে এইভাবে নিজের জীবনে এক সকরুণ অবস্থার মধ্যে রূপদান করেন; 
মারজুককো। সেই সঙ্গে ক।উন্ট ওপোকেও দেখলাম । বিনা দোষে ওসোকে' 
হত্যা করে তীর ভ্রাতুষ্পুত্র আলবার্তো। ফ্রান্সের দ্বিতীয় ফিলিপের ব্যক্তিগত: 
চিকিৎসক পিষের গ্য লা ব্রসীকেও দেখলাম । এই ব্রীই ফিলিপের স্ত্রী মেরী 
ব্রাবাস্তকে তার সৎ পুত্রের মৃত্যুর ব্যাপারে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন 
মেরী তার সৎ পৃত্র লেমসকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চে! করেন এবং তার বিরুদ্ধে" 
অন্তায়ভাবে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে রাজার কাছে রাষ্ট্রত্রোঠিতার অপরাধে. 
“অভিযুক্ত করেন এবং তার ফলে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। এইসব পাপাত্মাদের 

কেবলমাত্র একটিমাত্র আবেদন ছিল আমাদের কাছে। আমর! যেন তাদের: 
মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। কিন্ত মেরী ব্রাবান্তের আম্মা! তার, 
জ্ঘন্য প[পকর্মের ভন্ যেন পরিশুদ্ধির পাহাডেও পৌছতে না পারে । 

আমি আমর গুরুদ্বেকে বললাম, তুমি একবার প্রকাশে স্প্ট করে 
বলেছিলে, কখনে। ক.ৰে। প্রার্থনায় পরিবতিত হয় না ঈশ্বরের বিধান । তা 
যদি হয়, কেন তবে এই সব অসংখ্য আনম! প্রার্থনার দারা মুক্ত হতে চাইছে 
তাদের পাপের অভিশপ্ত পরিণাধ থেকে ? 

তিনি বললেন, আমি যু লিখেছি ত৷ খুবই স্পট । তোমার যদ্দি বুদ্ধিথাকে 
তাহলে বুঝতে পারবে । যে যা পাপ করে তার পরিণাম তাকে ভোগ করতেই 
হয়। কেউ যদ্দি কাউকে ভালবেসে ক্ষমা করে কোন পাপ কাজের জন্য তবু 
ঈশ্বরের দণ্ডবিধান তাকে ভোগ করতে হয় । এইসব ক্ষেত্রে মানুষ যে প্রার্থন!, 
করে. তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন সম্পর্ক থাকে না.। থাকে শুধু ত'রই স্বার্থ অর্থাৎ 
যুক্তির আবেদন। স্থৃতরাং প্রার্থনার মাধ্যমে পাপম্থালনের কথা আমি কখনো 
সমর্থন করতে পারি না। তবে এসব ব্যাপার বড় গভীর তবের কথা ।' 
শুধু বুদ্ধি দিয়ে এ তন্বব্যাথ্য! কর! যয়না। এব্যাখ্যার অধিকারী একঞজন 
আছেন। তিনি পরিশুদ্ধি পর্বতের সর্বোচ্চ শিথরে অবস্থান করছেন। আমি. 
বলছি বিয়াত্রিসের কথা! । মানবিক বুদ্ধির উধ্ব লোকে অবস্থিত প্রকৃত সত্যকে ' 
দেখতে পায় সে। পরম শান্তিময় তার আত্মা, সতত হান্তোজ্জল তার যুখ।' 
একমাত্র সেই তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারে । 

আমি তখন বললাম, আরও দ্রুত করো আমাদের গলীতি। আমি ফ্রততর, 
গতিতে পথ চলতে সক্ষম, কোনরূপ ক্লান্ত হয়ে পড়িনি। প্র দেখ পাহাডেক্জ 
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ছায়াটা ক্রমশ দীর্ঘ ভয়ে এগিয়ে এসে তার বুকটাকে ঢেকে দিচ্ছে। 

তিনি বললেন, যতক্ষণ দিনের আলো! থাকবে আমরা যতদূর সম্ভব এগিয়ে 
যাব। কিন্তু সুর্য এখন অস্তাচলের পথে এগিয়ে গেছে অনেকদূর । সে স্কুর্য' 
ফিরে না আসা পর্যস্ত কোনমতেই উঠতে পারবে না পাহাড়ের চূড়ায়। এখন 
গোধুলিকা'ল সমাসন্ন বলে তোমার দেহের আর ছায়াপাত হচ্ছে না। 

তবে এ দেখ একটি নিঃসঙ্গ পথিক তাকিয়ে আছে আমাদের পথপানে । সে: 
আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে । সে আমদের নিয়ে যাবে 
সবচেয়ে সহঙ্জ পথে । 

আমর! তার কাছে গিয়ে আহেদনের ভঙ্গিতে বললামঃ ভে লম্ব'ভিবাসী 
মহান আম্মা, এক সহজ শান্থ গান্টীর্যে সব কিছুকে তুচ্ছন্রান করে কেন তুমি" 
স্তব্ধ ভয়ে একাকী বসে আছ? 

সে কিন্ত কোন উত্তর দিল না আমান্রে কথার | সে শুধু শীরবে বসে 
থেকে আমাদের 'এগিষে বেতে দেখল ভার দিকে । 

তথাপি ভ্াছিল এক কাতর আবেদন নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন তার 
দিকে । সে যাতে আমাদের পাহাড়ে ওঠার পথটা দেখিয়ে দেয় তার কন্ 
বারবার আবেদন জানাতে লাগলেন ভাজল। কিন্তু কোন আবেদনেই সাড়া 
দিল না সেই বিষাদগ্রস্ত নিঃসঙ্গ ছায়:মৃতি। সে শুধু আঘাদের পরিচয় জানতে 
চাইল। তখন আনার পথপ্রদর্শক বললেন, আমি মাঞ্চয়ার ন্বধিবাসী | 

তখন সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্রোধ ও গান্তীর্য ঝেড়ে ফেলে লাঞ্চ 1য়ে উঠল সেই 
বিষঞ্জ ব্যক্তিটি । উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, ভাই, হে আনার মাঞ্চয়াবাসী 
ভাই, আমার নাম হলো সর্দেলো। আমিও তোমার মত মাঞ্চুয়ারই 
অধিবানী । 

এই বলে তারা আলিঙ্গন করলেন পরম্পরকে। আমি তখন কাতরোক্তি 
করে বললাম, হে চিরহুঃখিনী ইতালি, চিরহ্ঃধ়ের বন্ধনে আবদ্ধ। ইতালি, 
আক্ত এক অতিবিক্ষুন্ধ জাতীয় ভীবনের সমুদ্রে চালকগ্ঠীন তরীর মত অকৃলে' 
ভেসে বেড়াচ্ছ তুমি । আর তুমি সেই অতীতের গৌরবশাপিনী দেশ আর নেই ।' 
আজ তুমি পরিণত হয়েছ এক হীন পশুশালায়। এই মহান আত্মাটি যে তার" 
জম্মভূমির নাম পনে* উল্লসিত হয়ে উঠল সেকিস্তু তার সেই জন্মভূণির জন্য 
প্রাণবলি দেয়নি বা যুদ্ধ করেশি। সে তার দেশবাসীর অভিনন্দন কোনদিন, 
লাভ করেনি। কিন্তু/হে ইতালি, আন্ও শান্তি নেই ভোমার বুকে । আন্দওঁ 
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নিরপ্তর যন্ধ চলছে তোমার সীমাস্তে। সে বুদ্ধের যেন শেষ নেই । আঁড্ও 
এক ভেদের প্রাচীর ধাড়িযে আছে তোমার বুক চিরে । কিন্তু সে প্রার্ঠীর কেন 
ধ্বংস করে দিতে পারছে না বিবাদষান ছুটি দল? আজ খুঁজে দেখ, কোথাষ 
সেই মধুর শাস্তি। দেখবে তোমার কোন উপকূলে বা তোমান্র বুকের কোথাও 
কোন নিভৃতে কোথাও সে শান্তি আর নেই । একধিন রোম সম্রাট জাস্টিনিষান 
রোনক আইনের প্রবর্তন কবেন। কিন্তু সে আইন কার্যকরী করে তোলার 
মত কোন শর্তিই আর কারো নেই। তেযাজকবুন্দ ! তোমরা রাজনীতি 
নিয়ে কখনো! মাথা ঘামিও না। সে কাজ সীজারেব উপর ছেড়ে দাও। 
তোমরা শুধু তোমাদের ধর্মীয় ও নীতিগত কর্তব্যগুলি করে চলবে । তোমরা 
শুধু ঈশ্বরের ম্ভাষ ও নীতির বিধানগুলি কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করে 
যাবে । এখন দেখ, জানান সম্র্ট আলবার্টের কুশাসনে দেশের কি দুর্গতি | 
এখন দেশে বিচার বা স্থশাসন বলে কোন জিশিস নেই । হে জার্মান সম্রাট 
আলবার্ট, তোমারই শ্রাতুপ্পুত্রের হাতে দেখবে পতন ঘটবে তোমার একধিন। 
আর তার ফলে তোমার উত্তবাধিকারী লুক্সেমবার্গের অইটম হেনরী সুশাসনের 


- পরিচষ দেবে । তুম এবং তোমার পিতা রুডলফ, দ্ৃ্নেই তোমাদের পররাজ্য 


ইতালি দখল করে তার স্তাধ্য অধিকারের দাবি অবহেলা! করে কুশাসনের ঘারা 
প্রপীডিত করে গেলে তাকে । আজ দেখ ইতালির মধ্যে কাপুলেত ও মন্েগড 
পরিবারের মধ্যে কেমন তীব্র বিবাদ চলেছে । অআ'ডযেতে!তে চলছে 
মোনাল্ডি আর ফিপিপ্লেশি পরিবারের মধ্যে বিরোধ । আজ দেখ, সীঙ্জারের 
মত বীরদের ধারিষে শ্বামীহীন। বিধবা নারীর মত ইতালি চোখের জল 
ফেলছে । আজ “দখ, ধনী মধ্যবিত্তদের হাতে ইতালির সন্ত্ান্ত পরিবারের 
লোকেরা কেমন নির্যাতিত হচ্ছে। একদিন আমাদ্রেই পাপের ভন্য ধাঁশু 
এখানে নিহত হন । হে জার্মান সম্রাট আলবার্ট, তৃমি কি দেখেও দেখছ ন৷ 


ইতালির এই' শোচনীয় দুরবস্থা? তোমার দৃষ্টি কি অন্ত কোথাও আবদ্ধ 


অথবা কোন দুজ্ঞেয় গুড় পরিকল্পনা! কাধকরী করতে চলেছ? 

আজ ইতালির প্রতিটি শঃরই হযে উঠেছে অত্যাচারীদের পীল'ভূমি। 
পম্পের সমর্থক মাসেলাসের মত যেবাগ্ী দেশের সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সেই জ্নগণের কাছে 'বীক, আখ্যা! লাভ করে। 
হে ফ্লোরেঙ্স হাস, হাসতে থাক যনের সুখে । কারণ দেশের এই ব্যাপক 
'হুববস্থার বিষে এখনো জর্জরিত হওনি তুমি । তোমার নাগরিকদের 
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ধন্তবাদ। তোমাদের নাগরিকদের সকলেই কর্ত', সকলেরই মুখের ডগায় 
ম্যায়বিচার ফিরছে । কেউ কোন শাসন মানছে না । আনন্দ করো প্রচুর, 
আনন্দ করো হে সমৃদ্ধিশালিনী শাস্তিময়ী দেশমাত1। প্রাচীন আইন কাঁগন 
শিক্ষারীতি ও নাগরিক সভ্যতার জল্মদাত্রী এথেম্দ ও লাসিডিমন নগরও 
অসভ্য ছিল তোমার তুপনায়। দেশে কেবল বিভিন্ন দলের লোকের! দল : 
পরিবর্তন করছে ঘন ঘন। দেশের দ্রুত পর্রবর্তনশীল অবস্থায় কোন স্তায়- 
নীতি বা রীতিনীতি স্থিতিশীল হতে পারছে না । আজও যদি তুমি অন্ধ হয়ে 
ঘুমিয়ে থাক তালে অচিরেই তোমাকে রপ্রা অসহায় কোন নারীর মত 
এক নিস্ফকল শয্যায় অসংখ্য বিনিদ্র ও বেদনাকণ্টকিত মুহূর্ত যাপন করে যেতে 
হবে। ব্যথাহত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ছটফট করতে হবে অহেরহঃ | 


সপ্তম সর 
পরিশুদ্ধি পৰতের বহির্দেশ । দ্বিতীয় ধাপ। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ভাজিলকে বারবার আলিঙ্গন করার পর সর্দেলা তাদে' নাম গানতে 
চাইল । ভাপ্িল তার নাম বললেন। তখন সর্দেলো সঙ্গে সাঙ্গ তার হাটুছুটে। 
জড়িয়ে ধরল। সর্দেলে৷ ভাঞ্জিলের শেষ জীবনের কথা জানতে চাইল এবং 
ভাজিলও সে প্রশ্নের উত্তর 'দলেন। ভাঞ্জিলের একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্দেলো 
জানাল হুর্যান্তের পর এ পাহাড়ে ওঠার নিয়ম নেই । সর্দেলো 'ণইবার তাদের 
এক মনে।রম উপত্যকায় নিয়ে গেল । সেখানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মাদের 
দেখতে পেলেন কবিদ্ধয়। এই সব আত্মার! পরিশুদ্ধি পাহাড়ের দ্বিতীয় ধাপে 
অর্থাৎ একটু উপরতলায় বাস করে কারণ এক! জীবনে পরের উপকার করত । 
কিন্ত পাধিব ব্য'পারে অত্যধিক নিযুক্ত থেকে ঈশ্বরচিন্তায় অবহেল! করায় 
কিছুটা শান্তি পেতে হয়*্তাদের | সর্দেলে! তাদের মধ্যে অনেকের নাম করল। 

তিন চারবার আনন্দ ও সৌজন্তমূলক অভিবাদন বিনিময়ের পর সর্দেলো। 
অন্ত প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, তোমরা কে? তোমাদের পরিচয় কি ? 
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আমার পরপ্রনর্শক উত্তর করলেন, যে খুস্টের আগে কোন মানবাত্মা এই 
"পরশ্রদ্ধির পাহাড়ে আসতে বা নেক্ষ লাভ করতে পরেনি সেই খুস্টের 
জন্মের সত্তর বছর অগে আমার জন্ম হয়। অক্টেভিয়াস সীঞ্জার যখন রোমের 
সম্রাট ছিলেন তখন আমার মৃত্যু হয়। আমার নাম ভাঞিল। কোন 
'পাপকর্ষের জন্ত আমার স্বর্গলাভ হয়নি ত|নয়। আনলে আমার কোন 
ধর্মবিশ্বাস ছিল না । যে দেখেও দেখে না, সংশয়ের বশে বিশ্বাস করেও 
“করে না-_আমার অবস্থা ছিল ঠিক তাই। 
ভাঞ্জিলের এই কথ৷ শুনে সেই ছায়ামূতি মাথ! নত করে তার জাহ্থ ছুটে 
আলিঙ্গন করে বলল, লাতিন ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব চূড়ামণি, তোমার 
রচিত সাহিত্যের মধ্যে আমাদের মাতৃভ*ষা অতুলনীয় শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ 
করে। তোমার যশ অক্ষয় হয়ে আছে আমার জন্মভূমিতে। পরম ভাগ্যবলে 
আজ আমি এইখানে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। আমার অপরাধ নিও না। 
একটা কথ৷ ছিজ্ঞাস! করছি, তুমি কি নরক থেকে আসছ? 
আমার পথপ্ররর্শক উত্তর করলেন, নরকপ্রদেশের প্রতিটি দুঃখের আবর্ত 
“ঘুরে কোন এক ীশ্বরিক শক্তির প্রভাবে এখানে এসেছি আজ । যে ঈশ্বরকে 
"পাওয়ার ভন্য তার সান্নিধ্য লাভ করার জন্ত তোমরা এত যত্বর এত শ্রম করছ 
শুধু ধর্মবিশ্বাসের অভাবেই সে ঈশ্বরকে পাইনি আমি । আমি কোন পাপ 
করিনি। নিয়ে নরকাভ্যন্তরে এমন একটি অন্ধকার স্থান আছে যেস্থান 
কোন যন্ত্রণার চিৎকারের দ্বার ধ্বানত প্রতিধবনিত হয় না, যেখানকার নীরব 
'অন্ধকার এক মেছুর দীর্বশ্বাসের দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত হয় শুধু । আমি 
' সেখানে অকালে মৃত নিফলঙ্ক শিম্পাপ শিশুদের আত্মার সঙ্গে বাস করি। 
'আমি বাস করি সেই আত্মাদের সঙ্গে যার! নাস্তিক পেগানদের মত ধর্ষ- 
বিশ্বাস, আশ! ও দানশীলত। এই-তিনটি প্রধান এ্শ্বরিক গুণের কথ! জানত 
-ন1। অথচ ন্যায়বিচার, বিজ্ঞতা, ধৈর্য আর সহহষ্ণতা এই চারটি স্বাভাবিক 
গুণের পরিচয় ত'রা দিয়েছে তাদের জীবনে । এখন বল আমর! কোন পথে 
হাব, বল কোন পথ আমাদের পক্ষে হবে শুভ। যদি জান তাহলে আমায় বল 
এই পরিশ্ুদ্ধি-পাহাড়ের-শুরু ও শেষ কোথায়? 
সে তখন উত্তর করল, এই পাহাড়ের কোন জায়গায় এমন কোন নির্দিষ্ট 
জায়গা নেই যেখানে আমরা বাস করতে পারি। তবে আমি তোমাদের 
"পাশে থেকে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যতদুর সম্ভব। কিন্তু দেখ 
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এএরথন সন্ধ্যা সমাগতগ্রায়। রাত্রির অন্ধকারে কেউ কখনো পাহাড়ে উঠতে 
“পারে না॥। রাত্রির মত একটা বাসস্থান আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। 
“আমাদের ডান দিকে কয়েকটি আত্মা আছে; তাদের কাছে তোমাদের নিয়ে 
"্যাব। তোমরা আনন্দ পাবে তাদের সাহচর্ষে । 
আনার পথপ্রদর্শক বললেন, আনরা! যদি অন্ধকারেই পাড়ে ওঠার মনস্থ 
“করে থাকি কেন তবে তুমি আমাদের বাধ। দিচ্ছ ? 
সর্দেলো তখন মাটির উপর ঝুঁকে নত হয়ে বলল, তোমর1 অন্ধকারে এক 
-পাও যেতে পারবে না। আসলে পথে কোন প্রত্যক্ষ বাধা নেই। কিন্তু রাত্রির 
অন্ধকারে কারে। পথ চলতে ইচ্ছা করে না। পথ চলার সমস্ত উৎসাহ যেন' 
হারিয়ে যাঁয়। তার চেয়ে আমরা এই পাহাড়ের দিকে নেমে গিয়ে সকাল না 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতাম । 
আমার পৎপ্রদর্শক বললেন, যখন বলছ রাত্রবাসের মত একটা ভাল জায়গা 
আছে তখন সেইখানেই আমাদের নিয়ে চল। 
ঢালু পথ বেয়ে কিছুদূর যেতেই আমরা একট! উপত্যকার স্ল্পপরিসর 
সমতলভূণি দেখতে পেলাম । সর্দেলো বলল, আমরা রাত্রির মত এ জায়গায় 
'থাকব। 
সেখানে যাবার পথটি বাঁকা। কিন্তু পথটি সমতল নয় আবার খাড়াইও 
নয়। পথটিকে দেখে মনে হচ্ছিল পাহাড়ের একটি খাদ, উপত্যকার মুখে এক 
ওষাধর । সেখানে হলদে, সাদা, লাল, নীল নানারকমের খানা বুঙের ফুল 
ফুটে ছিল । সেই বিচিত্র বর্ণের ফুল অঃর প!তার রাজ্যে প্ররূতি মিশিয়ে দিয়েছে 
-'বিচিত্র স্থুগন্ধ । দেখানে ফুল আর ঘাসের উপর ছড়িয়ে ছিল অনেক আত্ম! । 
তারা! "স্যালভা রেজিনা” এই স্তোত্র গানটি গাইছিল। এ গান জগন্সাত! 
. মেরীর উদ্দেশে গীত হয়। এই ভ্তোত্রগানে বল হয়, হে জগন্মাতা মেরী, 
তুমি আমাদের জীবনে শক্তি দাও, আশা দাও, প্রাণের মাধুর্য দাও। 
আমর! যত সব স্বর্গচ্যুত শিশুরা অশ্রসজল কঠে বিলাপরত অবস্থায় কাতর 
: প্রার্থন। জানাচ্ছি তোমার কাছে। প্রণাম জানাচ্ছি তোমায়। 
সর্দেলে। বলল, তোমরা যেন আমাকে এ সব আত্মার কাছে তোমাদের 
নিয়ে যাবার জন্য বন্ধে! না । যতক্ষণ হুর্ষের শেষ আলোকবিন্দু পর্যন্ত নিবে না 
যাবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে পারব ন। | তাদের কাছে গিয়ে দেখার থেকে 
' তাদের দৃষ্টি ও কার্যাবলী ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারতে এখান থেকে। দেখ 
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এ দলের মধো এক দীর্ঘকায় পুরুষ অলস অকর্মণ্য অবস্থায় বসে রয়েছে ৮ 
প্রার্থনা কর! ত দূরের কথা» সেতার অধরোষ্ঠ পযন্ত নাড়ছে না উচ্চারণের 
ভঙ্গিতে । সে হচ্ছে জার্যানসআট রুডলফ. | হাপন্বার্গের এই সমাট রাজ- 
কাণ্ধে ক্রমাগত অবহেলা করেন এবং তিনি চেষ্টা করলে জাতির সব ছুঃখ দুর 
করতে প;রতেন, কিন্ত তা আলস্য ও অবিবেচনার জন্য করেননি । এর পর 
লুক্সেমবার্গের সপুম হেনরি সম্রাট হয়ে ইতালির ছুঃখ দূর করতে পারেন। 
রুডলফ. ছিলেন বোহেমিয়ার রাজা অন্তোকারের অধীনে । কিন্তু পরে রুডলফেব 
হাতে অত্তোকারের পতন ঘটে । তবে তার পুত্র উইলসেসন'কে কিছু রাজ্য 
ছেড়ে দেন রুডলফ. । মোলধা নদীবিধৌত অঞ্চলে বোহেমিয়া রাজ্য অবস্থিত । 
এই মোলদা এলব নদীতে পতিত হয়েছে আর এলব নধশ পড়েছে সমুদ্রে। 
এ দলের মধ্যে আর একজনকে দেখ, উন হচ্ছেন ফ্রাম্লের তৃতীয় ফিলিপ 
যিনি আরাগণের রাজা তৃতীয় পিটারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় পরাজিত 
ও নিহত হন। আর একজন এ দেখ অনবরত বুক চাপডঢাচ্ছে অপরিসীম দুঃখে । 
উনি ভচ্ছেন ফ্রান্সের চতুর্থ ফলিপের পিতা । ওঁর অপরাধ ব। পাপের কথা. 
সকলেই জানে । সেই পাপচেতন তীক্ষ বর্শার মত গুর বুকে বিধছে। আরও' 
দেখ, যে ছুজন কের সুর মিলিয়ে একযোগে গান গাইছে জীবনে তারা ছিল 
পরম্পরের দারুণ শক্র । গুদের মধ্যে একজন হলো আরাগণের রাজ তৃতীয় 
পিটার আর একজন হলে! সিগিলির রাজ! চার্লস আঙ্ু। পিটার ম্যানফ্রেডের' 
কন্যা কনস্ট্যান্সকে বিবাহ করে। এই পিটারই চালস আঙঞ্জুকে সিংহাসনচ্যুত 
করে। এ দেখ তৃতীয় পিটারের পুত্র কিশোর বালক এ্যাঁল ফানসো। বাজ! 
হওয়ার পর কৈশোরেই মার! যায় এযালফোনসো। সে বেঁচে থাকলে তার পিতার 
বীরত্ব গ্রভৃতি গুণের অধিকারী হত । তার মধ্যে সে সম্ভাবনা ছিল। কিন্ত তার 
ছুই ভাই ক্রেডারিক ও জেমসএর মধ্যে সে সম্ভাবনা না থাকায় তারা শুধু তাদের 
পিতার রাজত্বই পায়, কিন্তু কোন গুণের অধিকারী হতে পারেনি। 
এব্ব দ্বারা বোঝা পাক মানুষের সদ্‌্গুণ কিন্তু বৃক্ষবীজের মত। একই গাছের 
বীজ থেকে যেমন একই রকমের গাছ উৎপন্ন হয় এবং একভাবে একই জাতীয়, 
গাছ ছোট বড় বিভিন্ন ধরণের শাখা প্রশাখা মেলে, তেমনি গুণবান মাহৃষের. 
পুত্র গুণবান হয় ন| সব সময়। একগা দ্বিতীয় চালসগ্রর ক্ষেত্রেও সমধিক 
প্রযোজ্য । প্রথম চাঁল'পএর কোন সদ্‌গুণ তার পুত্র দ্বিতীয় চালপ পাননি |. 
পিটারের পুত্ররাও তাদেয় পিতার গুণ পায়নি । তাই তৃতীয় পিটারের স্ত্রী 
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কনসট্যাব্স বিয়াত্রিসও মার্গারেটের কাছে গর্ব করে বলতে পারত তার স্বামী 
তাদের স্বামী দ্বিতীয় চার্লম্এর থেকে কত ভাল । আরও দেখ, ইংলগ্ডের বাঙ্ছ। 
তৃতীয় হেনরি কেমন এক] একা! ওদের থেকে দূরে স্বতগ্ভাবে কেমন এক নির্জন: 
শাস্তি উপভোগ করছে। জীবনে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপ্রবণ। দিনে 
বহুবার প্রার্থনা করতেন। কিন্তু ধ্যাতিশযাহেতু আপন কর্তব্যকর্ম অবহেল! 
করার অপরাধে আজ তিনি পরিশুদ্ধিরপ পার্বত্যরাজ্যের বহির্ভাগে কাল 
যাপন করছেন । আর একজনকে দেখ । ওর নাম হচ্ছে উইলিয়ম ॥। মন্ত- 
ফেরাল ও কাভাসের ভূম্যাধিকারী উইলিয়ম আরও কয়েকটি নগরের অধি- 
বাসীদের সঙ্গে একযোগে আগ্ুর রাজ| প্রথম চার্লসএর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। কিন্তু আলেসেন্জ্রিয়ার অধিবাঁসীর! সহস! তার শত্রত। করে 
তাকে ধরিয়ে দেয় চার্ললএর কাছে। বন্দী উইলিয়ামকে একটি লোহার খাচার, 
মধ্যে নদ ম1শ গ্রাথা হয় লে।কচস্কুর সামনে । অবশেষে তীর মৃত্যু ঘটে। 


অ্ম সগ 
পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ । দ্বিতীয় ধাপ : 
কাহিনীসংক্ষেপ 


রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এল। সেই সব অঙ্ষতগ্ত রাজ! মহা- 
রাজের আত্মার! সান্ধ্যন্তোত্র গান শেষ করতেই দুজন দেবদূত স্বর্গ থেকে 
নেমে এসে প্রহরা দিতে লাগল সেই উপত্যকাটিকে | কারণ হুর্যাস্ত হতে 
সুর্যোদয় পর্যস্ত কোন আত্মা এই পরিশুদ্ধি পাহাড়ে উঠতে বা ওঠার চেষ্টা করতে 
পারবে না। এই হলে! নিয়ম । এর রূপকাত্মক তাৎপর্য হলে! এই যে মাহুষের 
আত্মার মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত অবিগ্ভার অন্ধকার বিরাজ করে ততক্ষণ তার 
পাপ স্থালন হতে পারে না এবং সে পরিশুদ্ধ হতে পারে না। অত:পর 
সর্দেলে! পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল কবিদের । যাবার পথে দাস্তে মৃত 
আত্মাদের মাঝে তাঁর পুরনো বদ্ধ বিচারপতি নিনে। ভিমকাস্তিকে দেখতে 


পেলেন। ভিসকন্তি দ্রান্তেকে অনুরোধ জানাল, তিনি যেন ঘর্ত্যে গিয়ে তার 
টপ 


১৬২ দানে রচনাসমগ্র 


কথ! বলেন এবং তার অন্য নর্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। কথা বলতে 
বলতে দান্তে দেখলেন আজই সকালবেলায় যে চারটি তারকা দেখেছিলেন 
সে তারকারা অত্যমিত হয়েছে এবং তার পরিবর্তে তিনটি তারকা উদ্দিত 
হয়েছে । এই বিরাট তারকা হলে! তিনটি প্রদান গুগ ধর্মবিশ্বাস, আশা 
আর দানশীলতার প্রভীক। এমন সময় সেই উপত্যকা প্রদেশে একটি সাপ 
এজ কোথা হতে। অর্থাৎ বোঝা গেশ পরিশুদ্ধি কালেও মাহ্ছষের আত্মা 
পাপকর্মে প্রলুব্ধ হতে পারে। কিন্তু দেবদূতেরা৷ সেই সাপটিকে তাড়িয়ে 
দিল। এর পর দান্তের দেখ! হলে! কনরাদ ম্যালাসপিনোর সঙ্গে । দাস্তে 
জানতে পারলেন শীঘ্র তারা ম্যালাসপিনোর পরিবারবর্গের কাছে কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ হবেন। ৃ 

সগ্ভ ঘরছাড়া কোন সমুদ্রনাবিক যেমন সন্ধ্যা আগত হতেই 
প্রত্যাবর্তনোন্দুখী এক ব্যাকুলতায় স্তব্ধ হয়ে ওঠে, নূতন তীর্ঘযাত্রী যেমন 
সারাদিন পথ চলর পর অবসন্ন দেতে গীর্জর সন্ধাকালীন ঘণ্টাধধনি শোনার 
জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে, আমিও তেমনি স্তন্ধ ও উৎকর্ণ হয়ে কোন এক 
আত্মার প্রার্থনা গান শুনতে লাগলাম । আমরা দেখতে পেলাম এক 
ছায়ামৃতি জোড়হাত করে পূর্ব দিকে মুখ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থন! 
জানিয়ে বলছে, হে ঈশ্বর, আমি শুধু তোমাকে ছাড়া আব কাউকে জানি না। 
সে গাইছে “লুসি এ্যান্টি' এই স্তোত্রটি । এর অর্থ হলে! দিনের শেষে ঈশ্বরের 
কাছে অভয় প্রার্থনা । অর্থাৎ রাত্রিকালে কোন ছুঃস্বপ্ন ব। অশুভ আত্ম! 
আমাদের যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে। অন্যান্ত আত্মার! তার সেই 
ন্তোব্রগানে যোগদান করল এবং সকলে মিলে প্রার্থনার সেই গানটি গেয়ে যেতে 
লাগল । সে সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দের মধ্যে এমন এক মাধুর্য ছিল যাতে আমি 
তা৷ শুনতে শুনতে বিক্ষুব্ধ ও অভিভূত হয়ে গেলাম । দেখলাম সেই প্রার্থনারত 
ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিবন্ধ রয়েছে আকাশমগুলস্থ গ্রহনক্ষত্রের চক্রাবর্তন পানে ॥ 

হে পাঠকবর্গ, আপনারা সত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। সতোর 
গভীরে চলে যান এখং সে কাজ মনে হয় খুব দুঃসাধ্য হবে না আপনাদের 
পক্ষে । 

আমি দেখলাম আমাদের পথপ্রদর্শক সর্দেলো সহম৷ সজাগ হয়ে আকাশের 
পানে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। কিসের যেন এক মধুর প্রত্যাশা 
উদৃগ্রীব হয়ে উঠল সে। আমি আরও দেখলাম আকাশ হতে ছজন দেবদূত 


ডিভাইন কমেডি ১৬৩ 


আঅলত্ত আলোকবতিকা হাতে অন্ধকার ভেদ করে নেমে আসছে আমাদের 
সেই উপত্যক! প্রদেশে । একজন দেবদূত আমাদের মাথার উপরে ভাসতে 
লাগল আর একজন আমাদের পাশে এসে নামল । তার! ছুজনেই ছিল 
অচিরোদগত বৃক্ষপত্রের মত সজীব, তাদের মাথার চারদিকে ছিল অত্যুজ্জল 
জ্যোতি। তাদের যুখগুলি এত উজ্জ্বল ছিল যে সেদিকে তাকাতেই চোখ ঝলসে 
যাচ্ছিল আমার। উদ্দীপনের পরিমাণ বা তীব্রতা বেশী হলে বিহ্বল হয়ে 
পড়ে আমাদের সংবেদনশক্তি, বিকল হয়ে পড়ে আমাদের ইন্ভ্রিয়চেতন| । 

সর্দেলো৷ বলল, এই দেবদুতদের মেরী পাঠিয়েছেন। যাতে কোন সর্প এই 
উপত্যকায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য এর! প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে 
সারারাত ॥। যেকোন মুহুর্তে সর্প আসতে পারে এখানে । 

তার সে কথ! শ্তনে ভয়ে আমি আমার পথপ্রদর্শক ও গুরুর কাধট জড়িয়ে 
ধরলাম; নার কপণলে ও ভ্রদেশে এক হিমশীতল ঘাম জমতে 
লাগল। 

সর্দেলে! আবার আমাকে বলল»-নেমে এস এখানে । এই সব ছায়ামুতি- 
দের সঙ্গে আলাপ করো । ওর! খুশি হবে। 

আমি তিন পা এগিয়ে ষেতে ন৷ যেতেই একটি ছায়ামূতি এগিয়ে এল 
আমার ধিকে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হলে! সে আমাকে চেনে। তখন 
অন্ধকার নেমে আসছিল। কিন্ত তত ঘন হয়ে ওঠেনি সে অন্ধকার । অস্প্- 
ভাবে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সব কিছু । সই ছায়ামৃতি নামার কাছে 
এগিয়ে এলে আমি তাঁকে বললাম, হে বিচারপতি নিন! তোমাতে দেখে কী 
আনন্দই না পেলাম । 

তারপর কত মধুর বাক্য বিনিময় হলো৷ ছুই বন্ধুর মধ্যে। নিনো৷ বলল, 
কতদিন তুমি এখানে এসেছ ? 

আমি বললাম, আজই সকালে আমি যন্ত্রণার রাজ্য নরকপ্রদেশ ত্যাগ করে 


এখানে এসেছি । জীবনে এই আমার এখানে প্রথম পদার্পণ । এর পর 


আর একবার আমায় এখানে আসতে হবে। 
আমি যখন তাকে একথ! বলছিলাম তখন নিনে! ও সর্দেলো! এক সঙ্গে 


চমকে উঠল কি দেখে । অবিশ্বাস্য কোন বস্ত.ক দেখে চমকিত হয়ে উঠেছে 
যেন তারা । তাদের এক জন কবিবর তাজিলের কাছে আর একজন কনরাদ 
নামে আর এক ছায়ামৃতির কাছে গিয়ে বলল, এস কনরাদ, উঠে এসে দেখ 
ঈশ্বরের মহিমা । 


১৬৪ দাস্তে রচনাসমগ্র 


তারপর নিনো আমাকে বলল, ঈশ্বরের কৃপা বা মাইমার কোন হেসু 
জানতে চেও না । আমি যখন সমুদ্রকে পিছনে ফেলে চলে আমি তখন আমার: 
কন্তা জিওভানা আমার জন্য প্রার্থনা করছিল ঈশ্বরের কাছে। তার মা 
বিয়াত্রিন আর আমায় ভালবাসে না। কারণ আমার মৃত্যুর পর তার, 
বৈধব্যের পোষাক ঝেড়ে ফেলে সে আবার মিলানের গেলেজ্জ৷ ভিসকার্টিকে 
বিবাহ করে । এর থেকে বেশই বোঝা যায় নারীর প্রেম কত ক্ষণভম্গুর। 
একজন গত হলে অন্ত কোন পুরুষের স্পর্শ ও সান্সিধ্য না পেলে সে প্রেমের 
উত্তাপ কত সহজেই না শীতল হয়ে যায়। বিয়াত্রিস আর যদি বিবাহ ন! 
করত, যদি নিনোর বিধব। স্ত্রীরূপেই প্রাণত্যাগ করত তাহলে সেটা অধিকতর 
গৌরবের ভত তার পক্ষে । 

এই কথা বলে নিনো৷ তার গম্ভীর মুখের উপর পরিমিত এক ক্রোধের 
আবেগ প্রকাশ করল। তাতে তার সম্্রমবোধের পরিচয় পাওয়] গেল। কিন্তু 
আমার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল দূর আকাশমগুলে । 

আমার পথপ্রদর্শক জিজ্ঞাস করল, আকাশে এভাবে তাকিয়ে কি দেখছ. 
বৎস? 

আমি বললাম, দেখছি তিনটি উজ্জল নক্ষত্র যা এই সমগ্র গোলার্ধকে 
আলোকিত করে রেখেছে জলন্ত মশালের মত। 

আমাত্ম পথপ্রদর্শক" বললেন, যে চারটি উজ্জল তারক আজ সকালে' 
তোমাকে অভ্যর্থন। জানিয়েছিল আকাশ থেকে এখন তারা অস্ত গেছে এবং 
তাদের জায়গায় তিনটি তারক! উদ্দিত হয়েছে। 

তিনি যখন কথ! বলছিলেন তখন সর্দেলে। তাকে ধরে একদিকে হাত 
বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, এঁ দেখ আমাদের শক্রু। 

আমি দেখলাম, আমাদের উপত্যক।ট! যেখানে শেষ হয়েছে তার প্রান্তদেশে 
কোন বেড় না থাকায় সেই প্রাস্তদেশের ফুল আর ঘাসের মাঝখান দিয়ে 
একটা সাপ নিঃশব্দে আসছে । দেখে মনে হলো যে সীপ একদিন স্ব্গোগ্ানে 
গিয়ে আদিষাত। উভকে প্রলুব্ধ করেছিল এ সাপ যেন সেই শয়তানী সাপেরই 
গ্রতিরপ। সঙ্গে সঙ্গে দেবদৃতের! সজাগ হয়ে উঠল এবং তাদের অলৌকিক 
ডানার শব পাবামান্র সাপটা পালিয়ে গেল মুহূর্তে । সাপটা! পালিয়ে যেতে 
দেবদূতরা আবার আপন আপন জায়গার প্রহরায় নিবুর্ভ হলে! । 

বিচারপতি নিনো কনরাদ নামে যে ছায়ামুতিটিকে;ডকেছিল সে এতক্ষণ, 
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"আমার পানে তাকিয়ে দীড়িয়েছিল নীরবে । তারদৃষ্টি ছিল অচল এবং 
“অপলক । কনরাদ বলল, আশ! করি এই পুম্পিত উপত্যকা প্রদেশে ইচ্ছামত 
ঘুরে বেরিয়ে তোমার কৌতুহল নিবৃত্ত করার অনেক উপকরণ খুঁজে পাবে। 
আচ্ছা! তুফানির উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত লুনিজিয়ানার ভ্যাল্ডি মাজর! 
উপত্যক। ব৷ তার পার্খবর্তী অঞ্চলের কথ মনে আছে তোমার ? বলতে পার 
কে সে অঞ্চলে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী? তুমি কি সে দেশের কোন খবর 
জান? কিউরাদো মালাসপিনা ছিলেন আমার পিতামহ । আমার সেই 
খ্যাতিমান উদার বংশের পুণ্যের জোরেই আজ আমি আসতে পেরেছি এই 
'পরিশুদ্ধির পাহাড়ে । 

আমি উত্তর করলাম, আমার যতদূর মনে পড়ে আমি তোমাদের বাড়িতে 
কখনো যাইনি । কিন্তু তোমাদের রাজপরিবারের এমনই খ্যাতি যে তোমাদের 
বংশের কথ! দারা ইউবোপে স্ুবিদিত। যার কোনদিন তোমাদের দেশে 
যায়নি তারাও জানে তোমাদের কথা । আমি শপথ করে বলতে পারি 
তোমাদের সুযোগ্য বংশধরেরা আজও তোমাদের বংশের শক্তি ও সম্পদের 
গৌরব অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে । তোমাদের বংশের চরিত্রধার৷ এমনই পবিত্র ও 
নিষ্চলঙ্ক যে শয়তান পোপ অষ্টম বনিফিন তোমাদের বংশের কাউকে আজও 
পর্যস্ত কোন পাপকর্মে প্ররোচিত করতে পারেনি । 

কনরাদ বলল, বর্তমানে হর্য মেষরাশ্তে অবস্থান করছে ! কিন্তু আজ 
হতে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত না হতেই কোন অপরিহার্য ঘটনার -.রা বাধ্য হয়ে 
আমাদের বাড়িতে গিয়ে এক উদার আতিথ্য গ্রহণ করবে এবং তখন আপন 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের বংশ সম্পর্কে জনথ্যাতির যাযার্থ্য বুঝতে 
পারবে । 


নবম সগ 
পরিশুদ্ধি পর্বতের বহির্ভাগ । দ্বিতীয় ধাপ। তৃতীয় দল। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


রাত্রির শাস্ত অবকাশে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন দাত্তে । নিদ্রাকালে এক শ্বপ্ন 
দেখে চমকে উঠলেন। হ্বপ্রে দেখলেন একটি বিরাট ঈগল পাখি তাকে 
কোথাপ্ন যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক যেমন করে একদিন দেংরাজ জোভেবু 
নির্দেশে অতি সুন্দর যুবক গ্যানীমীডকে এক ঈগল তুলে নিয়ে গিয়েছিল 
ত্ব্গরাজ্য অপিম্পাসের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গনে । গ্যানীমীডের সৌন্দর্যে দেবরাজ 
এমনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাকে সামান্য মেষপালক হতে পরিণত 
করেছিলেন স্বরস্থ দেবতাদের পানপাত্রবাহকে | যাই হোক, নিদ্রাপগত হতে 
দান্তে দেখলেন সেপ্ট লুসি তাঁকে ধন্দ্র্ালিকভাবে তুলে এনেছে পরিশুদ্ধি. 
পবতের শিখরদেশস্থ স্বর্গদ্বারপথে । দেখলেন, কবিবর ভাজিলও রয়েছেন, 
তার সঙ্গে । তারা সেখানে যেতেই দ্বারের প্রঃরী তাদের পথ আটকাল। 
কিন্ত সে যখন শুনল লুসি তাদের সেখানে পাঠিয়েছে তখন সে দাস্তেকে 
বলল, এই তিনটি সিঁড়ি পার হয়ে তবে তুমি প্রবেশ করতে পারবে সে দ্বারে । 
এই তিনটি সিড়ি হলো! প্রাক পরিশুদ্ধির তিনটি স্তরের প্রতীক । এই 
তিনটি স্তর হলো স্বীকারোক্তি, খেদোক্তি ও পাপস্থালনের তৃপ্চি। এর 
পর প্রহরী দাস্তের কপালে সাতটি প্রধান প্রধান পাপের নাম লিখে দিয়ে 
তাকে ছেড়ে দিল। তারপর পিটারের চাবি দিয়ে দ্বার যুক্ত করে দিল। 
এবার পারিশুদ্ধির খাস রাজ্যে প্রবেশ করে তারা শুনতে পেলেন এক সুমধুর 
স্তোত্রগান। 

পূর্ব দিগন্তে চন্জ্রদেবী অরোরা তখন তীর চিরবৃদ্ধ স্বামী টিথোনার আলিঙ্গন 
থেকে অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে এসেছিল আকাশের অলিন্ব' 
থেকে। তার ললাটে ভ্রাদেশের উপর একটি মুক্তার চঙ্জ্রোপল কাকড়! বিছার 
আকারে ঝুলছিল। অর্থাৎ চন্দ্র তখন বৃশ্চিক রাশির দিকে উঠে যাচ্ছিল। 
ইয়রাজ প্রিয়ামের ভাই লাওমীডনের পুত্র ছিলেন টিখোনাস। তার হী 
অরোরা! একবার ম্বর্গের দেবত'দের কাছ থেকে তার জন্ত অনস্ত জীবন বা 
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'অযরত্বের বর নিয়ে আসে। কিন্তু অনন্ত যৌবনের বর চাইতে তৃলে যায়। 
ফলে চিরকাল বৃদ্ধ হয়ে বেচে থাকতে হয় টিথোনাসকে। যে মৃতার দ্বারা 
বার্ধক্যের দুঃসহ পীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে সে মৃত্যুর সহযোগিতা! 
হতে বঞ্চিত হয় টিথোনাস। 

কিন্ত আমার কাছেরাত্রি তখনো শেষ হয়নি। এক প্রহর বাকি ছিল। 
আমি তখনে! পাধিব দেহ ধারণ করে ছিলাম, তাই ক্লান্ত দেহের অবসাদ দূর 
করার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গত কয়দিন নরকের মাঝে কখনো! 
কোথাও মুহূর্তের জন্তও নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়িনি আমি। সেই উপত্যক! 
প্রদেশের উদার আঙ্গিনায় যখন আমরা অর্থাৎ আমি, আমার পথপ্রদর্শক 
কবিবর ভাঞ্জিল, নিনো, সর্দেলো ও কনবাদ বসেছিলাম তখন সহপা নিদ্রা" 
ভিভূত হয়ে পড়ি আমি । প্রত্তাষে স্বতিব্ধির কোন চাতক যখন গান গেয়ে 
ওঠে সং্স.৭ সুরে, সংস্'র হতে বহু দূরে কোন অবস্থানরত নিদ্রিত তীর্ঘয'ত্রী 
যখন বিকম্পিত হয়ে ওঠে সফল স্বপ্নের এক মধুর আঘাতে, তখন আমি এক 
স্বপ্ন দেখলান। স্বতিবিধুব চাতকের আবার এক কাহিনী আছে। একবার 
থেসের রাজ। প্রোকনির স্বাশী তেরেউস "চার স্ত্রীর ভগিনী ফিলোমেনার 
উপর পাশবিক অত্যাচার করে। যাতে সে এ কথ' কারো কাছে বলতে 
না! পারে তার জন্য তাঁর জিবটি কেটে দেয়। ফিলোমেনা পরে এক হুচী- 
শিল্পের মাধ্যমে তার বোনের কাছে একথা জানায় । তথন প্রোকনি প্রতি- 
হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তেরেউসের পুত্রকে কেটে ৩।র মাংস রাল়্। -.'₹র তেরেউসকে 
খেতে দেয়। তেরেউস ত! জানতে পেরে তার স্ত্রী ও তার বোনকে হত্যা 
করতে উগ্ভত হয়। তখন দেবত'রা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তিনজনকেই 
তিনটি পাখিতে পরিণত করেন । তেবেউস হন বাজ পখি আর ছুই বোনের 
একজন হয় চাতক আর একজন ভয় নাইটিংগেল। ও:ভিদ তার “মটামরফিস, 
গ্রন্থে এ কাহিনী লিখে গেছেন । 

যাই ছোক, ঠিক সেই পাধি-জাগা প্রতাষে আমি এক স্বপ্র দেখলাম । 
লোকে বলে ভোরের স্বপ্র সফল হয়। স্বপ্ন দেখলাম, এক ঈগল পাখি যেন 
তার সোনার ডানা মেলে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দূর স্বর্গলোকে যেখানে 
ঘেবঙারা একদিন অতিন্ুন্দর যুবা মেষচারণরত গ্য নীমীডকে তুলে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। আমার ম থার উপরে ঈগলটিকে প্রথমে উ ঢতে দেখে ভাবলাম, 
এই ঈগলটি হয়ত তার শিকার দেখতে পেয়েছে যে শিকার অন্তত্র কোথাও বসে 


৯৬৮ দ্াস্তে রচনাসমগ্র 


নিয়ে যাবে সে। তারপর আমি আমার স্বপ্নেই দেখলাম সেই ঈগলটি আমার 
মাথার উপরে . চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সহসা! নেমে এসে আমাকে ছো৷ মেরে 
নিয়ে গেল আকাশে চন্দ্র আর বাধুমণ্ডলের মাঝখানে অলস্ত চুল্সীর মত উত্তপ্ত 
এক ত্তরে। দেই বার়ন্তর এমনই উত্তপ্ত যে আমি সেই দুঃসহ তাপ সহ 
করতে পারলাম না আর তার তীব্রতায় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল । আমার স্বপ্ন 
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সহসা স্বপ্রোখিজ সেই বিহ্বল অবস্থায় আমার যা মনে 
হয়েছিল হয়ত একদিন একিলিসেরও ঘুম থেকে অকল্মাৎ জেগে উঠে তাই মনে 
হয়েছিল । উরয়বুন্ধে একিলিস যোগদান করলে তার মৃত্যু অবধারিত এই ভয়ে 
তার মাত! জলদেবী থেটিন একদিন ঘুমন্ত একিলিসকে তার পালক শিরণের 
কাছে বয়ে নিয়ে যান স্কাইরসের উপকূলে । সেখানকার রাজবাড়ীতে 
একিলিসকে নারীর ছন্মবেশ পরিয়ে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পরে ওডেপি বা 
ইউলিসেস তা জানতে পেরে ডাওমীডের সাহায্যে একিলিসকে ই্রয়যুদ্ধে নিয়ে 
যায়। সেই স্কাইরসের অজানা অচেনা উপকূলে সহসা ঘুম থেকে জেগে উঠে 
হয়ত একিলিসও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল । 
স্বপ্রগর্ত আমার সেই নিদ্রা অপগত হলে বিশ্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লাম 
আমি। আমার মুখ হয়ে উঠল মলিন আ'র ভয়ে হিম হয়ে গেল আমার দেহের 
সব রক্ত । তখন হর্যোদয়ের পর ছৃবণ্টী কেটে গেছে। দেখলাম, আমার 
পথপ্রদর্শক সকল ছঃখের সান্বন1! বসে রয়েছেন আমার পাশে । তিনি আমাকে 
অভয় দিয়ে বললেন, কোন ভয় নেই, মনে সাহস আনো । তুমি এসে পড়েছ 
আসল পরিশুদ্ধির রাজ্যে । চারদিকে পাষাণ প্রাচীর দিয়ে ঘের! সতত স্থরক্ষিত 
এই রাজ্যে যে-সে প্রবেশ করতে পারে না। অদূরে দেখ এর প্রবেশদ্বার । এর 
কিছুকাল আগে তুমি ছিলে ভূমিস্থিত এক কুন্থমশয্যায় শায়িত। এমন সময় 
স্বর্গ হতে লুসি নামে এক মহিলা এসে তোম'কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি 
এই নিদ্রিত ব্যক্তিটিকে নিয়ে যাব । তাকে পথ দেখিয়ে লক্ষ্যে পৌছতে সাহাষ্য 
করব আমি। এই বলে সর্দেলো! ও অন্কদের ফেলে শুধু তোমাকে প্রকাশ্য 
দিবালোকে এখানে বহন করে নিয়ে আসে লুলি। আমি তার পশ্চাতে 
'আসি। এখানে তোমাকে নামিয়ে রেখে লুসি চলেযায় & পাষাণ প্রাচীরের 


মধ্যস্থিত এক ফাটল দিয়ে । তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিদ্রাও তোষাকে ছেড়ে 
চলে যাবে। | 
ভীতিসিক্ত যে সংশয়ে পীড়িত হচ্ছিল আমার মন প্রকৃত সত্য জানতে 


পারায় সে সংশয় থেকে খুক্ত হলো! ত1 এখন। সহমা আনন্দে পরিণত হলো 
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'যেন সে সংশয়ের সমস্ত আবেগ । আমার যুখের রং গেল বদলে । আবার 
"যাত্রা শুরু করলেন আমার পথপ্রদর্শক । আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে 
লাগলাম সেই উত্তু্ পাষাণ প্রাচীবের দিকে | 

বিস্মিত হবেন না হে আমার পাঠকবর্গ, অন্মান করুন আমার একাব্যের 
বিষয়বস্ত কেমন ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে অভ্রভেদী তুঙ্গশীর্ষয এক আকাশের 
দেশে। 

অবশেষে আমর! সেই পাষাণ প্রাচীরের এমন একটি জায়গায় এলাম 
যেখানে একটি বড় রকমের ফাক রয়েছে । আমি দেখলাম সেই প্রাচীর সংলগ্ন 
এক দ্বারদেশে ওঠার জন্য তিনটি বিভিন্ন রঙের সিঁড়ি রয়েছে। একজন 
প্রঃরী পি'ড়ির মুখে প্রহরায় রত রয়েছে । দেখলাম সে কোন দিকে না তাকিয়ে 
মুখ গন্তীর করে বসে রয়েছে সবচেয়ে উপরের পিঁড়িটাতে। তার হাতের 
উপ পম পো রয়েছে একটি মুক্ত তরবারি । তার উপর হুর্যের আলে! পড়ায় 
তরবারিটি এমন চকচক করছিল যে তার উপর শত চে করেও আমি চোখ 
রাখতে পারলাম না । সে আমাকে বপল, শান থেকেই উত্তর করো, কি 
চাও তুমি? কে “ভামাকে এখানে এনেছে £ ভাল করে ভেবে দেখ এখনে 
উঠলে তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়। 

আমার পথপ্রদর্শক গুরু উত্তর করলেন, একজন স্বর্স্থ মহিলা এই ছ্ারদেশ 
দেখিয়ে এখানে আসতে বলেছে । 

তথন সেই প্রহরীটি শান্ত হয়ে সৌজন্য সহকারে বলল, €ে বাদের যাত্রাপথ 
শুভ হে'ক। এই সিড়ি দিয়ে তাহলে উঠে এস। 

আমরা প্রথম পিঁড়িতে পা দিয়েই দেখলাম সে সিডি অতিশুত্র এক মর্যর- 
প্রস্তর দ্বারা নিমিত। এমনই মস্ণ তার গাত্রদেশ যে আমরা তার উপর প৷ 
রেখে হ্টতে পারছিলাম না। কিন্তদ্ধিতীয় সিড়িটি অমসৃণ পাথর দিয়ে গড়া ; 
বং তার ঘোর কালে।। তৃতীয় সিড়িটির রং আবার রক্তের থেকেও লাল। 
এই তিনটি সিঁড়ি বা ধাপ হলে! অন্ুতাপের তিনটি স্তর । প্রথম ধাপবা 
সিঁড়িটি হলো শুভ্র মর্মর প্রস্তর দ্বারা নিমিত অর্থাৎ এই স্তরে পাপী আপন 
অন্তরে তার সব অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে । পরবর্তী স্তর কালো, 
কারণ এ স্তরে পাপীর মধ্যে জাগে তীব্র অঙ্গশোচন! এবং তারই বশবর্তা হয়ে সে 
'বিলাপ করে। কৃষীবর্ণ হচ্ছে শোক ও বিলাপের প্রতীক, যেমন শুভ্র মর্মর হলে! 
স্বচ্ছ উপলদ্ধি ও নীতিচেতনার প্রতীক। তৃতীয় ধাপ রক্তের থেকেও লাল, কারণ 


১৭৬ দানে রচনাসমগ্র 


এই স্তরে পাপী তার অপরাধের গুরুত্ব. উপলন্ধি.করে. তার অন্তরের যথাসর্বন্ব 
গান করে সব পাপ হতে মুক্ত হতে চাঁয়। লাল রং হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের, 
প্ররতীক। 
সেই বিভিন্ন বর্ণের সিঁড়িগুলির উপরে দ্বারদেশে ক্বর্গের এক দেবদূত প্রহরায় 
নিধুক্ত ছিল । আমার পথপ্রদর্শক আমার প্রতি এক সুগভীর শুভেচ্ছ। বশতঃ 
আমাকে পথ দেখিয়ে সিড়ি তিনটির উপরে নিয়ে গেলেন আমায়। তারপর, 
বললেন, এবার এ দেবদূতের কাছে দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা! করে! । 
আমি তখন ভক্তিভরে সেই দেবদূতের প:য়ের উপর পড়ে কাতর গ্রাথনার 
. থরে বললাম, দয়া করে আমাকে ভিতরে যেতে দাও। কিন্ত তার আগে 
আমি আমার বুকের উপর তিনবার ঘা দিলাম ধর্মীয় শ্বীকারোক্তির 
প্রথাহ্ছসারে। খুন্টীয় রীতি অনুসারে কোন অন্থতাপী পুরোহিতের কাছে 
ত্বীকারোক্তি কালে তিনবার তার বুকের উপর হাত চাপড়িয়ে তিনবার বলে, 
আমি আমার এই অপরাধের দ্বারা, আমার অপরাধের দ্বারা, আমার এই; 
গুরুতর অপরাধের ছারা পাপ করেছি ঈশ্বরের কাছে। এক একবার কথাটা! 
উচ্চারণ করে আর এক একবার বুকে ঘা দেয়। 
তখন সেই দেবদূত তার তরবারির প্রান্ত দ্বারা আমার কপালের উপর 
সাতটি পাপের নাম লিখে দিল। তারপর বলল, ভিতরে গিয়ে তোমার 
কপালের এই ক্ষতগুলি ধুয়ে ফেলবে। 
দেবদূতের পোষাকটি ছিল ছাই রডের। এই রঙটি ছিল তার উদার গান্তীর্ষের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । সেই পোষাকের ভিতর হুতে ছুটি চাবিকাঠি বার করল 
দেবদুত-_একটি সোনার আর একটি রূপোর। প্রথমে সোনার ও পরে: 
রূপোর চাবিকাঠিট প্রয়োগ করতেই দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। তা! দেখে 
আনন্দিত হলাম আমি। 
দেবদূত বলঙ, ছুটি চাবির মধ্যে একটি বেশী দামী । এই চাবি প্রয়োগের 
ব্যাপারে বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কিন্ত এখানে কোন অন্তপ্ত 
পাপাত্মাকে প্রবেশাুমতি দেবার আগে দেখে নিতে হয় সে সত্যি সত্যি চার্চের 
কতৃপক্ষের কাছে আত্মলমপণ করছে কি না। এই চাবিকাঠি থাকে পিটারের 
কাছে। | 
দ্বার উন্মুক্ত করে দেবদূত বলল, নাও, প্রবেশ করো ।£ কিন্তু মনে রাখবে, - 
পিছনে তাকাবে না । তাহলে পিছনের দ্িকে-হাটতে হবে। 
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কিন্ত আমাদের গ্রবেশ করার সময় মরচে ধরা! কপাটগুলে! শব্ধ করে উঠল: 
ঠিক যেমন রোমের সঞ্চিত ধনসম্পদ তাপেইয়। পাহাড়ের মন্দির হতে লুিত হলে 
বজ্জগর্জসম এক বিরাট শর্ষে সে পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধবনিত হয়ে 
উঠেছিল। কথিত আছে রোমের সঞ্চিত বহু ধনরতব তাপেইয়! পাহাড়ের 
শিখরদেশে অবস্থিত এক শনির মন্দিরে রক্ষিত ছিল। খৃসপূর্ব ৪৯ অব 
জুলিয়ান সীজার যখন রোমে প্রবেশ করেন বিজয়গর্বে তখন অন্যতম ট্রিবিউন 
মেটেলাস তাপেইয়া পাঁছাড়ের সেই মন্দিরদ্বার ব্রক্ষা করতে থাকেন। কিন্ত 
অন্য-চ্য ট্রবিউন্রা তাঁকে সেকাজে বাধা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় জোর করে। 
ফলে মন্দিরের সব ধনরত্ন লুষ্টিত হয়। কিন্তু মন্দিরদ্বার ভোর করে উন্মুক্ত করার, 
সমম্ন এক ভয়ঙ্কর শব্ষে কেপে উঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল যেন সমগ্র 
তাপেইয় পাড় । আমি ভিতরে ঢুকতেই ন্তোত্রগানের শব্দ শুনতে পেলাম । 
বিভিন্ন স্বরযস্্সহযোগে গীত সে গান বড়ই মধুর। সে গানের প্রথম পৰটি. 
হলো, হে ঈশ্বর, আমরা তোমার গুণগান করি। 


দশম সগ 


পরিশুদ্ধি পর্বতের অন্তভগগ ৷ প্রথম ধাপে আরোহণ । 
কাহিনীনংক্ষেপ 

পিটারের সেই দ্বারদেশ অতিক্রম করে কবিদবয় অকার্বাকা এক পার্বত্য 
পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন । প্রথম ধাপে উঠে তারা দেখলেন আঠাবো- 
ফুট চওড়া একটি পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের উপরে। তারা দেখলেন 
সে পথ সম্পূর্ণ ফাকা । সে পথের বিপরীত দিকে একটি খাদের ওপারে তারা 
দেখলেন কতকগুলি বিনয় বা নম্রতা গুণের ভাক্ষর্য যৃতি স্থাপিত রয়েছে । সেই; 
মৃত্িগুলি খু'টিয়ে দেখার সময় একদল অহঙ্কীরের মৃতি এগিয়ে এল ॥ মৃতি- 
গুলোকে এক বড় পাথরের চাপে দ্বিগরণান্ূতি বলে মনে হচ্ছিল । 

পিটারের ঘ্বারের কপাটগুলি ছিল মরচে ধরা । কারণ যে প্রেষ 
প্রেমিকদের মনে ভ্রান্তি স্থটটি করে তাদের চোখে বক্রকুটিল পথকেও সহজ 
সরল দেখায় সেই প্রেমই এই দ্বারটিকে অব্যবহৃত ও অকেজে! করে রেখেছিল 1 
তাই সেই মরচেপত্ঠ। দরজাটি খুলতেই প্রচণ্ড শব্ব হলো। কিন্তু সে শবে" 
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পিছন ফিরে তাকালেআমি সেই দেবছুতের আদেশ লঙ্ঘন করে এক অমার্ধনীয় 
অপরাধ করে ফেলতাম 
নদিতরঙ্গের মত উচু নিচু সেই পার্বত্যপথটি ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম 
'আমরা। আমার পথপ্রনর্শক বললেন, এবার এখানে বিভিন্ন প্রাচীরগাত্রে 
খোর্দিত অনেক সতর্কবাণী দেখতে পাবে। 
চড়াই উতরাইএর পথে চলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল আমাদের । গুডফ্রাইডে 
অর্থাৎ যেদিন আমর প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলাম তার পর থেকে তিন দিন 
কেটে গেছে। একটা স্থড়ঙ্গ পথের ভিতর দ্রিয়ে আমরা এক সমতল উপত্যক! 
গ্রীদেশে গিয়ে উপদ্িত হলাম । কিন্তু সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম না! এবার 
কোন দিকে যেতে হবে আমাদের । দুজনের মধ্যে আমি বেশী ক্লান্ত হয়ে 
'পড়েছিলাম। মরুভূমির মত নির্জন পার্ধত্য প্রদ্দেশে আমরা তখন ক্লান্ত ও 
অবপন্ন দেহে ধ্াড়িয়ে রইলাম। অবশেষে ঘুরে ঘুরে একটি খাড়াই পাথরের 
পাদদেশে এসে উপনীত হলাম । সেই খাড়াই পাথরটি আমাদের উঠতে 
হবে। আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সে পাথরের গায়ে পা রাখার মত 
কোন জায়গ। নেই । পাথরের মাঝে ছিল মর্মর প্রস্তরের কয়েকটি মৃতি। সে 
:মুতি এমনই মস্থণ' এবং নিখুত যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ভাফর পলিরীট লজ্জা 
পাবে এ মূতি দেখে । সে*মুতিছুটি ছিল স্বর্গীয় বিনয়ের ছুটি মূর্ত প্রতীক । 
'একটি ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের বিনয় অর্থাৎ ঈশ্বর ম!নুষের রূপ ধরে স্বর্গ হতে নেমে 
অ+সতে চেয়েছেন । আর একটি বিশ্বমাতা মেরীর অর্থাৎ মেরী ঈশ্বরকে গর্ভে 
ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এই ছুটি মুক মুঠি নিশ্রাণ জীবন্তরূপে প্রতীয়মান 
হচ্ছিল আমাদের কাছে। এদের একজন অর্থাৎ যীশু স্বর্গের দ্বার উম্মুক্ত 
করে দেন মানুষের কাছে আর একজন অর্থাৎ মেরী বিশ্বপ্রেমের এক বিরাট 
ভাগার উন্মুক্ত করে দেন মানবজাতির সামনে । মেরীর প্রতিমৃতিটির উপর 
লেখা ছিল, হে ঈশ্বরমাত1, ঈশ্বরের রুপাধন্তা বিশ্বমাতা» তোমাকে প্রণাম 
-করি। 
আমাকে বি্ষক্বিমুগ্ধ অবস্থায় দীড়য়ে থাকতে দেখে আমার পথপ্রদ্দশক 
বললেন, গুধু এইখানে দীড়িয়ে-একটা জিনিস দেখলেই হবে ন!। 
আমি তার কথায় সন্বিৎ ফিরে দেখলাম, মেরী মৃত্তির পিছনে আমার 
পান দিকে ধীঁড়িয়ে আমাকে পর্বতারোহণের জন্য উৎসাহিত করছিলেন 
'ভাধিল। তিনি আমাকে আরো! ছুই একটি প্রতিমূতি দেখালেন। সে মুতি 
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ছিল পৌরাণিক পবিভ্র নোয়ার জাহাজের । আমি তা! দেখার জন্ত-এগিয়ে. 
গেলাম ভাঞ্জিলকে পাশ কাটিয়ে। আরও দেখলাম একটি খোদিত ভাকর্য। 
তাতে সাত জন প্রার্থনার গান গাইছে । ধৃপের ধোয়। উড়ছে আর ডেভিড. 
নাচছে। যেন ঈশ্বরের উদ্দেগ্টে দিব্যোন্াদ অবস্থায় সে নেচে চলেছে 
অবিরাম । আর একটি মুতি দেখলাম মাইকেলের। দেখলাম কোন এক 
আকাশচুম্বী প্রাসাদের গবাক্ষ পথ হতে বাইরে তাকিয়ে আছে মাইকেল । 
পিছনে তার দাড়িয়ে আছে রোম সম্রাট ট্রাজান। রোমসম্রাট ট্রাজান 
এমনই ধর্মপ্রাণ গ্টায়বান, সরলপগ্রককতির ও সদাশয় সম্রাট ছিলেন যে 
প্রজাগণ তাকে ভালবাসত ও ভক্তি করত | সৈম্তরাও তাকে বিশেষভাবে 
শ্রদ্ধ! করত, এবং তাদের সাহায্যে তিনি অনেক যুদ্ধ জয় করেন। অশ্বারূঢ়* 
ধ্াজানের ঘোড়ার লাগামটিকে ধরে রয়েছে একটি ক্রন্দনরতা৷ বিধব! নারী । 
আবরল "শাকক্র বধিত হচ্ছে তার চোখে । অসংখ্য অশ্বারোহী তাঁকে ঘিরে 
রয়েছে । পতাকার পরিবর্তে সোনার পাদানির উপর শোভ। পাচ্ছে 
পক্ষোন্মীলিত কালে! ঈগল । সেই সাময়িক শ্রশ্বর্ষের ম51 সমারোহের মাঝে সেই 
শোকাশ্রুবধিনী বিধবা মহিলাটি যেন বলছে, হে মহারাজ, আমার একমাত্র 
পুত্র-সন্তান নিহত হয়েছে যুদ্ধের আমার অস্তর বিদীর্ণ হয়ে পেছে শোকে । 
আপনি আমার পক্ষ থেকে এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। তার উত্তরে 
সম্রাট ট্রাজান যেন বলছে, একটু অপেক্ষা করো । আমি এখনি ফিরে 
আসছি। কিন্তু বিধবাটি সেকথা শুনবে না। সে কাতঃ অথচ দৃঢ় কে 
ষেন বলল, যদি আপনি আর ফিরে না আসেন? সম্রাট তার উত্তরে বলল, 
আমি ফিরে না এলে আমার পুত্র বা! উত্তরাধিকারী যে থাকবে সে এই কাজ 
করবে। বিধবাটি তবু যেন বলছে, আপনি একথা ভূলে যেতে পারেন। 
আর আপনি যদি ভুলে যান ত!হলে অন্য লোকের ত কথ।ই নেই। তখন 
সম্রাট তাকে আশ্বাস দিয়ে যেন বলল, ঠিক আছে । তুমি শান্ত হও। আমি 
স্তায়বিচারের খাতিরে তোমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বশবতী হয়ে এ স্থান ত]াগ 
করার আগেই আমার কর্তব্য পালন করে যাব । 

বিনয় ও নত্রতার প্রতীক শুত্র মর্মরপ্রস্তরানমিত মূতিগুলি কোন অজান। 
ভাঙ্করের অপরূপ শিল্পকর্মের নিদর্শন তা জানি না। তবু তা দেখে বিশ্বয়ে 
হতবাক হয়ে গেলাম আমি । আমার কাছে মনে হলো মৃিগুলি স্তন্ধকঠিন 
পাথর দিয়ে গড়া হলেও তারা! রক্তমাংসের মাহধের মতই জীবন্ত । শুধু 
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'্তাই নয়, মনে হলে! তারা যেন কথ! বলছে নিজেদের মধ্যে । তাদের সেই সৰ 
কল্পিত কথার এক বাখ্য় রূপ স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল আমার সামনে। 
তাদের সেই সব অশ্রুত কথার ধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠল আমার কানে। 
কবিবর ভাঞ্জিল আমাকে এমন সময় বললেন, এ দেখ নুতন একজন লোক 
আসছে। ওর! আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে। | 
আমার চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে নিবদ্ধ হলে! তাদের উপর । কোন নুতন 
জিনিসের সন্ধান পেয়ে ত্বভাবতই সে দৃষ্টি সেই দিকে প্রধাবিত হয়। হে 
পাঠকবর্গ, আমি এর পর যে কথ! বলব তাতে যেন ভীত হবেন না। আমি 
শুধুমাত্র এই কথাই বলতে চাই যে আমরা আমাদের সমন্ত কৃতকর্মের প্রতিফল 
€পাই, ঈশ্বরের এটা অভিপ্রেত। তবে এই পরিশ্ুদ্ধির জগতে যে অশ্থতাপ বা 
ছুঃথ ওরা ভোগ করে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শেষ বিচারের দিন তারা মুক্ত হয় 
বব বাথ! বেদনার ভার হতে । 
আমি আমার পৎগ্রদ্শককে বললাম, হে গুরুদেব, যার! অদূরে গুড়ি 
মেরে ধীর গতিতে আসছে তার! মানুষ একথা আমার মনে হচ্ছে। এটা কি 
“আমার দৃষ্টিবিভ্রম ? 
আমার পথপ্রদর্শক বললেন, ওর। ছুঃখ বেদনার ভারে এমনই ভারাক্রান্ত 
ও ন্থ্যজদেহ যে আমি নিজেই প্রথমে দেখে ওদের বুঝতে পারিনি । ভাল করে 
তাকিয়ে দেখ এ যে একদর্ল ছায়ামুতি একট! বড় পাথরের তল! দিয়ে এগিয়ে 
চলেছে, এবার তুমি স্পষ্ট দেখতে পাবে ওরা ওদের বুকে করাঘাত করছে। 
হায় অহঙ্কারী খুস্টানগণ, একদিন তোমরা দর্পভরে জগৎ ও জীবনের সব কিছু 
তুচ্ছ জ্ঞান করতে । কিন্তু আজ তোমরা আত্মোপলন্ধির সাহায্যে বুঝতে 
পারছ তোমরা নিজেরাই কত তুচ্ছ। বুঝতে পারছ আসলে সব মানবাত্মাই 
লে! অপরিপূর্ণ-_ধীরে ধীরে তা সাধনার দ্বার! পূর্ণতালাভের পথে এগিয়ে 
চলে। বুঝতে পারছ আমরা! সব মাহ্ষই মৌমাছির মত। আমাদের গর্ব 
করার মত কিছুই নেই । মৌমাছি যেমন মধু ফুরিয়ে গেলে চাক ছেড়ে অন্তত্র 
চলেযায় তেমনি মান্থষে: আত্মাও মৃত্যুতে দেহ ছেড়ে চলে যায় শেষ বিচারের 
সামনে নিজেকে উপস্থাপিত করার জন্য । 
মনের মাঝে সাহস সঞ্চার ফরে আমি যখন সেই সব অন্ুতাপী একদাগধিত 
“আত্মাদের পানে ভাল করে তাকালাম তখন দেখলাম সত্যিই তারা বেদনার্ভ। 
দেখে মনে হলে! বোঝাভারে আনতদেৎ হয়ে উঠেছে তারা । তাদের মধ্যে 
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বারা বেশী অনুতপ্ত তার! বেদনার ভারে বেশি ভারাক্রান্ত । তার! যেন বলছে, 
'আর সহ করতে পারছি ন। । 


একাদশ সর্গ 
পরিশুদ্ধি পর্বতের অন্তর্দেশস্থ প্রথম স্তর 
কাহিনীীসংক্ষেপ 


সেই একদংগবিত অন্ততাপীর দল প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে আসতে 
লাগল । ভাভিল তাদের কাছে পথের নির্দেশ চাইলে তাদের মধ্যে হামবার্ট 
শ্যাপ্ডোব্রাণ্ডেদ্কো। নামে এক ব্যক্তির ছায়ামূতি তাকে বলল, এখন ডান দিকে 
কিছুদূর গিয়ে একটা! সিঁড়ি পাবে। হামবার্ট যখন তার জীবনের কাহিনী 
শুনিয়ে তার জন্য প্রার্থনা! করার কথা বলছিল তখন আর একটি ছায়ামুতি 
ডাকছিল দান্তেকে। দাতন্তে দেখলেন, সে ছায়'মূত হলে! তার বন্ধু চিত্রশিল্পী 
অদেরিসি। তারা দুজনে তখন পাথিব যশের অসারতা সম্পর্কে আলোচন। 
করতে লাগলেন। প্রে:ভেঞ্জানে। সাঁলভানি নামে এক অহ্ুতাপী ছায়ামৃতির 
ছবি সঙ্গে সঙ্গে এঁকে দিল অদেরিসি । সালভানি নরকের নধ্যে এক জায়গায় 
এক প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। কিন্ত বিনয়ের ভাণ করে সেখান .থকে সহস৷ মুক্ত 
'হয়ে প'রশুদ্ধির রাজ্যে চলে আসে । 

এই স্তরে প্রথমে আমরা দেখলাম তিন শ্রেণীর অহঙ্কারী । হামবার্ট হলো 
অভিজাত শ্রেণীভুক্ত এক অহঙ্কারী ব্যক্তি। শিল্পী অদেরিসি অহঙ্কার করত 
তার শিল্পহষ্টির আর সালভানি ছিল উদ্ধত স্বেরাচা্ী। যাই হোক, তারা 
সকলেই প্রার্থনা করছিল তাদের যুক্তির জন্ত । নরকের মধ্যে কোন পাপাত্মা 
'কখনে। প্রার্থনা করতে পারে না। প'রশ্ুদ্ধির পাহাড়ে এসে তারা অনুতপ্ধ 
চিত্তে প্রার্থনা করছিল ঈশ্বরের কাছে। 

তারা প্রার্থনা করছিল, হে আমাদের পরমপিতা, এই বিশ্বজগৎ হতে বন্ধ 
উধের্ব তুমি পৃথকভাবে বিরাক্ধ করছ ৷ তোমার প্রথম সৃষ্টি দেবদূতেরা তোমার 
জর্বাপেক্ষা প্রিয় । কিন্ত তোমার সৃষ্ট প্রানীঞ্গতের মধ্যে একমাত্র মানুষই 
প্রিয়। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর কর্মপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তোমার পবিত্র নাম ও 
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শক্তির মহিমা ঘোষিত হোক, আরে! উজ্্বস হয়ে উঠুক ত1। তোমার স্বর্গরাজ্যেক 
প্রেম ও শান্তি নেমে আসক আমাদের মাকে, তা না হলে সেখানে যাবার. 
ক্ষমতা আমাদের নেই । স্বর্গের দেবদুতের। যেমন চিরদিনের জন্ত তাদের 
সমস্ত ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষে তোমার কাছে সমর্পণ করে পরম শান্তি লাভ করে 
তেমনি মানুষেরাও সেইভাবে চিরশাস্তি লাভ করুক। আমাদের যে দৈনন্দিন, 
খাছা তুমি দাও তা যেন খৃষ্টের হুক দেহ অর্থাৎ এক আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয়' 
বস্ততে পরিণত হয়। আমর! যেমন আমাদের কাছে.যারা গুণী সেই সব 
খণগ্রত্ত ব্যাক্তদের ক্ষমা করি তেমনি তুমিও আমাদের ক্ষমা করো! ৷ হে ঈশ্বর, 
আমাদের আদি শক্র শয়তানের প্রলোভনের ফাদে আমাদের আত্ম! যাতে 
ধরা না পড়ে, আমাদের আত্মশক্তি যাতে পরাভব ক্বীকার না করে তার 
জন্য আমাদের শক্তি দাও । 

শেষের এই প্রার্থনাটি আমাদের জন্য নয় । কারণ আমরা যার! পরিশুদ্ধির 
রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে উপনীত হয়েছি তার! আর কোন প:পকর্ম করতে পারবে 
না,আর কোন শয়তানের গ্রপোভনে ধরা দিতে পারবে না। কিন্তু যারা 
আষাদের পিছনে রয়ে গেছে, যারা এখনে। এরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি». 
এ প্রার্থনা তাদেরই জন্ত। অনুতাপের ভারে ভারাক্রান্ত আত্মার! পরি শুদ্ধি 
পর্বতের এই প্রথম চত্বরে আসার পর প্রার্থনা করছে। তার! আমাদের জন্ত 
এবং আমর! তাদের জন্য প্রার্থনা করছি । এখানে আমাদের সকলেরই লক্ষ্য 
পরস্পরের যুক্তি। আমরা সকলেই যাতে সমস্ত ছুঃখ বেদন! ও পাপের. 
অবশিষ্ট পরিণাম হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে ন্বর্গলোকের পথে উৎক্রমণ করতে 
প্রারি তার জন্ত কা়মনোবাকে প্রার্থনা! করে! । 

আমার পতথপ্রদর্শক হাম্বার্টের প্রার্থনার পর তাকে বললেন, পরম' 
করুপাময় ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায়বিচারের ফলে সমস্ত বোঝাভার হতে মুক্ত হয়ে 
তোমর! এবার তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে ভ্রতগতিতে এগিয়ে যেতে পার। 
দয়া করে আমাদের বলে দাও এই সি'ড়িগুলি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে, 
'কিকরে ভালভাবে উঠে যেতে পারি। বলে দাও উপরে ওঠার কোন সহজ 
পথ আছে কি না, কারণ আমাদের এই সঙ্গীটি একজন জীশবস্ত মালুয ) এজন্ 
সে এই পাবত্য পথে উঠতে গিয়ে অল্পতেই ক্লান্ত ও অবসগ্ন হয়ে পড়ছে । 

কবিবর ভাঞ্জিলের একথার উত্তর কে দিল তা বোঝা গেল না। তবে। 
তাদের মধ্য হতে একজন বলল, ডান দিকে চল.। আমাধের দলের সঙ্গে কিছু 
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দুর যাবার পর একটি পথ দেখতে পাবে যে পথে জীবস্ত মাছষ সহজেই চলতে 
পারবে । এক বিরাট পাথরের বোঝাভারে আমি ধদি এইভাবে অবনত ন! 
থাকতাম, যদি মুখ তুলে তাকাতে পারতাম তাহলে দেখতাম তোমার সঙ্গে যে 
জীবন্ত মানুষটি রয়েছে সেকে। দেখতাম সে আমার পরিচিত কি ন। এবং 
আমার এই বোঝাভারাক্রাস্ত অবস্থা দেখে সে নিশ্চয়ই করুণা করত আমার 
প্রতি । আমার নাম হামবার্ট। তুষ্ধানির গিবিম এ্যাপ্ডোত্রাণ্ডেসকো ছিলেন 
আমার মহান পিতা এবং আমর! ছিলাম গিবেল'ইন দলভুক্ত । অবশ্য তার 
নাম বা আমাদের বংশের নাম তোমর। গুনেছ কি নাজানি না । আমাদের 
বংশগৌরব ও বীরজবোধ আমাকে এমনভাবে গর্বে স্বীত করে তুলেছিল যে 
আমি সব মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করতাম । গর্বান্ধ হয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব 
ঘাস্থষ এক এবং তাদের মূল উৎপত্তিস্থল এক । সিয়েনার অধিবাসীর! ছি" 
আম: »২.০য়ে বড শত । ভাদের প্রত্তি আমার ঘ্বণা এমনই বেড়ে গিয়েছিল 
যে একদিন সিয়েনার আবালবুদ্ধবনিত। সমস্ত লোক একযোগে আমার 
কম্পাগনাটিকে ঘর্গ আক্রমণ করে আমাকে ও আমার বংশের সকলকে হত্য। 
করে ক্রোধে উন্সান্ত হয়ে গিয়ে । সেই পাপের .বাঝ। আজও আমায় বহন করে 
চলতে হচ্ছে। 

আমি আমার মাথা নত করে হাম্বার্টের সব কথা শুনলাম । সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের মধ্য থেকে আর একজন আমাকে ডাকল। দেখলাম তারও পিঠে 
বোঝা এবং সেও বোঝার ভারে সমান ভারাক্রান্ত । কে "রকমে মুখ তুলে 
আমাকে ভাকছে। 

আমি তাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলাম, এ ত দেখছি অদেরিসির 
মুখ। প্রসিদ্ধ শিল্পী অদেরিসি ছিল গুব্বিওর গৌরব । তার চিত্রশিল্লের দ্বারা 
পুস্তক অলঙ্ক'ত করত সে। 

অদেরিসি আমাকে বলল, শোন ভাই, বর্তমানে বোলোগনার ফ্রাল্লে 
শিল্পী হিসাবে আমার থেকে খ্যাতি অর্জন করেছে । আমার খ্যাতি অবশ্য 
কিছু আছে। কিন্তু এখন সে আমাদের দেশের শিল্পজগতের সর্বেসবা । 
ভবিত অবস্থায় হিংল। ও প্রতিদ্বন্দিতা আখার শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছিল 
এমনভাবে যে আমি অন্ত কারে। কোন প্রতিভ৷ সহ করতে পারতাম ন। । 

সকলকে ছাড়িয়ে সব সময় বড় হতে চাইতাম আমি । সে অহঙ্কারের 
প্রতিফল আমাকে পেতেই হবে। তবে জীবদ্শাতেই অনুতাপ ও অন্কশোচন। 

১২ 
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শুরু হয় আমার জীবনে এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করি। কলে 
পরিশুদ্ধির রাজ্যে প্রবেশ করতে বিলম্ব ঘটেনি আমার । হায় মানের 
উচ্চাভিলাষের কী শোচনীয় পরিণতি! মানুষের গৌরব কত অসার! সে 
গৌরবের সর্বোচ্চ শাখার সবুজ সজীবত। কত শীঘ্রই হারিয়ে যায়, সে 
গৌরববৃক্ষের ফলদায়িনী শক্তি কত সীমায়িত! কারণ সকল যুগেই জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের বিভিপ্ন ক্ষেত্রে কিছুনা কিছু উন্নতি হচ্ছে। স্ৃতরাং স্বাভাবিক 
ভাবেই একজনের যশ ব৷ কৃতিত্বের গৌরব পরবতী যুগের অন্ত একজনের 
গৌরব ও কৃতিত্বের দ্বারা ম্লান হয়ে যায়। একদিন ফ্রোরেন্দের চিত্রশিল্পী 
জিওভানি সিমাবু সব চেয়ে প্রতিভাবান ছিলেন । তিনি বাইজানটাইন ব্বীতি 
হতে দেশের শিল্পধারাকে মুক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শিল্পরীতির মধ্যে 
সরলতা! ও নিসগ চেতনার প্রাধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে শিল্পের অভূতপূর্ব 
উন্নতিসাধন করেন জিয়োত! গ্ধ বোন্দোল। তাকে বর্তমান শিল্পরীতির 
জনক বলা হয়। আজ সিমাবুর প্রতিভা ভূলু্ঠিত এবং অবলুপ্তপ্রায়। আজ 
বোলোগনার গিদো গিনিসেলি আর ফ্লোরেপ্সের গিদো কাভালকান্তি এই 
দুইজন কবি ইতালির কাব্যজগতে এক তীব্র প্রতিদ্বন্বিতায় মত্ত। দুজনেরই 
প্রতিভ। পরম্পরকে ছাড়িয়ে বড় হতে চাইছে। যে কোন পাথিবষশব! 
গৌরব হচ্ছে হালকা হাওয়ার মতই গতিপরিবর্তনশীল। কথনে! এদিকে বয়, 
'আবাব্ম পরযুহূর্তেই দিক পরিবর্তন করে বইতে থাকে অন্ত দিকে । তুমি 
একজন ইতালির প্রসিদ্ধ কবি। তোমার খ্যাতি আছে। কিন্তু একবার 
ভেবে দেখ আজ হতে এক হাজার বছর পরে মনে হবে তোমার কবিতার মধ্যে 
যেন কোন গুণ নেই ; মনে হবে তা যেন ছেলেভুলোন ছড়া । আর অন্ত 
কালের পটভূমিকায় এক হাজার একটি পলকমাত্র। এর্দেখ, আমার আগে 
আগে যে এত ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে সে একদিন ছিল তুফানির এক 
সামস্ত। একদিন সে গর্বোদ্ধতভাবে আপন গৌরব প্রচার করত সার! দেশে ॥ 
'অ(জ তাকে সিয়েনাতেও কেউ চেনে না। তার সেই গর্বোদ্ধত মাথার কাছে 
নত হয়ে অনেকে তাকে সামনে শ্রদ্ধা জানালেও তার অসাক্ষাতে তার নিন্দা 
করহ। মন্তপাতির যুদ্ধে একদিন সে ফ্লোরেম্দকে পরাজিত করে । তোমাদের 
বশ মান হচ্ছে ঘাসের রঙের মত ক্ষণকালীন। পরক্ষণেই সে রঙ শ্লান হয়ে 
যায়। হারিয়ে ফেলে তার সব জৌলুস । 

আমি বললাম, একথ! অতীব সত্য। তোমার কথা গুনে বিনয়বোহ 
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জাগছে আমার মনে। যে আত্ম-অহঙ্কারে শ্কীত হয়েছিল আমার বুক, সে 
"অহঙ্কার সব চূর্ণ ও বিদুরিত হয়ে গেছে আমার মন থেকে । কিন্তু শেষ কালে 
কার কথা বললে ? 

অদেরিসি বলল, ওর নাম হচ্ছে প্রোভেঞ্জাল সালভাণি। একদিন ও 
ভেবেছিল সিয়েনায় সব লোককে ওর পদানত করে রাখবে । ওর সেই 
'অহঙ্কারের জন্তই আজ ওকে আসতে হয়েছে এখানে । ও ছিল একজন 
গিবেলাইন নেতা । ১২৬৯ সালে সিয়েনার পতন ঘটলে ওর মৃত্যু হয়। এই 
ভাবে ও মৃত্যুর দিন থেকে বোঝাভাব্রাক্রান্ত অবস্থায় চলেছে। এখন ওদের 
কোন বিশ্রাম নেই। এখন যারা দেখছ বোঝার ভারে কষ্ট পাচ্ছে তার! 
একদিন গর্ব ও অতিপাহসিকতার বশবর্তী হয়ে অনেক অন্যায় করেছে । আজ 
তার ফলভোগ করতে হচ্ছে ওদের এইভাবে । 

আমি বললাম, যার! মৃত্যুর পূর্বক্ষণের আগে পর্যন্ত তাদের কোন পাপ- 
কর্মের জন্ত অন্গতপ্ত হয় না তার! এই পরিশুদ্ধির রাজ্যে সহজে প্রবেশ করতে 
পারে না। তাদের এ রাজ্যের বহির্তাগে দাড়িয়ে থাকতে হয়। তার! জীবনে 
যতদিন বেঁচেছিল ততদ্দিন তাদের এই কণ্ঠ ভেগ করতে হত। তার উপর 
ভালভাবে প্রার্থনা করতে হবে। এই ভাবে এ রাজ্যে প্রবেশান্ধমতি লাভ 
করার জন্য মূল্য দিতে হয় । 

অদেরিসি তখন বলল, একবার প্রোভেঞ্জাল তার যৌবনে আঞ্ু চাল'স- 
এর হাতে বন্দী তার এক বন্ধুর মুক্তির জন্য উপচৌকনের 3,ক1] যোগাড় 
করতে পারেনি । ফলে সিয়েনার বাজারে গিয়ে সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে 
তাঁকে ভিক্ষা করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে । বন্ধুকে অন্ধকার 
কারাগার হতে উদ্ধার করার জন্ত যে কাজ তাকে করতে হয়েছিল তখন তাতে 
লজ্জায় ও অপমানে তার নিজের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। আমি 
অনেক কথ! বলেছি । আমার কথাগুলে! অপ্রিয় এবং কালো । কিন্তু জেনে 
রেখো, শীন্রই তোমার প্রতিবেশী বন্ধুদেরও তোমার জন্ত তাই করতে হবে। 
শীদ্রই তোমাকেও নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং প্রোভেঞ্লালের বন্ধু 
মিনোর যেভাবে মুক্তি হয়েছিল সেইভাবে তোমায় মুক্তি লাভ করতে হবে। 


দ্বাদশ সর্গ 
পরিশুদ্ধি পর্বতের অভ্যন্তরভাগের প্রথম চত্বর'। গর্বের চরম দৃষ্টান্ত ৷ 
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দান্তে যেতে যেতে দেখলেন প্রস্তরনিষিত চত্বরের উপর পাপের বহু ছবি 
আকা রয়েছে । তিনি দেখলেন মানবজীবনে অহঙ্কারের কিভাবে পতন ঘটে 
তার বনু দৃষ্টান্তও চিত্রিত রয়েছে । যেতে যেতে কয়েকজন দেবদূতের সঙ্গে দেখা 
হলো! দান্তের। তাদের মধ্যে একজন কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে দাস্তের কপালের 
উপর লেখা সাতটি প।পের নাম থেকে একটি পাপের নাম মুছে দিল। তারপর 
সেই দেবদূতের৷ মার্জনার পথে আগে আগে গিয়ে দান্তে ভাল ও অন্যান্ট 
অহঙ্কারী অনুতপ্ত আত্মাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল । অহঙ্কারের 
পাপ কিছু কিছু করে হ্থালন হওয়ার ফলে পা] গুলে! হালক। বোধ হতে লাগল 
সেই সব আত্মাদের । 

ভারবাহী বলদের মত পিঠে বোঝা! বাধা সেই সব শ্থগতি আনতমুখী 
অস্ুতাপী ছায়াযৃতিদের গঠির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিলাম 
আমি। কিন্তু আমার পথপ্রপর্শকের সতর্কবাণীতে চমকে উঠলান সহসা! । 

তিনি একসময় বললেন, ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো । এবার প্রত্যেককেই 
যথাসাধ্য ভ্রত করে তুলতে হবে তার আপন আপন গতি । 

তার কথায় আমি খাড়া হয়ে দাড়ালাম । শক্ত করে তুললাম আমার 
দেহটাকে । কিন্তু তবু যেন আমার মনট। ভারাক্রান্ত ও অবনত হয়ে রয়ে গেল 
আগের মত। আমি আমার গতি বাড়িয়ে দিলাম । আমার পথপ্রদর্শকের 
সঙ্গে তাল মিলিয়ে চণতে লাগলাম । কত দ্ত আমরা পথ চলতে পারি তা 
যেন দেখিয়ে দিলাম অন্যান্যদের | 

আমার গুরু আবার বললেন, নিচের দিকে ভাল করে তাকাও, দেখ পথে 
কিআছে। দেখ কোথায় পা ফেলছ। ৃ 

মানুষ কোন সমাধিভূমির উপর পথ চলতে চলতে যেমন কোন পরিচিত 
ব্যক্তির সমাধির উপর প৷ দিয়ে তার অতীতের কথা এনে করে শোকে কাতর 
হয়ে ওঠে সহসা তেমনি অমিও আমার পথপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অসংখ্য, 
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"পাপের পরিণামের ছবি দেখে কাতর হয়ে উঠলাম মনে মনে । প্রথমে দেখলাম 
সেই শয়তানের পতনের ছবি যে শয়তান একদিন ছিল আলোর ঘূর্ত পুত্তলি 
অথচ যে শয়তান অপরিসীম গর্বের আতিশয্যে অন্যান্য বিদ্রোহী দেবদৃতদের 
স্বর্গলোক অলিম্পাস হতে দেবতাদের বিতাড়িত করার জন্ প্ররোচিত করে । 
ফলে আকাশচ্যুত বিদ্যুতের মতই অবশেষে একদিন পতন ঘটে সে শয়তানের । 
আমি প্রথমে দেখলাম ব্রিয়ারিউসকে । সেই দেবদ্রোহী দানব যার অপরাধ 
লুসিফারের মতই গুরুতর, যার বক্ষস্থল একদিন দেবরাজের বজের আঘাতে 
বিদরশর্ণ ও দ্বিখণ্ডিত হয়। দেখলাম ব্রিয়ারিউসের সেই দ্বিপগিত নিথর 
ও ঠ্মিশীতল দেহটি আজও যেন শায়িত রয়েছে কঠিন মর্ঠ্যমাটির উপরে । 

তারপর দেখলাম থিঙ্গে,উসের বা গ্যাপোলোর ছবি । দেখলাম ঘরা+পোলো, 
প্যালাস « বদ তিনজনে তাদের পিতা দেবরাজ্রে পাশে বিজয়গর্বে দাড়িয়ে 
থেকে “সই দেবদ্রেহী দানবের খণ্ড বিথগণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রত্যক্ষ করছে। 
তারণর দেখলাম সেই গবিত নিমরদের ছবি যে শিলারের সমভৃমিতে 
বেবেলের গন্বুজ গডে অলিম্পাসের শিখরদেশকেও উচ্চতায় ছাড়িয়ে 
স্বগলোকে উঠতে চেয়েন্ছিল । সেই নিমরদ এখন হতাশ নয়নে তাকিয়ে 
রয়েছে তার যত সব অপনার্থ নির্বোধ 'ন্থগামী আর ব্যর্থ সৃষ্টির পানে। 

তারপর দেখলাম নিওবের ছবি । হায় থীবস্রাঙ্ত গ্যা্ষিয়ন পত্বী রাণী 
নিওব, একদিন তুমি গর্বভরে দুটি সন্তানের ননী দেবরাজ্ঞ। লাতোনাঁকে 
হীন জ্ঞান করে চতুর্দশ সন্তানের জননীরূপে এক বিরাট অহঙ্ক।রে মত হয়ে 
উঠেছিলে। আজ তোমার কোথায় সেই গর্বের ওুদ্ধত্য । তীরন্দাজ দেবতা 
অব্যর্থ শরে নিহত তোমার চতুর্দশ পুত্রকশ্ঠাকে দেখে বেদনার্ত চিত্তে শুধু নিরন্তর 
অভ্র বিসভ্বন করে চলেছ। দেবতাদের শাপে তুমি অশ্রু বিসর্জনরত এক 
পাথরে পরিণত হয়ে যাও। 

হে গর্বপর্বস্ব ইসরায়েলরাজ সল, অহচ্কারের আতিশয্যের জন্যই 
তোনার চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। গিলবোয়ার পাহাড়ে ফিলিস্টাইনদের 
সঙ্গে তোমার যে যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধে পরাজয় খ-ট তোমার আর তার ফলে 
আপন তরবারির উপর পড়ে গিয়ে আত্মহত্য। করে৷ তুমি । 

হায় আরেকনে, তোমারও অহঙ্ক!রের কী শোচনীয় পরিণাম তা দেখ। 
তুমি একদিন হুণীশিল্পে স্বয়ং মিনার্ডাকে চেয়েছিলে হারাতে । ফলে তুমি দৈৰ 
'অভিশাপে মাকড়সায় পরিণত হয়ে জন্ম জন্মান্তর ধরে শুধু জাল বুনে চলেছ 


৯৮২ দান্তে রচনাসমগ্র 


একের পর এক করে। 

হায় ইসরায়েলরাঁজ রেহোবোয়াম, তুমি চেয়েছিলে তোমার পিত! 
সলৌমনের থেকেও বেশী অত্যাচারী হতে। তোমার নিষ্ঠুর অহঙ্কার আর: 
ওদ্ধত্যের জন্ত প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা! করে তোমার বিরুদ্ধে। তুমি তখন 
ভয়ে ছুটে গিয়ে রথে চেপে পালিয়ে যাও । 

এরপর দেখলাম সেই অভিশপ্ত স্বর্ণাবতংস যাঁর প্রলোভনে বশীভূত হয়ে: 
এ্যাক্ফিয়ারাউসের স্ত্রী ইউরিফায়েল তার স্বামীর আত্মগোপনের স্থানের কথ! 
বলে দেয় আর তার ফলে থীবসের যুদ্ধে তাকে প্রাণবলি দিতে হয় । পরে, 
গ্যাক্ছিয়ারাউসের পুত্র এ্যালসিমন এই কাজের জন্য ইউরিফায়েলকে হত্যা 
করে। আরো! দেখলাম অত্যাচারী সেল্লাশেরিবের পতনের চিত্র । এসিরিয়ার 
অত্যাচারী দুর্দান্ত প্রকৃতির ঝাজ। সেল্লাশেরিব অসংখ্য অপকর্ম করে এক 
মন্দিরে আত্মগোপন করেছিল । তার নিজের পুত্রের! তার সন্ধান পেয়ে সেখানে 
তাকে হত্যা করে। 

আর একটি দৃশ্য চিত্রিত দেখলাম। বক্তলোলুপ সাইনাস একবার 
স্কাইখিয়ার রাণী তমিরিসের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে। রাণী তমিরিস 
তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত সাইনাসকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। 
তারপর তার কাটা মুণ্ুটাকে একটি রক্তপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে বিদ্ূপ করে বলেন, 
কত রক্ত পান করবে করে৷ ॥। আমি তোমাকে আরে। অনেক রক্ত দান করব। 

নেবুচাদনীজারের উদ্ধত সেনাপতি হলোফার্মেসের শোচনীয় পরিণামও 
দেখলাম । হলোফার্নেস ইহুদি জাতি ও তাদের ধর্মের প্রতি ত্বপীবশতঃ তাদের 
 ছুর্গনগরী বেখুনিয়া আক্রমণ করে। কিন্তু পরে সুন্দরী বিধবা জুডিথের কপট, 
প্রলোভনে ধর] দিয়ে বন্দী ও নিহত হয়। 

পরিশেষে দেখলাম সভ্যতা ও এ্রশ্বর্যগর্বে গবিত ট্রয় বা ইলিয়াম নগরীর 
ঘুরবস্থা। আক্ত তার সমন্ত অহঙ্কার ও ওদ্ধত্যের শীর্ষচূড়। ভূলুষ্টিত ও নিঃশেষে 
ভম্মীভৃত | জানি ন৷ সে কোন শিল্পী এমন সব চিত্র অঙ্কন করেছে যা! আজও 
রসজ্ ব্যক্তিদের মনে জাগিয়ে তুলছে পরম বিস্ময় ' এই সব চিত্রের মধ্যে 
'অক্কিত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির! যথার্থরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে । মনে হচ্ছে আমি 
ওদের চাক্ষুল দেখলেও এত যথার্থ দেখতাম না । এই সব চিত্র সত্যিই আমাকে 
ভাবিয়ে তৃলল। এক বিধাদময় চিন্তায় ভরিয়ে তুলল আমার মনকে | মনে 
মনে আমি বললাম, হে মানবসস্তান, যত খুশি অহঙ্কার করে চল।' 


ডিভাইন কমেডি ১৮৩ 


উদ্ধত মাথা উচুকরে চল সবসময়। যে পাপের পথ ছেঁটে চলেছ তার পাঁনে 
মাথ। নিচু করে একবারও তাকিও না। 

আমি দেখলাম, আমাদের পথ ক্রমশঃ পাহাড়টিকে বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে 
উপরে উঠে গেছে । আমর! ইতিমধ্যে যে পথ হেঁটেছি ত'তে কল্পনাতীত সময় 
ব্যয় হয়েছে । এমন সময় আমার যে পথপ্রদর্শক এতদিন আমাকে সঙ্গ দান 
করে আপছেন তিনি আমাকে বললেন, আর মাথ! নিচু করে পথপানে তাকিয়ে 
মন্দগতিতে পথ হাটলে চলবে না। আর ভাবনা! চিন্তার সময় নেই। প্র দেখ, 
বিনয়ের দেবদূত তার শান্ত আলো! বিচ্ছরিত করে এগিয়ে আসছে 
আমাদের দিকে । দিব! দ্দিপ্রহর অতীতপ্রায়। আশখাদের কঃছে এলে এই 
দেবদূতকে আমরা যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের দ্বার! বিভৃষিত করে তুলব এবং 
সেও সানতন্দ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এ পাহাড়ের শিখরদেশে । মনে 
রাখবে এই সুযোগ বারবার পাওয়া যায় না। 

এইভাবে তিনি আমাকে অন্রপ্রাণিত করপেন আমার গতিকে ত্বরাঘ্িত 
করার ভন্য। আমিও বুঝতে পারলাম তার উপদেশের মর্ষ । বুঝতে পারলাম 
আর এক মুহূর্ত সময়ও বৃথা ব্যয় করলে চলবে না। 

অবশেষে শুভ্র পোষাক পরিহিত সেই সুন্দর দেবদূত আবিভূর্ত হলো 
আমাদের সামনে । তর মুখখান। রাত্রশেষের শুঁকতারার মতই অতুযুজ্জল। 
তার হাতছ্ুটো৷ বাড়িয়ে সম্মানিত অতিথি ঠহিস'বে আমাদের নাদর অভ্যর্থনা 
জাশিয়ে সে বলল, এস তোমর। | নিকটেই সিঁড়ি আছে। এইসি'ড়ি দিয়ে 
তোমরা-বা ষেকোন লোক উপরে উঠতে পারবে । 

এই সাদর আমন্ত্রণে প্রতিটি মানুষেরই সাড়া দেওয়া উচিত । কিন্তু হায়, যে 
মানুষ নিজের সততা ও সাধনার দ্বার দেবস্তে উন্নীত হতে পারে, অনেক উপৰে 
উঠতে পারে, সেই মানুষ তার পাপকর্ম ও পাপপ্রবৃত্তির দ্বার! প্রায়ই অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়। পদে পদে তার পতন ঘটে জীবনে । 

সেই দ্রেবদৃত পর্বতারোহণের পূর্ব-মুহূর্তে প্রস্তত হয়ে আমাদের সে পর্বতের 
প্রথম স্তরে নিয়ে গিয়ে আমার কপালে ৬।র ডানা বুলিয়ে কপালটাকে 
পরিক্ষার করে বলল, তোমাদের যাত্রা শুভ ও সুনিশ্চিত ঠোক । 

ঠিক যেমন পাহুডের উপর অবস্থিত সান মিনিয়াতোর গীর্জায় যেতে হলে 
রুবাকন্তি সেতু পার হয়ে ছয় ফুট চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে ভয় তেমনি 
চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম আমরা | তবে সেই পর্বতে ওঠার 


রি দাস্তে রচনাসমগ্র 


সিড়িগুলো অপেক্ষাকৃত মহ্ণ। ফ্লোরেছ্গ নগরের সরকারী অফিসের 
প্রতারকেরা যেমন কৌশলে তাদের চৌর্যবৃত্তির দুরূহ পথকে মস্থণ করে তুলত 
তেমনি' যেন কারা প্রস্তরকঠিন এই পার্বত্যপথকে মস্থণ করে তুলেছে । আমাদের 
সিঁড়ির দুপাশে উঠে গেছে খাড়াই পাথরের দেওয়াল। আমর! কিছুদুর 
এগিয়ে যেতেই আমাদের কানে ভেসে এল প্রার্থনার গান। সে গানের প্রথম 
ছত্রটিতে ছিল, আত্মার দিক থেকে দরিদ্ররা ঈশ্বরের আনীর্বাদধন্ত । এর 
আগে নরকপ্রদেশের যে গিরিবত্মের মধ্য দিয়ে পথ চলেছি তার থেকে এই 
পরিশ্তদ্ধি রাজ্যের গিরিবর্সমকত আবরামপ্রদ। সেখানে যে কোন পথের উপর দিয়ে 
যেতে যেতে গুনেছি শুধু বেদনার্ পাপাত্মাদের মর্ষবিদারক ধ্বনি আর এখানে 
যখনি যে কোন পথে চলতে শুরু করছি কানে আসছে শুধু সম্মিলিত প্রার্থনার 
মধুর স্তোত্র। এ প্রার্থনার একটিমাত্র শব্দও কখনো! ধ্বনিত হয় না নরকবাসী 
কোন পাপাত্মার কণ্ঠে। 

এই পরিশুদ্ধি রাজ্যের পবিত্র সিঁড়ি বেয়ে যতই উপরে উঠতে লাগলাম 
ততই হাক্কাবোধ হতে লাগল আমার পাগুলো। সমতল ভূমির উপর যা ছিল 
তার থেকে অনেক লঘু হয়ে উঠল আমার দেহভার । আমি তখন আর্থ 
হয়ে বললাম, গুরুদেব কী এমন গুরুভার অপসারিত হয়েছে আমার দেহ 
থেকে যার জন্য এত লবুবোধ হচ্ছে আমার দেহভার? কেন আনি পথত্রমণে 
কোন ক্লান্তি অনুভব করছি না? 

আমার গুরুদেব বললেন, তোমার কপালের উপর যে সাতটি পাপের 
গ্রত।কবর্ণ লেখা ছিল এখানে আসার পর দেবদূতের! হাদের পবিত্র ডানার 
স্পর্শ দিয়ে তার কয়েকটি মুছে দেয় । সমস্ত রকমের পাপচিন্তার বোঝাভার 
হতে এমনভাবে বিমুক্ত হয়ে উঠেছে তোমার ইচ্ছাশক্তি যে এখন থেকে সে 
শক্তি শুধু সুন্দরপথে প'রচালিত হবে । তাই পবত!রোহণকালে তোমার 
পাগুলো এত শক্কা মনে হুচ্ছে আর ক্লান্তির পরিবর্তে আনন্দ অনুভব করছ তুমি। 

কোন লোকের ষাথার উপর থেকে কোন বস্ত চলে গেলে সে যেমন অনেক 
সময় তা টের পায় না আমিও ভ্েমনি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে 
হাতের আঙ্গুল বুলিয়ে আমার কপালে দেখলাম আমার কপালের উপর লেখা 
সেই পাপের প্রতীকবর্ণগুলি আর নেই। আমি সম্পূ্ণবূপে মুক্ত। আমার 
পধপ্রার্শক ত। দেখে মৃহ হাসির দ্বার! নীরবে সম্ভাধিত করলেন আমাকে । 


ত্রয়োদশ সূর্গ 
দ্বিতীয় চত্বর । হিংসাত্মক অনুতাগীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


পরিশুদ্ধিরাজ্যের অভ্যন্তরভাগে প্রথম প্রস্তরচত্বরে কবিবর দেখেছিলেন 
পাথরের বোঝাভারে ভারাক্রান্ত অহঙ্কারী অন্তাপীদের পাপপরিশুদ্ধি॥ 
এবার দ্বিতীয় চত্বরে এসে দেখলেন হংসা ব। ঈর্ধাকাতর অন্ৃতাপীদের 
পাপহ্থালন। প্রথম চত্বরে দেখেছিলেন গব ও অহঙ্কারবুত্তির পরিপন্থী বিনয় 
বা নম্রতীগণের অসংখ্য দৃ্টান্ত। এ চত্বরে দেখলেন হিংসা ও ঈর্ধাবৃত্তির 
শরিপন্থী অসংখ্য উদারতাগুণের দৃষ্টান্ত । সেখানে দেখেছিলেন ভারবাী 
পশুর মত অহঙ্কারী অন্থতাপী আত্মা পিঠে বোঝাভার নিয়ে আনতমুখে 
পথ চলছে । আর এখানে দেখলেন হিংস! ব! ঈর্যাকাতর অনুতাপীরা অন্ধ 
ভিক্ষুকের মত বসে রয়েছে। তাঁদের পরনে রয়েছে গীকরশোষণকারী 
বস্ত্র আর চোখগুলি তারের জাল দিয়ে বাধা । এই সব অন্ুতাপীদের 
মাঝে দান্তে দেখতে পেলেন জর্ধার মূর্ত প্রতীক সিয়েনার সেপিয়াকে। 
সেপিয়৷ তার জীবনকাহিনী ব্যক্ত করল দান্তের কাছে। অহঙ্কার 
আর শীর্ষ এই ছটি পাপের তারতম্য অনুসারে তারতম্য ঘটেছে তাদের 
শান্তির। অহঙ্কারী ব্যক্তিদের মন এক কপট আয্মপরিপূর্ণতাবোধের 
দারা আচ্ছন্ন থকে সব সময়। তাদের সমান অথবা তাদ্রে থেকে বড় 
কেউ হতে পারে একথা তারা ভাবতে পরে না । এজন্য তাদের শাস্তি হপো এক 
শীতল গুরুভার পাষাণের বোঝাভারে ভাবাক্তান্ত হয়ে গর্বে'দ্ধত শাখাকে নয়মূখী 
করে অঠঙ্কারের বিপরীত গুণ বিনয় বা নম্রতা কাকে বলে তা শিক্ষা করা। 
কিন্তু ঈর্যাকাতর ব্যক্তিরা আবার সব সময় এক হীনতাবোধের দ্বার! আচ্ছন্ন 
থেকে পরের যে কোন গুণ বা স্থখসম্পদকে বন করে দেখে । কিন্তু হিংসায় 
অন্ধ হয়ে পরকে সেই সব গুণ ও স্বখসম্পদ হতে বঞ্চিত করার চে করতে 
থাকে । তাই তাদের শাস্তি হণো৷ তাদের হিংসান্ধ চোখের দৃষ্টিশক্তি সত্যি 


সত্যিই হারিয়ে অপরের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে ঈর্ধার বিপরীত গুণ উদারতা 
শিক্ষা করা । 


“৮ দ্াস্তে রচনাসমগ্র 


সিঁড়ি বেয়ে অনেকদূর উপরে উঠে দেখলাম আমাদের সম্মুৎস্থ পাহাড়ের ? 
গাত্রদেশ কিছুটা কেটে এক প্রশম্ত চত্বর নির্মাণ কর! হয়েছে। আমাদের: 
আগে দেখা প্রথম চত্বরটিও ঠিক এইভাবেই নিম্িত। 

এ চত্বরে কিন্ত কোন ছায়ামৃতি ব! প্রতিমূতি দেখলাম না৷ । চারিদিকের 
কঠিন পাথরের সঙ্গে সামঞ্শশ্ত রেখেই যেন এক স্তব্বগভীর শৃন্টতা বিরাজ 
করছিল সেই নির্জন নির্বন্ধা! পাত্যপুরীর মাঝে । 

আমার পথপ্রদর্শক আমাকে তখন বললেন, যদি আমরা কোন পথপ্রদর্শকের 
জন্ত অপেক্ষা করি এখানে দাড়িয়ে তাহলসে অনেক দেরী হয়ে 'বে আমাদের ।' 

তারপর আর কোন কথা না বলে আমার পথপ্রদর্শক হুর্যের দিকে তাকিয়ে 
হাতছুটিকে আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে বললেন, হে পবিত্র আগ্নিগর্ত- 
সবিতৃদেব, আমর! একমাত্র তোমার আলোকেই বিশ্বাস করি। এই নির্জন 
পার্বত্পথে একমাত্র তুমিই আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে আমাদের সঠিক পথে 
পরিচালিত করে৷ । একমাত্র তুমিই সমগ্র পৃথিবীকে উত্তাপ ও আলে। দান 
করো । যদি আমরা কোঁন কারণে পথ ভুল করে থাকি তাহলে আমাদেকু' 
সঠিক পথের নির্দেশ দাও । 

আমর! ইতিমধ্যেই প্রায় এক মাইল পথ চলে এসেছি। লবুযুক্ত মনের, 
গুভ ইচ্ছার প্রভাবে আমাদের চলার গতি হয়ে উঠেছিল খুবই ক্রুত। সহ্স! 
এক অদৃশ্ত বস্তর শব্ধ কানে এল আমাদের । চারদিকে তাকিয়ে কোন কিছু 
দেখতে পেলাম না। শুধু মনে হলে। আকাশে উডডীয়মান একদল আত্মা 
এক স্মধুর প্রেমসঙ্গীত গাইছে । এ সঙ্গীত যেন জগন্মাতা মেরীর পবিত্র" 
, অমর দিব্য আত্ম হতে উৎসারিত । 

এক মধুর সঙ্গীতধ্বনি শেষ হতেই আর একটি ধ্বনি গুনতে পেলাম। কে" 
যেন বলল, আমার নাম ওরেস্টেস । 

আমি তখন কাউকে দেখতে না পেয়ে বিমুঢ় অবস্থায় আমার গুরুকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, এ কণ্ঠ কার গুরুদেব? 

কিন্তু আমার প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই আমি আর একটি কগ্ম্বর 
সুনতে পেলাম । কে যেন আকাশবাণী করল, তোমাদের শক্রদের তোমরা 
ভালবাস। 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, পরিশুদ্ধিরাজোর এই ব্ভরে হিংস| বা ঈর্ষা 
'পরাধে অপরাধী পাপাত্মার৷ দীর্ঘ অনুতাপের পর তাদের পাঁপচেতনা হতে: 


ডিভান ইকমেডি ১৮ 


সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হয়। যে তিনটি ধ্বনি গুনলে তা হলে! হিংসার বিরুদ্বে, 
এক একটি তীব্র কশাঘাত। এই কশাঘাতের মাধ্যমে অনুতাপীর অন্তরে: 
হিংসা ও ঈর্ধার বিপরীত গুণ প্রেম ও উদারতা শিক্ষা দান কর! হচ্ছে। প্রথম 
ধবনিটি বিশ্বমাত। মেরীর । দ্বিতীয় ধ্বনিটি ভগবান যীশুর বিশ্বপ্রেমের বাণী 
এবং তৃতীয় ধ্বনিটি হলো এ্যাগামেননপুত্র ওরেস্টেসের বন্ধ পাইলেডস্এর | 
ওরেস্টেস যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু পাইল্ডস্‌ বন্ধুর 
প্রতি অকুত্রিম প্রেম ও মহান্থভবতাবশতঃ তাকে বাচাবার জঙন্ক নিজে এসে 
বিচারকের সামনে বলে, “আমিই হচ্ছি ওরেস্টেস। আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
করে৷ । পাইলেডদ্এর এই আত্মত্যাগ প্রেম ও উদারতার প্রকু দৃষ্টান্ত । এই 
সব কশাধাতাত্মক ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুমি বনুক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ ক্ষমার রাজেট 
প্রবেশ না করা পর্যস্ত শুনতে পাবে। কিন্তু তার আগে ভাল করে শূন্তে 
তাকিয়ে দেখ, দেখতে পাবে এ পাহাড়ের উপরে এক দল ঘন হয়ে বসে 
আছে। 

আমি তখন যনোৌযোগসহকারে তাকিয়ে দেখলাম কতকগুলি ছায়ামৃতি 
এক একটি ধূসর রঙের বহির্বাসের দ্বারা আবৃত অবস্থায় বসে রয়েছে । তাদের 
বহির্ধাসের ধূসর রঙটি পাহাড়ের রঙের সঙ্গে এমনভাবে মিলে গিয়েছিল যে 
ছুটিকে পৃথক করা যাচ্ছিল না। আরও কিছুদূর তাদের দিকে এগিয়ে যেতে, 
শুনতে পেলাম তারা প্রার্থনা করছে, হে মেরী, তুমি প্বামাদের জন্য প্রার্থনা 
করো । হে মাইকেল, হে পিটার, হে পুণ্যাত্ম। সাধু সঙ"৭, তোমরা প্রার্থনা 
করে! আমাদের মুক্তির জন্তা। 

আমার মনে হলো পৃথিবীতে এমন কোন নিষ্ঠুর বা নিফরুণ ব্যক্তি নেই, 
যে তাদের সেই সকরুণ প্রার্থনা গুনে বিচলিত হবে না অন্তরে । এখন কেউ. 
নেই যে এক অবাক্ত বেদনায় বিদ্ধ হবে ন! মনে মনে । 

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম তারা অন্ধ পাথরে মাথা হেলান দিয়ে 
পরম্পরের কাধে কাধ দিয়ে বসে রয়েছে ঘনবন্ধ হয়ে। অন্ধ ভিক্ষুকরা যেমন: 
পথের ধারে বসে থেকে তাদের ক্ষধার্ত আবেদন পথচারীদের সামনে 
ছড়িয়ে দেয়, এবং পথচারীরাও তাদের সকরুণ আবেদন ও দৃষ্টির ঘবারা বিচলিত. 
হয়ে মনোযোগ দেয় তাদের প্রতি, তেমনি তাদের আর্তপ্রার্থনার ধ্বনিতে আমি 
আমার আগ্রহাত্মক দৃষ্টি নবদ্ধ করলাম তাদের উপর । দেখলান হূর্ষের কোন 
আলো ত্বর্গের কোন অগ্িজ্যোতি কোনদিন প্রবেশ করে না তাদের চোঁখে ॥ 


৯৮৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


“লোহার শক্ত তার দিয়ে চোখগুলি বাঁধা যাতে কিছুই তারা! দেখতে ন! পায়। 
তাদের এ অবস্থা দেখে আমি আর পথ হাটতে পারলাম না। আমি তাই 
তাদের সম্বন্ধে কিছু জানার ভন্য আমি আমার পথপ্রদর্শকের দিকে ঘুরে 
"ধাড়ালান। কিন্ত কোন প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না । আমার জিজ্ঞাস্ মুখ 
চোখের পানে তাকিয়েই তিনি আমাকে বললেন, তোমার যা বলার আছে 
সংক্ষেপে বল। 
কবিবর ভাজিল দেখলেন আমি চত্বরের একধারে ধ্রীড়িয়ে আছি। প্রান্ত 
ঘেষে এমন এক জায়গায় দীড়িয়ে আছি যেখান থেকে অসতক হলেই আমি 
পড়ে যেতে পারি । চত্বরের আর এক প্রান্তে আছে সেই অস্কতাপী ছায়ামৃতির 
দল। আমি দেখলাম তাঁর। কাদছে। ক্রমাগত অশ্রধারায় 1সক্ত হচ্ছে তাঁদের 
'গণুদ্বয়। 
আমি তাদের দিকে ঘুরে দাড়িয়ে বললাম, হে অন্ুতাপী ছায়ামৃতিবৃন্দ, 
যেহেতু তোমরা! তোমাদের বহু আকাঙ্খিত ধন ব্বর্গলৌকের পবিত্র আলোক- 
মালায় অভিন্নাত হতে চল্ছে, "তাষাদদের বিবেক ও সমস্ত জীবনচৈতন্ত 
নিঃশেবে সমস্ত কলুষ ভতে মুক্ত হোক, যাতে সেই স্বচ্ছ জীবনচৈতন্টের খাতে 
স্বৃতির নির্মল শ্লোত প্রবাহিত ভতে পারে । স্বচ্ছনির্মল সেই স্থতির সাহায্যে 
তোমরা বল তোমাদের মাঝে কোন ইতালিনিবামী আছে কিনা । তাতে 
আমার কিছু উপকার সাধিত হতে পারে। 
আমার সামনে তাদের দলের যে ছায়ামূতিটি ছিল সে বলল, হে আমার 
স্বদেশবাসী ভাই, আমরা যারা এখানে আছি তারা সবাই ইতালির লোক । 
সেই যৃতিটি আমার দৃষ্টির পথে আরো কিছুটা এগিয়ে এসে অন্ধ লোকের 
মত তার চিবুকটি তুলে বলল, কি ব্যাপার ? তুমি কথা বলছিলে ? 
আমি বললাম, শিশু বাঁজপাঁথিকে ধরে যেমন পোষ মানানোর জন্য তাকে 
অন্ধ করে দেওয়! হয় তেমনি তোমাদের পরিশুদ্ধির জন্য সাময়িকভাবে অন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের । যে প্রেম ও উদারতা শিক্ষ। দেওয়া হচ্ছে 
তোমায় তার খাতিরে অস্ততঃ তোমার নাম ও ঠিকান। বল। 
মৃতিটি তথন উত্তর করল, আমার বাড়ি হচ্ছে সিয়েনায়। এখন আমি 
অবিরল অশ্রধারার সাহায্যে আমার অন্তরের সব কলুষ ধুয়ে ফেলছি । আমার 
নাম সেপিয়।। আমি এমনই নঈর্যাপরায়ণ ছিলাম যে অপরের ক্ষতি দেখে 
-'আনন্দলাভ করতাম । আমার নিজের কোন লাভেও অত আনন 
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পেতাম না । আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? সারাসিনি নামে একজন. 
লর্ভের সঙ্গে আমার বিবাহ্‌ হয়। এমন কি আমার নিজের দেশবাসীর প্রতিও. 
ঈর্যাকাতর ছিলাম আমি। একবার ১২৬১ সালে কোন্নের কাছে সিয়েনাবাসী 
ও গিবেলাইন পন্থীদের সঙ্গে ফ্লোরেক্সবাসীদের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। কোন্রের 
রণপ্রান্তরের নিকটে ছিল আমাদের প্রাসাদ । প্রাসাদের শীর্ধদেশ হতে আমি 
যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করছিলাম। তখন আমি পরিণত বয়স্কা নারী । 
তথাপি যখন আমার দেশবাসী সে যুদ্ধে পরাজিত ও শক্রদের দ্বার! বিতাঁডিত 
হয়ে পালাতে লাগল তখন আমার আনন্দ হতে লাগল। কারণ আমার 
প্রতি সন্দেহবশতঃ সিয়েনা হতে নির্বাসিত করা হয় আমাকে । আমি 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বললাম, ঈশ্বর যা করেছ তুমি ভালই রানি? 
আমার ব্বদেশবাসীর সেই শোচনীয় পরাভব ও শক্রহস্তে লাঙ্ছনা দেখে বে আনন্দ 
সোদন লাত করেছিলাম তার আগে পর্যন্ত সে আনন্দ কথনে। লাভ করিনি । 
লহ্বাডির সমভূমিতে ব্ল্যাকবা নামে এক শ্রেণীর পাঁদি আছে যার! শীতকালে 
বসন্তস্থলভ সাময়িকভাবে উজ্জল ঈষতষ্চ কয়েকটি দিন দেখে যেনন ঈশ্বরের 
উদ্দেস্টে বলে, হে ঈশ্বর, আর তোমাকে ভয় করি ন', বসন্ত এসে "গেছে । 
আমিও তেমনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্তে এক অমান্তষিক ওদ্ধত্যে বলেছিলাম, ঈশ্বর 
আর তোমাকে ডরাই না। একনাত্র মৃত্্যুব্র কিছু আগে আত্মসমপণ করি 
আমি ঈশ্বরের কাছে। সেই যুদ্ধের পর আমার স্বাটীর মৃত্যু ঘটলে আমি 
সিয়েনাবাপীদের সঙ্গে আপোষ করি এবং আমার প্রাঃ দের এক অংশ দান 
করি। কিন্তু আমার কৃত পাপকর্মের জন্য শত অনুতাপ সত্বেও এই পরি শুদ্ধি 
রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারতাম ন! আমি, আমার মুখ থেকে 
কোন প্রার্থনার বাণীও উচ্চারিত হত ন|, যি না পিয়েনার পুরাতন চিরুনী 
বিক্রেতা সদাশয় পিটার আমার উপর করুণাবশতঃ আমাব জন্য 'ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা করত | পিটার জীবনে এমনই সৎ প্রকৃতির লোক ছিল, 
ষে সে কখনো তার চিরুনীর মধ্যে 'একটা খারাপ দেখলে তা কম «মে 
বিক্রিনা করে ফেলে দিত। কিন্তু বল দেখি তুমি কে? মনে হচ্ছে তোশার 
চোখ বাধ নেই । কেনই বা তুমি আমাদের রাজ্যের কথ! জানতে চাইছ ? 
মনে হচ্ছে তুমি এখনো! জীবিত । 

আমি উত্তর করলাম, আমার চোখের আলো আজও নিবে যায়নি । ভবে 
আমি কারে! উপর বিশেষভাবে কোন ঈর্ধাসিক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনি। কিন্তু- 
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নিয়ে নরকাভ্যন্তরে যে ভয়াবহ শাস্তিভোগ আমি সচক্ষে দেখেছি তাতে ব্যথা” 
গ্রে আমার মন্তিষের নাযুগুলি চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে গেছে। 

সেপিয়! তখন বলল, তাহলে দেখছি তুমি আবার মত্যলোকে ফিরে যেতে 
চাও। তা যদি চাও তাহলে কেন তুমি এখানে এলে ? আর বেই বা তোমাকে 
এখানে নিয়ে এল পথ দেখিয়ে ? 

আমি উত্তর করলাম, আমার পার্খ্স্িত এই সঙ্গীটিই আমাকে নিয়েএসেছে 
এখানে । আমি এখনে! জীবিত এবং মর্ত্যে ফিরে যাব। বল তোমার জন্ত 
'যদি কিছু আমি করতে পারি। 

সেপিয়। বলল, ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসেন বলে মনে হচ্ছে। তুমি 
'আমার জন্য প্রার্থনা করতে পার ঈশ্বরের কাছে । আর যদি কখনো তুফানদের 
দেশে যাও তাহলে আমার বংশধরদের কাছে আমার কথা বলবে। তুমি 
'তাদের দেখতে পাবে ছুটি ব্যর্থপ্রায় পরিকল্পনার কাক্ত যেখানে হচ্ছে সেখানে। 
একটি হলে! মাটি খুঁড়ে অন্তঃসলিলা' এক নদীকে বার করা আর একটি হলো 
ট্যালামনের ছোট বন্ধরটকে কিনে নিয়ে তাকে বড় করা । কিন্তু সেই বন্দর- 
সংলগ্ন জায়গাটি যতই খুঁড়ে নাব্য করার চেষ্টা কর! হচ্ছে ততই তা বালিতে বুজে 


'ষাচ্ছে। 


চতুদশি সর্গ 
দ্বিতীয় চত্বর । ঈর্ধান্বিত আত্মার দল 

কাহিনীসংক্ষেপ 
রোমাগনার ছজন সামন্তর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দাস্তে। তাদের 
.সুজনের একজনের নাম হলে! গিদে| গ্ঘদুকা। সে আনে নদীর ধাৰে 
অবস্থিত শহরগুলোর দূরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করল দাস্তের কাছে। সেই 
সঙ্গে রোমাগনার সামস্ত পরিবারগুলির দূরবস্থার কথা বলল। এর পরদান্তে 
এমন একটি কণ্ঠন্বর শুনতে পেলেন যা হিংসা বা! ঈর্যা নামক পাপের দৃষ্টাত্তগুপি 
. ঘোষণা করছিল । 
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কে সে? কে এই বৃত্তাকার পাহাড়টিকে কৃষ্টি করেছে? মৃত্যুর পর 
“মানুষের আত্মাকে কে উধ্বে আকর্ষণ করে? কে মান্ষের চক্ষুকে চিরতরে 
মুদ্রিত আবার কেই বা আপন ইচ্ছামত সে চক্ষুকে উন্মীলিত করতে পারে ? 

আমার ডানদিকে দুটি আত্মা কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। একজন 
আর একজনকে প্রশ্ন করল। তার উত্তরে দ্বিতীয় আত্মাটি বলল, কেসে 
আমি তা জানি না, তবে শুধু এইটুকু জানি যে তিনি একা নন। তুমি তার 
কাছে প্রায় এসে পড়েছ। শ্থুতরাং তাকেই জিজ্ঞাসা করবে এবং সেই তোমার 
প্রশ্নের উত্তর দেবে । 

এবার তারা আমার পানে মুখ তুলে বলল, হে মরদেহধারণকারী আত্মা, 
'ভুমি জীবিত মানুষ হিসাবে মরদেহসহ ত্বগের পথে এগিয়ে চলেছ, দয়। করে বল, 
তুমি কে এবং কোথা হতে এসেছ । তোমার প্রতি ঈশ্বরের রুপা ও করুণ! 
দেখে আমাদের মনে এতদূর বিল্ময় জাগছে যে এ বিস্ময় এর আগে কখনো 
অনুভব করিনি । 

আমি বললাম, ফল্তেরোন! পাহাড় হতে উৎসারিত হয়ে একটি নদ্দী 
তৃষ্কানির ভিতর দিষে প্রবাহিত হযে গেছে । আমার বাড়ি তারই তীরে। 
এর থেকে বলার কিছু নেই। আমার নামের এখন কোন খ্যাতি নেই এবং 
আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না । 

তাদের মধ্যে প্রথম আত্মাটি বলল, তোমার কথার ভাব দেখে আমি বুঝতে 
পারছি আর্নে। নদীবিধৌত সমভূমির কথা বলছ তুমি । 

তখন দ্বিতীয় আত্মাটি আবার তাকে প্রশ্ন করল, কেন সে আর্নো নদীর 
নামটা গোপন করল? লোকে যেমন অনেক গোপনীয কথ! বাইরে প্রকাশ 
করে না কারো কাছে ও তেমনি ওর দেশের নদীর নামটা আমাদের কাছে 
গোপন করল কেন? 

প্রথম আত্মাটি তার উত্তরে বলল, এর কারণ অবশ্ঠ আমি জানি না. তবে 
"আমার মতে নাম নিয়ে বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয় এবং নামের কথা 
ভূলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। রোমাগনার কাছে ফল্তেরোন! পাহাড় 
থেকে উৎসারিত হয়ে আর্নে। নদী ক্রমশঃ নেমে এসে উপত্যকাভূমিতে অন্াপ্ 
এর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহদায়তন রূপ পরিগ্রহ করে ভূমধ্যসাগরে পতিত 
হয়েছে। সিসিপ্পির' কাছে আপেনাইন পর্বতমালার একটি অংশ যেখানে 
গেনোরাস পর্বত নাম্‌ ধারণ করেছে সেখানে একটি অভিশপ্ত উপত্যকা আছে। 
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সেখানে এক ডাইনি বুড়ি সেখানকার সব যান্ষকে শৃকরে পরিণত করেঃ 
তার তৃণভূমিতে চরিয়ে বেড়ায়। সেখানে কোন সদগুণ বলে কোন কিছু. 
নেই। সেখানে হিংস! প্রভৃতি দোষগুলি সদগুণকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় । 
এই অভিশপ্ত জায়গার নাম এ্যারেতিনে। এখানকার লোকেরা মানুষের 
মত থাওয়৷ দাওয়! করলেও তারা শুকরের মত আচরণ করে । 

আর্নে। নদী যেখানে মোড় ফিরে পূর্ব পিকে চলে গেছে সেখানকার 
লোকেরা ছিল গ্রধাণতঃ গিবেলাইনপন্থী। এর৷ পার্খবর্তী রাজ্যের গুয়েল্ফ-- 
পশ্বী লোকদের সঙ্গে প্রায়ই দ্বন্দ প্রবৃত্ত হত। এইভাবে এক প্রবল দলগত 
দ্বন্দবে মত্ত হয়ে থাকে এ অঞ্চপের অধিবাসীরা! । তোমার পৌত্র ফুলসিয়েরি 
ক্যালবোনি ফ্লোরেন্সে ১৩০২ খৃস্টাবে কৃষ্ণ গুয়েলফ দূলভুক্ত নেতা হিসাবে 
ৰহু গিবেলাইন ও শ্বেত গুয়েল্ফদের হত্যা করে। তার দ্বারা নিহত 
ব্যক্তিদের রক্তে রাড হয়ে ওঠে আর্নে। নধর জল । ক্যালবোনি তার শক্র- 
পক্ষীয় লোকদের ধরে তাদের অনেককে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করত। 
তাদের চারণরত বহু পশুকে হত্যা করত । এইভাবে এক ব্যাপক ও সর্বধ্বংসী 
হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সে চারদিকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং নিজেকে সকলের 
কাছে অশ্রদ্ধা ও দ্বণ্যর পাত্রে পরিণত করে তোলে । সেঠ ক্যালবোনির 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য পার্খববর্তী অঞ্চলের অধিবাশীর৷ ফ্লোরেন্নকে এক 
ভয়াবহ অরণ্যের মত “ভাবত এবং ক্যালবোনি ছিল যেন সেই অরণ্যের 
এক ভয়ঙ্কর নরখাদক পশু । সে যা করেছে তার জন্য এক হাজার বছরের 
মধ্যেও ফ্রলোরেন্ তার সুনাম ফিরে পাবে না। 

প্রথম আত্মাটি বখন এই সব কথার মাধ্যমে আর্নে। নদ্ীবিধৌোত এক 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অভিজাত সামন্তদের দলগত যুদ্ধাবিগ্রহ ও শোচনীয় আত্মিক 
'অধ:পতনের কাহিণী ব্যক্ত করছিল তখন তার পাশে বসে থাক! অপর আত্মার 
মুখখানি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল এক দুশ্চিন্ার আবেগে । তদের 
দুজনের একজনের ব্যক্ত কাহিনী আর একজনের মুখের ভাব প্রত্যক্ষ করে 
তাদের নাম জান এক প্রবল ইচ্ছা জাগল আমার মনে । আমি বারবার, 
তানের প্রশ্ন করতে লাগলাম এ বিষয়ে । 

অবশেষে প্রথম ছাগ্লীমূর্তিটি আমাকে বলল, আমার যে অন্গরোধ তুমি 
নিজে রাখনি, তোমার সে অনুরোধ রাখার জন্ত কেন তুমি দাবি জানাচ্ছ 
এ ভাবে? যে কথ। আমি বলতে চাই না সেকথা জোর করে আদায় 
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করে নিতে চাইছ কেন তুমি? যাই হোক, যেহেতু তুমি একজন ঈশ্বরের 
অন্ুগৃহীত এবং আশীর্বাদধন্ত ব্যক্তি, আমি তোষার অনুরোধ রক্ষা করব | 
জেনে রাখ আমার নাম গিদেো দেল দুকা। আমার অন্তরে একদিন এমন 
ঈর্ধা ও হিংসার আগুন জ্লত যার ফলে কোন মাস্্ষকে সুখী দেখলেই তা'র 
সেই সুখের অবস্থার এক বিকৃত বূপাস্তর ঘটাবার চেষ্টা করতাম । একদিন 
যে বিষাক্ত বীজ আমি বপন করেছিলাম আজ তার ফল ভোগ করে চলেছি । 
হায় ঘন্দরত বিবাদরত মানুষ, কেন তোমরা পরস্পরের অধিকারের উপর 
হস্তক্ষেপ করতে চাইছ ? 

আমার পাশে যাঁকে দেখছ ত:র নাম হচ্ছে বিনিয়ার। ক্যালবোলি 
বংশের গৌরব । কিন্তু তার সেই গোরবের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার কেউ 
নেই । 'গকদিকে অ।পেনাইন পর্বতমাল! আর একদিকে আরব্রিয়াতিক 
সমুদ্রের মধ্যবর্তী রোমাগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুডে আজ যারা বাস করছে তার। 
সব অযোগ্য আগাছা ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের অযোগ্যতার মধ্যে 
তাদের সমস্ত বংশগৌরব হারিয়ে গেছে নিঃশেষে। সেই সব আগাছাদের 
উৎপাটিত্ করে সে অঞ্চলে কোন বিরাট বনস্পতির বীজ বপন করান্র মত কেউ 
নেই আজ । 

কাপিন।, হারি মেইনার্ভ, ঘ্যাভারসারো, লিজিও প্রত রোমাগনার 
বিখ্য'ত সামস্তগণ কোথায় গেল £ বলতে পার বোলোগন। হুত্০ে কবে আবার 
অশান্তির সব আগাছা দূরীভূত হবে এবং শান্তির মহীরুহ উদ্ভুত হবে 
সেখানে । যদি আমি ভ্রাতা, এযাজ্জোর, ইউগোলিন প্রমু শান্তিকামী গ্রাসিদ্ধ 
ব্যক্তিদের কথ৷ স্মব্রণ করে চোখের জল ফেলি তাহলে যেন আশ্র্যাদ্বিত হয়ে 
না হে তুক্ষীধিবাপী । আবার কবে ফক্কোর পুত্র বার্নাভাইনের মত লোক 
জন্মাবে বলতে পার ? ফেঞ্জার এই গৌরবনগ্ডিত স্ুুসন্তান »।মান্য কষিভীবী 
হলেও আপন সাধন! ও সততার দ্বার! প্রভূত ধনসম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তির 
অধিকারী হন। ১২৪০ সালে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ফেনা আক্রমণ করলে 
দবার্নাডাইন দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ** উল্লেখযোগ্য ভূমিক! গ্রহণ 
করেন। তার মৃত্যুর তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি। কোথায় গেল 
ফ্রেডার্িক তিগনোলের মত ধনবান ও উদারুহ্দস্ অতিথিবৎসল সামস্ত, 
আ্যাভাকলাক্ষোর দেই নুযোগ্য সামন্তত্বাই বা কোথ"য় গেল ? কোথা গেল 
আবাব্াণি বংশের জ্গান্ত নাইট ও যহিলার! ? ভাদের নবার কথ! মনে করে 
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'চাথে জপ আসছে আমার । ফোলি ও কেসিনার ধ্যবর্তা অঞ্চলে অবস্থিত 
ধমিনিয়া ব্বাজ্যের এক ক্ষুত্র নগরী হয়েও হে ব্রেতিনোবো, একপিন তুমি 
'অতিথেয়ত। ও উদারতার জন্ত ছিলে সারা দেশে প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত। আজ 
ভোমার সে উদারতা সে মহত্ব কোথায় গেল? তোমার অধিবাসী অনেক 
অপরাধী সামভ্ত দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তুমও কি লক্ায় পালিয়ে 
বাবে? রাতেনা ও ফেঞ্জার সন্গিকটম্থ হে বাগনাকাতেল নগরী, আজ তুমি 
ভোমান্ব গৌরব হারিষে ফেলে বন্ধ্যা নবীর মত হতম্লান অবস্থায় দিন যাপন 
করছ। ফোনি ও ইমোপিয়ার সঙ্গিকটস্থ কাস্ত্রোকাবো! ও কোনিও নগরীবও 
আজ সেই অবস্থা। আজ তারা চেটা করেও কোন যেগগ্য সন্তানের জন্ম 
দ্রিতে পারছে না। ফেল্রার গিবেলাইন দলভুক্ত লোকের! এখন তাদের নেত। 
সাক্ষাৎ দৈত্যের মত নিঠুর 'অত্যাচ'রী মাইনার্দো পেগানোর কবলগ্রস্ত। সে 
কবল হতে কবে তার, মুক্ত হবে? কিন্তু মুক্ত হলেও তাদ্রে প্রবহী কালের 
অভ্িত সমস্ত যশ ও গৌরবের মাঝে একটি কলঙ্কের দাগ বয়ে যাবে চিরকাল । 
পর, ধামিক ও এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে ক্যান্টেপিনের ইউগোপিনের 
নাম অক্ষয় হয়ে আছে আজও । হে ইউগোলিন, তুমি কোন সন্ধান সন্ততি 
শা! রেখেই ইহলোক ত্যাগ করে! । তাতে ভালই হয়ছে । তোমার কোন 
অযোগ্য উত্তরাধিকারী তোমার স্ুনামকে কলঙ্কিত করতে পারেশি কোন- 
ভাবে । কিন্ত আর না। হে তুক্কাঝিবাসী, আর আমি কোন কথা বলে 
পারছি না। এ সব কথ! বলতে গিয়ে চোখ ফেটে জল আসছে আমার । এ 
সব বলতে গিয়ে অন্তরটা মোচড দিয়ে উঠছে এক অব্যক্ত বেদনায়। 

আমরা রোমাগনার সেই সব সামস্তদের চিনতাম । যাই হোক, আমর! 
সেখান থেকে অন্তত্র চলে গেলম | তারাও নীরব হয়ে তাকিয়ে রইল 
আমাদের পানে। যেতে যেতে সহসা এক কঠম্বর শুনতে পেলাম | উধ্ব 
গগনের বাধুস্তর বিদীর্ণ করে বিছ্যৎ-চমকের মাধ্যমে যেনন বন্ত গর্জন করে 
ওঠে ঠিক তেমনি পেই কঠত্বরের তীব্রত। আমাদের কর্ণকুহরকে অ,ঘাত করল 
অকম্মাৎ। একটি বন্তগর্জনের পরমুহূর্তেই যেমন আর একটি বজ্ঞ গর্জন করে 
ওঠে তেমনি সেই কণস্বর বিলীন হয়ে যেতে না! যেতেই আর একটি কথম্বরের 
আধাতে চষকিত হয়ে উঠলাম আমরা । 

প্রথম কণ্ঠন্বর বলেছিল, “যে আমাকে দেখতে পাবে সেই আমাকে হত্যা 
করতে পারবে । আর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর বগল, “আমিই হচ্ছি সেই এখেক্সরাজ- 
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শ্ুহিত| অগ্নারস যে একদিন অভিশাপের 'আাঘাতে প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। 
আমি এই সব কম্বর গুনে ভয়ে এক পা পিছিয়ে এসে কবিবর ভা্জিলকে 
জড়িয়ে ধরলাম। উনি তখন আমাকে বললেন, এই সব কণ্ঠস্বর হচ্ছে এক 
একটি কশাঘাতসদূশ। এই সব কশাঘাত মান্তধকে সচেতন করে দিচ্ছে 
ঈর্ষ। আর হিংসার কুফলের প্রতি | প্রথম কণস্বরটি হলো৷ কেইনের যে একদিন 
তার ভাই এযাবেলকে হত্যা করেছিল হিংসাবশতঃ। আর দ্বিতীয় কণঠস্বরটি 
হলে! এথেঙ্গের রাজ! ফ্েব্রসেস্-এর তিন কন্তার মধ্যে মধাম কন্তা অগ্রারসের | 
ন্নেবতা মার্কারি একবার রাজা সেক্রসেস্‌-এর তৃতীয় কন্কা হাসে'র রূপে মুগ্ধ হয়ে 
তার সঙ্গলাভে আকুল হয়ে ওঠেন। এব্যাপারে স্থখোগ করে দেবার জন্য 
তিনি উৎকোচদ্ার! 'গ্নারসকে বশীভূত করেন। কিন্তু তার বে'নের সৌভাগো 
ঈর্ধাত্বিও ভয়ে 'ওপ্ররস মার্কারিকে শেষ পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে প্রবেশের কোন 
সথযোগ দেয়নি । ফলে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে মার্কারি তাঁকে অভিশাপ দেন জার 
'মেই অভিশাপে পাষাণে পরিণত হয় অগ্রারস। কিন্তু যাই ভোক, তুমি কোন 
প্রলৌভনের টোপ গিলবে না৷ কখনো । জানবে «দম টোৌপের মধো আছে বড়বীর 
কাটা। মানুষের আদিম শক্র ঈর্ষ। তোঁথাকে বশীভৃত করতে পারবে ন!। 
মনে রেখো উধ্বে শ্বগলোকের অনন্ত সুষমা তৌমায় 'আহ্বান করছে। তোমার 
পদতল হতে পাপ পুণ্য নীচত। মহত্বদম্িত বিশাল মর্ত)লোক ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে 

সুর হতে দুরান্তরে । সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দৃর্িপথে তুমি পতিত হ 'ছ। 


পঞ্চদশ সর্গ 
দ্বিতীয় চত্বর । ঈর্ধান্বিতের দল' 
কাহিনীসংক্ষেপ 


পথ চলতে চলতে সহসা উদারতার এক উজ্জ্বল দেবদূতের সঙ্গে দেখা হয়ে 
গেল কবি দান্তের। সে দেবদূত দান্তের ললাটদেশের উপর অঙ্কিত আর একটি" 
অহঙ্কারের রেখ যুছে দিয়ে তাদের তৃ শীয় চত্বর প্রদেশের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যেতে লাগল । সিড়ি বেষে তৃতীয় চত্বরে উত্ক্রমণের পথে কবিবর ভাজিল: 
প্রেম সম্পর্কে আলোচন!। করতে লাগলেন দাস্তের সঙ্গে | সে চত্বরের প্রবেশ- 
দ্বারে নত্রতীগুণের দৃষ্টাস্তম্বরপ এক ছায়ামূতি প্রদশিত হলে! দাস্তের চোখের 
সামনে । চত্বরাভান্তরে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই এক সঘন ধূমরা"শ 
আচ্ছন্ন করে ফেলল তাদের । এই ধৃষ্র:£শি হলো! অবিস্যা বা সেই পাপাস্মসিকা 
অজ্ঞতার প্রতীক যা! মাছষের হ্থ্ষু বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং যার 
বশবর্তী হয়ে মানুষ নাঁনাবিধ হিংসাত্মক পাপকর্ম করে চলে। তাই তার 
শাস্তিস্বরূপ এক প্রধূমিত অন্ধকার মৃত্াপুরীর হিংসাশ্রয়ী প্রেতাত্মাদের লগাচ্ছন্ 
করে থাকে সবক্ষণ। 

আহক গতিতে মত্ত ক্রিড়ারত শিশুর মত সততচঞ্চল স্র্ধ সর্বদাই স্থান 
পরিবর্তন করে চলে । স্টির থাকে না বেশীক্ষণ এক জায়গায় । মামরা যখন 
সেই দেবদৃতের পরিচালনায় পরিশুদ্ধি রাজ্যের অন্তর্বর্তী তৃতীয় চত্বরের দিকে 
এগিয়ে চলেছিলাম তখন সন্ধ্য। হতে তিন ঘণ্টা দেরি । অর্থাৎ বেলা তিনটা 
এবং পৃথিবীতে তখন রাত্রি তিনটা । আমরা পর্বতুটিকে বেষ্টন করে পশ্চিম 
দিকে মুখ করে প্াড়াতেই দেখলাম পশ্চিম দিগন্ত হতে আগত সেই দেবদূতের' 
অলৌকিক জ্যোতি অস্তাচলগমনোন্মুথী হুর্ষের রশ্মির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক 
অত্যুজ্জল আলোকমাল! সম্পাতিত করছিল আমার ললাটদেশে। সেই বিশ্ময়কর 
উজ্জ্পতার তীব্রতা কোনরকমে সহ করছিলাম আমি । আমি হুহাত তুলে 
মুখচোখের উপর চাপা দিয়ে সে আলোর তীব্রতাকে প্রশষিত করতে 
চাইছিলাম। কোন জঙগ বা আয়নার কাচে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত 
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অঃলোকতরঙ্গ যেমন দ্বিগুণ বেগে বিপরীত মুখে প্রধাবিত হয় তেমনি আমার 
হাতে বাধা পেয়ে সেই আলোর উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গেল। 
আমি তখন প্রশ্ন করলাম, হে আমার ধর্মপিতা, বল এ কিসের আলো । 
কেন আমি এ আলোর গতিকে প্রতিহত করতে পারছি ন। ? 
তিনি উত্তর করলেন, এ আলোয় তোমার চোখে ধাধা লাগলেও 
এ আলে। এক এ্রশ্বরিক সঙ্কেত ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এর মধ্যে হাছে 
স্বর্গলোকে যাবার এক নীরব আহ্বান। এই সব জ্োতিয্মীন দেবদৃতকে 
দেখা তোম।র পক্ষে এমন কিছু কঈকর হবে না, তবে এই মরদেহে তুমি কোন 
পরম স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করতে পারবে ন| । 
সিঁড়ি বেয়ে আরও উপরে উঠতে লাগলাম আমরা । পিছন হতে এক 
প্রার্থনার সঙ্গসীত কানে এল । সে গানের প্রথম ছত্র হলো “পেটি মাসি কর্ডেস” 
'অর্থাৎ যাদ্রে অন্তর দয়ালু তাঁর। ঈশ্বরের আশীবাদে ধন্ত হয়। পরে আর একটি 
প্রার্থনার গান শুনতে পেলাম যার প্রথম ছত্রটি হলো, “জানন্দ করে!, এক 
পরম স্বর্গীয় পুরস্কার প্রতীক্ষায় অ'ছে তোনার, কারণ তুমি সব অস্ত শক্তিকে 
জয় করেছ 1, 
দেবদূত চলে থেতে যথন শুধু আমি আর আমার পথপ্রদর্শক দুক্তনে উপরে 
উঠতে লাগলাম তখন আমার ক্লান্ত মনকে কিছুটা! সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলার 
জন্য কথা বপতে শুরু করলাম । জানিতার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাস করলাম, হে 
আমার প্রিয় ও মহামান্য সহচর, রোমাগনার সেই প্রেতাক্স!' গিদো কি বলতে 
চাইছিল? 
তিনি উত্তর করপেন, সে জানে তার প:পকর্ম কত গুরুতর এবং ত:র জন্ম 
সে নিজেকে তিরস্কার করে এখন তীত্র ভাষায় এবং যাতে তার প:পকর্ষে 
কগতের কোন ক্ষতিসাধন না হয় ভার ভন্য সে সতত চিন্তিত । মানুৰ সাধরণতঃ 
যখন একসঙ্গে কেন কাজ করে তখন সেভাবে তার সহকণী ভার থেকে 
অনেক কম লভ্যাংশ লাভ করুক। এইভাবে কুটিল ঈর্ধার কট তার সমস্ত 
কর্ম ও চিন্তার স্লুষমাকে কুড়ে কুড়ে খাক করে দেয়। কিন্তু বন এক উদার 
মানবপ্রেম যান্ৃষের কামনা ঝাসনাকে উধ্র্বে আকর্ষণ করে তখন তার অন্তর 
সমন্ত রকমের ভয়াবহ কুচিন্ত! হতে মুক্ত হয়। তখন বদান্ততা ও দানশীলতার এক 
উজ্জল আলোয় তা'র মধ্যে এমন এক শুভ বুদ্ধি জাগরিত হয় যার ফলে কোন 
শ্বাথিব বস্তকেই সে শুধু একান্তভাবে নিজের জন্য চায় না, চায় মকলে সমান- 


১৯৮ দান্তে রচনাসমগ্র 


ভাবে ভাগ করে নিতে । তখন কোন বস্ত্র অভাব হয় না। 

আমি তখন প্রশ্ন করলাম, আমার মনের মধ্যে কিন্তু জটিলতা৷ বেড়ে যাচ্ছে 
তোমার কথায়। আমি বুঝতে পারছি না! বেশীসংখ্যক লোক কোন বস্তু 
ভাগ করে নিলে কেন তাদের অংশ কমে যাবে না। 

আমার পথপ্রদর্শক উত্তর করলেন, তুমি বুঝতে পারছ না! কারণ তোমার: 
মন এখনো পাধিব বিষয়াদিতে আসক্ত রয়েছে । পরম সত্যের আলোর সন্ধান 
না পেয়ে আচও অবিগ্ভার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে মন। হ্ৃুর্য- 
কিরণ যেমন আপাতউজ্জল বস্র দিকেই বেণী ধাঁবিত হয় তেমনি যার! 
ঈশ্বর ও মান্তবকে ভালবাসে পরম প্রেমময় ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণ! তাদের' 
উপরেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে বাঁষত হয়। জানবে কামনার আগুন 
মানধষের আত্মকে দহন করতে করতে তার শক্তি ক্ষয় করে ও তাকে পরিশেষে! 
ভম্মীভূত করে। কিন্তু খান্তষ যতই পরকে দান করে ততই তার সম্পদ বেড়ে 
যায়, দানণলত1 মভুষকে এক অগপ্রাকৃত আত্মশক্তি দান করে । যার! যত. 
বেণী মান্বকে অকাতরে ভালবাসে তার! তত বেশী শীদ্ব স্বর্গলোকে ঈশ্বরের 
সমীপে যেতে সমর্থ হয়, ততই সে তার বিশ্বপ্রেমের দ্বারা পরিমাজিত আত্মার: 
স্বচ্ছ মুকুরে অসংখ্য মানুষের আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পায়। এত কথা 
বল! সত্বেও যদি তোমার কোতুহল নিবৃত্ত না হয়, তোমার জ্ঞানের ক্ষুধা তৃপ্ত, 
না হয়, তাহলে পরে যখন বিয়াত্রিসের সঙ্গে তোমার দেখা হবে তখন সে 
তোমার ধনের সব সংশয় দূর করবে । তোমার ললাটদেশে প্রথমে সাতর্টি 
পাপের দাগ রেথাস্কিত ছিল। তার মধ্যে ছটি দাগ দেবদূতেরা মুছে দিয়েছে । 
এখনো পাচটি দাগ আছে। সেদাগশুলি বথাশঘ্র সম্ভব মুছে ফেলার চেষ্টা 
করো । | 
আমি তখন বললাম, এখন আমি তৃপ্ত । আমার এখন মনে হচ্ছে তৃতীয়: 
চত্বরের উধব ভন স্তরের অনেক উপরে উঠে এসেছি আমর । আমিতা দেখে 
বিস্ময়ে স্তব্ধ ইয়ে পড়েছি, কোন কথ। বলতে পারছি না। 

তারপর সহস। এক আনন্দের আবেগের অতলান্তিক গভীরে আমার" 
সমস্ত মন প্রাণ তলিয়ে গেল যেন। আমি অটৈতন্ত হয়ে পড়লাম । আমার 
মনে হলে! আমি যেন এক মন্দিরের কাছে এসে উপনীত হয়েছি । এক" 
মহীয়সী নারী মাতৃজ্লভ যমতার সঙ্গে আমাকে বলল, হে আমার প্রিয়তম: 
পুত্র, এতদিন কেন আমাদের এত কষ্ট দিলে? আমি ও তোমার পিত! ছুজনে 
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বিলে তোমাকে খুঁজেছি, তোমার ছুঃখে কত কাতর হয়েছি । 

সে নারীর কথা শেষ ভতেই স্বপ্রদৃষ্ট সেই মৃতিটি অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায় । 
সেমৃত্তির পর অশ্রবিগলিত আর এক নারীমূতি আবিভূতি হলে! আমার 
সামনে । অপগত ক্রোধ হতে অশ্রধার! যেমন ট্ৎসারিত হয়ে কোন মানষের 
গণ্ুদ্বয়কে প্রবাহিত করে ঝড়ে পডে তেমনি অবিরল তপ্ত অশ্রধার] নির্গত 
হচ্ছিল তার চক্ষু থেকে । সে নারী ঢুঃংখিত ও তপ্ত চিত্তে বলছিল, যে গৌব্রবময় 
মহতী নগরী দেবতাদের নিকটেও ঈধার বস হিসাবে পরিগণিত, যে নগরী 
জ্ঞান বিজ্ঞানের এক পবিত্র পাঠস্ভূমি, তুমি যদি সেই নগরীর উপযুক্ত অধীশ্বর 
হও তাহলে ছে পিজীস্ট্রেটাস, যে উদ্ধত যুবক আমাদের কন্তাকে নিল্জভাবে 
প্রকাশ্তটে আলিঙ্গন করে আমাদের অপমাণিত করেছে তুমি তার প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে! । 

কিতু "ণই ন:করীর উত্তেজনাময় খাকোর উত্তরে এথেক্সরাজ পিজীস্ট্রেটাস 
শান্ত কে উত্তর করলেন, য'রা আমাদের ভালবাসে (তার প্রকাশ ব। অভিব্য'্্ু 
যাই হোক না৷ কেন) তাপণ্রে ভালবাসার প্রতিদান যদি আমরা এইভাবে 
দিই তাহলে ষ'রা আমাদের মন্দ কামনা করে তাদের কী শান্তি দান করব? 

তারপর আমি দেখলাম এক কুদ্ধ জনতা একটি কিশে!র বালককে পাথর 
দিয়ে মারছে । তাদের প্রত্যেকেই এক একটি পাথর দিয়ে তাকে আঘাত 
করতে করতে বলছে» “ওকে মার, মার, হত্যা করে। ।' আমি সারে দেখলাম 
সেই বালকটি ইতিমধ্যে আঘাতে অ"ঘাতে ভূতুলশায়ী ও মৃতপ্র'ন হয়ে পড়েছে । 
ক্রমাগত প্রস্তরাঘাতজনিত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। তৎ-পি আকাশের 
পানে সে চোথ তুলে সেই সুনিবিভ যন্ত্রণার মাঝেও তার *নদের ক্ষমা করার 
জন্ত প্রার্থনা জানাচ্ছে সে ঈশ্বরের কাছে। 

অবশেষে আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেয়ে আনার তুল বুঝতে পারলাম । 
আমি বুঝলাম, আমার স্বপ্রদৃ্ট এই তিনটি ঘটনা বিনয় ও বিশ্বপ্রেমের ভিলটি 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । প্রথমে দেখানে। হয়েছে স্ব্গবাপিনী বিশ্বমাতা মেরীও একটি 
সাধারণ যানবাত্মাকে তার সন্তান হিসাবে কাছে 'টনে নিচ্ছেন। প্রতিটি 
সাধারণ মানুষের ছুঃখবেদনাতেও কত ক্ষ চর তিনি। দ্বিতীর ঘটনাটিতে 
দেখানো হয়েছে এথেন্দের সবচেয়ে অত্যাচারী ও দাস্তিক রাজা পিজীস্ট্রেটাসের 
ঘত কঠোরহৃদয লোকের মধ্যে জেগেছে বিনয় ও বিশ্বপ্রেম। শত্রর প্রতি 
তার হৃদয়ে জেগেছে অকৃত্িম সহানুভূতি । তৃতীয় ঘটনাটিতে দেখানো হয়েছে 
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একটি সাধারণ বালক্ষ লেই বিনয় ও দেশপ্রেমের বশবর্তী হয়ে কত সহনশীল হয়ে 
পড়েছে শত্রদের গ্রতি | 

আমি তখনো কেমন যেন স্বপ্রাবিষ্ট হয়ে পথ চল্সছিলাম। মনে হচ্ছিল 
আমি যেন আমার সেই অপছ্ছয্মান তগ্জার আবরণটিকে নুতন করে জড়িয়ে 
ধরতে চাইছি, দীর্ঘায়িত করতে চাইছি স্বগ্রগর্ড সেই সুষুণ্ডির ত্বাদটিকে ৷ 
আমার সে অবস্থা লক্ষ্য করে আমার গুরু বললেন, কী হয়েছে তোমার ? তুমি 
যে দেখছি আত্মসংযমের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি এক মাইল পথ 
ছেটে এসেছ, তথাপি মনে হচ্ছে তুমি তন্দ্রাহত অথবা! মদমত্ত অবস্থায় পথ 
ইহাটছ। 

আমি তখন বললাম, হে আমার প্রিয় গুরুদেব, আমি তোমাকে সব কথা 
বলব। বলব কেন আমার চরণক্ষেপ এত শ্রথ হয়ে পড়ে । 

তিনি বললেন, তোমার মুখে 'অজন্র মুখোম চাপিয়ে দিলেও তোমার 
মুখের প্রক্কৃত ভাব অপরিরৃশ্য থাকত না আমার কাছে। তেমনি তোমার 
মনের প্রকৃত ভাবও কিছুতেই গোপন রাখতে পারবে না আমার কাছে । আমি 
জানি কিকি স্বপ্নে তুমি দেখেছ। তার অর্থ এই যে, যে শ্বরিক উৎস হতে 
পরম শান্তি ও মঙ্গলের নিঝ'রিনী উৎসারিত হচ্ছে অবিরাম তার থেকে তোমার 
অন্তর যেন বঞ্চিত না হয়। আমি তোমাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার 
অর্থ এই না যে আমি তোমার মনের কথ। বুঝতে পারিনি । তোমার দেহগত 
জৈব চেতন! নিশ্চল হলেও তার অন্তঃস্থলে তোমার নুষুপ্তির মাঝে ক্রিয়াশীল 
অ!তিমানম চৈতন্তের প্রতিটি গতি প্রকৃতি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি 
তোমাকে সে প্রশ্ন করেছিলাম তোমার শিথিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সতেজ ও সচল 
করে তোলার জন্ | | 

সুর্ঘ তখন অন্তাচলের পথে নেমে যাচ্ছিল ক্রমাগত । তার তির্ষক রশ্বিগুলি 
অবলোকন করতে করতে আবার পথ চলতে শুর করলাম আমরা । সহসা 
রাত্রির অন্ধকারের মত কালে! ও নিবিড় এক ধুমরাশি ধীবে ধীরে আচ্ছন্ন করে 
ফেলল আমাদের | ফ্রমে আমাদের শ্বাসবাযু ও দুষ্টিপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল 
তার চাপে। 


ষোড়শ সর্গ 
তৃতীয় চত্বর ঃ ক্রুদ্ধ অন্ুতাগীর দল : কালো! ধেশয়া 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সেই সবন ধূমরাশি ভেদ করে কোনরকমে পা ফেলে যেতে যেতে চারিদিকে 
প্রার্থনার গানের শব্ধ শুনতে পেলেন দান্তেরা। পরে দেখলেন, তুদ্ধ প্রকৃতির 
'অন্ুতাপীরাই এ গান করছে। সহসা দাস্তের নাম ধরে মার্কো লম্বার্ভোর প্রেতাত্মা 
ডাকল। ছুক্তনে তখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিম্তিবাদ নিয়ে আলোচন। 
করতে লাগলেন । সাময়িক ক্ষমতার অপব্যবহারে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও 
আলোচণ, ক্রুলেন তারা । সহসা ধূমরাশি আরে! ঘন হয়ে তৃতীয় চত্বরের 
ভারপ্রাপ্ত দেবদৃতের আগমন ঘোষণ! করল । 

নরকের অনেক অন্ধকার আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বহু নিশীথ রাত্রির নিবিড় 
নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নক্ষত্রঃ$শীন 'আকাশের কোঁণে কোণে ঘনরুষ্চ মেঘের ষত 
ঝুলতে দেখেছি । কিন্তু আমাদের পথের চারদকে পরিব্যাণ্ড ধূমরা'শি যে সঘন 
অন্ধকার হঠি করেছিল তেমন অন্ধকার এর আগে কখনে! দেখিনি । 

চোখ খুলে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। গুধু অন্ধের মত আমার 
পথগ্রদর্শকের হাত ধরে অনুসরণ করছিলাম উঁকে | কোন ০৭ ব্যক্তি যেমন 
জীবনের ভয়ে কোন পতন ব। সংব্ষজনিত আঘাতের ভয়ে তার পথপ্রদর্শককে 
আকুলভাবে জড়িয়ে ধরে পথ চলতে থাকে শ্মামিও তেমশি আকুলতার সঙ্গে 
"আমার পথপ্রদর্শককে জড়িয়ে ধরে পথ চলতে লাগলাম সেই ধুম্রজটিল 
অন্ধকারের মধ দিয়ে। আমাকে সতর্ক করে দিয়ে আমার পথপ্রদর্শক 
বারবার বলতে লাগলেন, দেখো ষেন আমাকে ছেড়ে ন।। 

সহস| একদল লে!কের ঘ'রা গত প্রার্থনার এক সখীতধ্বনি শুনতে পেলাম । 

তারা গাইছিল “এগনাস দিই” সেই গীত/টি। সেই সম্মিলিত প্রার্থনার কথাগ্ডি 
হলো, শান্তির প্রতীক হে ত্রশ্বারক মেঘ, খুঁম জগতের সব পাপ বিদৃরিত 
করে।, তুমি আমাদের উপর করুণ! বর্ষণ করে।। আমাদের পরম শান্তি দান 
করে| 

তৃতীয় চত্বরের জন্ত নির্িষ্টি এটাই হলে! প্রার্থনার গান। সেই সম্মিলিত 
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প্রার্থনায় নিরত অসংখ্য ক এক স্থুরে ধ্বনিত হচ্ছিল । তাশুনে আমার 
বড় ভাল লাগল। আমি আমার পথপ্রদর্শককে বললাম, আচ্ছ। গুরুদেব» 
যারা প্রার্থনার গান গাইছে তারা কি সব প্রেতাত্মা ? 

আমারে গুরু বললেন, ঠিকই ধরেছ। ওরা সবাই জীবনে ছিল খুবই কুদ্ধ 
* প্রকৃতির । এখন সম্মিলিত প্রার্থনার দ্বার সেই ক্রোধজনিত পাপ স্থালন 
করছে। 

তার একথা গুনে সেই প্রেতাত্মাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, কে যায়? 
নিশ্চয় এমন একজন আমাদের সামনে দিয়ে পথ চলছে যে তার কঠিন দেহাবয়ব 
দিয়ে ধূমরাশি বিশির্ণ করে যাচ্ছে, যে আজও মাসপঞ্জী দেখে তর জীবনের; 
কালক্রম গণনা! করে চলে। 

আমার পথপ্রদর্শক বলেন, আগে আমার কথার উত্তর দাও। তারপর: 
এ প্রশ্ন করো । আগে উত্তর দাও, এই পাহাড়ে উঠতে হলে সবচেয়ে সহজ ও' 
সঠিক পথ কোনটা ? 

আমি তাকে বললাম, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্থ হে প্রাণী, তুণ্ম যাতে পরিশুদ্ধ 
চিত্তে পবিত্র স্থন্দর অবস্থায় স্ব্গলোকে গমন করতে পার, যাতে পরিশুদ্ধ 
অলৌকিক স্বর্গায় সঙ্গীত শুনতে পার তার জন্য আমাদ্রে অনুসরণ করতে, 
পার। 

* সে বলল, যতদুর সম্ভব.তোমাদের অনুসরণ করব আমি । যদিও ধোয়ার 
চাপে চোখে অন্ধকার দেখছি আমি তথাপি তোমাদের গপার ব্বর শুনে, 
তোমাদের অন্সরণ করে যাব। 

তখন আমি বললাম, তোমাদের দলের এ লোকেরা একদিন মুক্ত হবে সব' 
পাপ থেকে । অসংখ্য জাল! যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ নরকপ্রদেশ অতিক্রম করে: 
ত্বর্গলোকের পথে এগিয়ে চলেছি । নরকলোক পিছনে ফেলে বর্তমানে আমি 
পরিশুদ্ধিলৌক অতিক্রম করছি এবং এইভাবে ঈশ্বর আমার প্রতি করুণাবশতঃ 
তার ম্বর্গরাজসভায় প্রবেশদানের অনুমতি দিয়েছেন । আমার কাছে তুমি 
গোপন করে! না। বল তুমি তোমার পুব জীবনে কে ছিলে? তার সঙ্গে হ্বর্গ- 
জো'কে যাবার প্রকৃত পথের নির্দেশ দাও যাতে আমরা সহজেই পৌছতে. 
পারি আমাদের গন্তব্য স্থলে | 

সেই ছায়ামৃতিটি তখন উত্তর করল, আমি ছিলাম লম্বাডির অধিবাসী ॥ 
আমার নাষ ছিল মার্কো৷। ত্রয়োদশ শতাব্বীতে আমি ভেনিসে বাস করতাম 
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এবং আমাকে অনেকেই চিনত। সৌজগ্বোধ, বদান্তিতা, উদারতা, প্রভৃতি 
গুণে ভূষিত ছিলাম আমি। কিন্তু আমার চরিত্রে একটা দোষ ছিল। সামান্ 
কারণে অতিশয় কুদ্ধ হয়ে উঠতাম 'আঁমি। জীবনে কারে! যোগ্যতার আমি 
মূল্য দিয়ে চলতাম না এবং নিজেও সর্বতোভাবে যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা 
করতাম না । তোমরা ঠিক পথেই উঠে যাচ্ছ। 

আমি বললাম, আমি তোমার ইচ্ছী অরশ্যই পূরণ করব । কিন্ত আমার 
মন এমনই সংশয়াচ্ছন্জ হয়ে পছেছে বে সে সংশয়ের কথা বাক্ত না করে পারব ন! 
আমি। যে সংশয় আমার মনে বিদ্যমান ছিল সে সংশয় তৌমার কথায় 
দ্বিগুণীকৃত হয়ে উঠেছে । আনার সমস্যা জটিল হয়ে গেছে আরও । তোমার" 
কথায় আমার নৃতন করে মনে হচ্ছে পৃথিবীটা একেবারে বন্ধ্যা । সেখানে 
কোন গুণ নেই যোগাতা নেই । "মাছে শ্রধু পাপ আর পাপ। নিচে পাপ্রে 
বোঝাভারে সতত ভারী হয়ে ছাছে, তার বুক; পপের মেঘ সতত আচ্ছন্ন 
করে মাছে সে পৃথিবীকে উপর থেকে । কিন্ু এর কারণ কি বলত। কেউ 
বলে এর কারণ আছে স্বর্গে, কেউ বলে এর কারণ জাছে মর্তো। কেউ বলে 
মানষই তার সকল কর্মপ্রবৃত্তি ও পাপবোধের ভন্ত দায়ী; শাব.র কউ বলে 
মান্তষের সমস্ত কর্মাকর্ম ও পাপপুণোর ভন্ত নিয়তি বা দৈব বিধানই দায়ী। 
যাই হোক, সে কারণের কথ! হভামায় বল ধাতে আমি নিজে জানতে পেকে 
আর পাঁচজনকে বলতে পারি । 

বেশ বুঝতে পারলাম আমার কথায় তার অন্করটাকে মোচড় দিয়ে একটা 
দশর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল | সে বলল, ত: ভগবান! কী বলব ভাই, ফম্প্ত জগৎ্টা মন্ধ, 
যেমন অন্ধ তুমি আমি সবাই । তে;মরা যার! ডশীবিত মান্টষ তদের জীবনের 
সমন্ত কার্যকরণতত্ব গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হস, তারা এক পূব নিদিষ্ট পথে 
চলতে বাধ্য করে তোমাদের । কিন্তু একৎ1 যাঁদ সতা হয় তাহলে মানুষের মধ্যে 
স্বাধীন ইচ্ছ৷ বলে কছু থাকতে পারে না। কিন্তু মানুষের মধ্য এই স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তির বিলুপ্তি ঘটলে কোন শুভ বা অণ্ুভ শক্তি আনন্দ বা! বেদন] ভাঁগাতে 
পারবে তার মনে। সেটা অন্যায় হবে। জেনে রেখো, যে গ্রহনক্ষত্র মানুষের 
জীবনপথকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সেই গ্রন্থনক্ষত্রই মানুষকে দান করে 
বিবেকবুদ্ধির আলো! এবং এই আলোর সাহাবোই মাধ ন্যায় তন্তায় বিচাক 
করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি অনেক সময় দৈবশক্তির সঙ্গে লড়াই 
করে জয়ী হতে পারে অবশ্য যদি তার মন ঠিকমত গড়ে ওঠে । তোমার মঞ্চে 
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যে মন রয়েছে তা তোমার নিজদ্য সম্পদ) সে মনকে তুমি বলিষ্ঠ করে 
গড়ে তুলতে পার তোমার ব্যক্তিগত চেষ্টায় । তার উপর গ্রহনক্ষত্রের বা কোন 
দৈবশক্তির কোন অধিকার নেই। সুতরাং পাপপুণোর দায়িত্বভার মানুষকে 
নিজের উপরেই নিতে হবে। জগতে কেউ যধি পাপকাজ করে তাহলে তার 
কারণ তার নিজের মধো তার ভ্রান্ত বিরুত বিচারবুদ্ধিন্ন মধে।ই অনুসন্ধান 
করতে হবে। বড বড সম্রাটদের অক্ষমতা ও দীয়িত্বহীনতার জন্যই পৃথিবীর 
ছুঃখভার বেড়ে চলে জানবে । মান্ষের আত্মার মধ্যে যে যুক্তিবোধ আছে তা 
ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান। এই যুক্তিবোধ মাতৃগর্ভ ভ্রণ বখন ধীরে ধীরে শিশুদেত 
ধারণ করে তখনই সঞ্চারিত হয় তার মধো । সরল শিশু তার নিক্তম্ব কল্পন! ও 
খেয়ালখুশি 'অন্তসারে চালিত হয । সে তখন প্রায়ই ভ্রনক্রমে বিবেকবুদ্ধির 
অপরিপূর্ণতাহেতু তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি আকৃ্ট হয। কিন্তু পরিণত বযসেও 
মান্তষ এমনি করে শিশুর মতই তার অসংঘত খেযাল খুশির বশবর্তী হযে চলে । 
বিশেষ করে রাক্তা মহারাজা ব। শাসকশ্রেণীর শ্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে অবশ্যই 
খর্ব করতে হবে। রাজ! মহ র'্ারাই মাইন প্রণয়ন করে। কিন্তযে কোন 
প্রণীত আাহনই যে মঙ্গলময় ভবে এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় আইন 
ভাল হলেও মান্ষ তা মেনে চলে না, কারণ তার। দেখে আইন প্রণেতারা 
অর্থাৎ শাসকর! নিছেরাই আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। মেষপালক নিজে 
যদি ঠিমে তালে চলে তাহুলে মেষের পাল কখনে। দ্রতগতি হতে পারে না। 
সাধারণ মানুষ যখন দেখে তাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাদের মতই স্বার্থপর ও 
কামনাবাসনায় মন্তচঞ্চল তখন তারা অন্য।য় করতে থাকে অবাধে 'অকুঠঠভাবে । 
কোন নৈতিক কুষ্ঠ বা বিবেকের দংশন ন্ভব করে না তার ডন । 
প্রাচীনকালে রোম ভগৎকে এক নৃতন পথ দেখায় | সে পথ ঈশ্বরের রাজ্যে 
উপনীত হবার পথ । রো সম্রট জাস্টিনিয়ানের মাধ্যমে জগতে খুষ্টধর্ম প্রচারের 
ঘ্বার। প্রথম দেখায় জগৎ তার নিভন্ব পথে এগিয়ে চলে। কিন্ধু মান্ধষ জাতির 
পক্ষে এই পথটাই সব নয়। তাকে খুঁজে পেতে হবে ঈশ্বরের পথ। কিন্ত 
খুস্টধর্ষ প্রবতিত হবার পর থেকে খুস্টধর্মের গুরু পোপ আর খৃস্টধর্মাবলখ্ী 
সম্রাটদের মধ্যে বছুবার বহু ঘন্ব দেখ। দিয়েছে । আর তার ফলে জটিলতার 
হষ্ি হয়েছে প্রশাসনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যখন দেখা গেছে কোন পোপব! 
ধর্মজগতের গুরু নিজেই সম্রাট হয়েছেন তখন শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করেছে 
হষ্টান জগতে | উত্তর ইতালি বা লগ্বাডির সমভূমিতে অবস্থিত রাজ্যগুলির 
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মধ্যে বিশৃ্লার বিরাট ঝড় নেনে আমে ষখন পোপ আর সম্রাট দ্বিতীয় 
ফ্রেডারিকের মধ্যে বাধে এক চরন বিরোধ । 

আজ সে দেশ পরিণত হয়েছে দুবুত্তিদের সীলাভূমিতে ৷ ব্যবস! বাণিজ্য 
ব! কথাবার্তায় লক্ষা বনে কোন জিনিস সেখানে নেই । সেখানে দুবুন্তরা 
সাজ অবাধে ঘোরাফের। করে অরাজকতার তাগুব চালিয়ে যায়। তবে আজও 
সেখানে তিনজন উদারহৃদয় মহৎ প্রাণ বৃদ্ধ জীবিত আছেন এবং তার। আপন 
জীবনের মহত্বের দ্বার! বর্তমান জীবনের নীচতাকে ধিক্কার জানাচ্ছেন । তার। 
হলেন কনরাদ পাশাজ্জে' । সদাশয় গিরার্ড ও গী কান্তেল। পানাজ্জো ছিলেন 
তৃস্কানির এক গুয়েলফ দলভুক্ত উদ্দারহ্ৃদয় বাক্কি। উদারতার প্রতীক জিরার্ডও' 
ছিলেন বড় সদাশয় ব্যক্তি । মঙ্গাপ্রাণ কান্তেলও ছিলেন তার দাননীলতার জন্য 
সুপ্রসিঞ ৩ পর্বতনশ্রদ্ধেয় . 

'মাজ খুক্টীয় ধর্ষজ্গতের পীঠস্থান রোম ধর্মের নামে রাজনীতি গুরু করেছে। 
ধর্মজগতের গুরু তীর ধর্মীয় গুভাবের মাধ্যমে বাঁজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে 
চাইছেন । তিনি একাধারে হয়ে উঠতে চাইছেন ধর্মগুরু ও সম্রাট । 

আমি তখন বলল!ম, ঠিক বলেছ মার্কোৌ। আমি তোমণর কথা বুঝতে 
পেরেছ। বুঝতে পেরেছি চর্চের বাক ও পুরোহিতদের কেন সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করার খ)বস্তা করা হয। যারা ধর্ষসাধক তাদের 
উচিত পরান্ন বা ভিক্ষান্সে গুতিপালিত হওয়া । বিষয় সম্পর্ি. উত্তরাধিকারী 
হলে তার পাথিব ভোগস্থ'থ মত্ত হয়ে অধ্াত্মসাধনায় অবহেল! করবে । 
কিন্ত তুমি ক্তিরার্ডের কথ! বললে তিনি কে? আভকের এই ছন্বিক্ষুধ বর্বর . 
যুগকে যিনি ধিকার দিচ্ছেন তার প্রকৃত পরিচয় কি? 

মার্কো বলল, তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করছ ন বিদ্রপ করছ এ প্রশ্নের 
দ্বারা? ইতালির লোক হয়ে তুমি জিরার্ডকে জান না? বর্তমানে জিরার্ডকে 
অনেকে না জানলেও তার কন্ঠ! গুণহীন রূপসী গাইয়াকে সকলেই জানে, 
কারণ তার কুখ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমি আর তোষার সঙ্গে 
বেশীদুর যাব না। যে প্রায়ান্কার জটিল খুস্র্জাল আমাদের আচ্ছন্ন করে 
আছে তার উপাস্তে ট্রদেখ কোন এক দেবদুতের দিব্য অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত 
আলোকরেখা দেখ! যাচ্ছে। আমাদের পরিশুদ্ধিকাল এখনে! পেব ন! হওয়ায়. 
আমরা এই ধুম্রজালবেষ্িত স্থানের সীমানা ত্যাগ করে ক্ষোখাও ঘেতে পারব না. 
উ দেবছুত এখানে এলে পড়ার আগেই-আসাক্কে সরে যেতে হবে অন্তন্্। 


০৬ দাস্তে রচনাসমগ্র 


এই বলে সে মুখ ঘুরিয়ে আমার আর কোন কথা না শুনেই চলে 
'গেল । 


সপ্তদশ সর্গ 
ততীয় চত্বর £ ক্রুদ্ধ অনতাপীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 

মেঘসদুশ সবন ধুমরাশির দ্বার! সতত পরিব্যাপ্ত সেই সীমানার বাইরে গিয়ে 
'ক্রোধরূপ পাপের এক যূর্ত দৃষ্টান্ত দেখলেন দান্তে। তৃতীয় চত্বরের দেবত দান্তের 
'ললাটদেশ হতে পাপের সাতটি অক্ষরের মধ্যে তৃতীয় অক্ষরটি তুলে দিয়ে তাকে 
আশীর্বাদ করল ও উপরে ওঠার পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি বেছে উপরতলার 
শেষ সীমায় উঠতেই দিনের আলে নিবে গেল। পরিস্ুদ্ধিপর্বতের নিয়নাঙ্থ্য যী 
ররাত্রিবেলায় পাহাড়ে ওঠা নিবিদ্ধ। সময় কাটাবার চন্ত ভাঞ্জিল প রগন্ছি 
পর্ধতের অন্তর্গত বিভিন্ন চত্বরের গঠনপ্রকতি ও বিভিন্ন চত্বরে বিভিন্ন রঞ্ষের 
পাপ কিভাবে স্বালন হয় তার বিবরণ দান করতে ল গলেশ দান্তেকে। 

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনার! ষদি কোনদিন কুয়াশাচ্ছন্্র পারত্য 
পথে গিয়ে পড়েন ত'হলে বুঝবেন সে কুয়াশ৷ ভেদ করে পর্বতে আরোহণ কর! 
কত দুরূহ ব্যাপার । অন্ধকারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটেরা যেমন অন্ধকারের মধ্যে 
অতি ধীরে পথ চলে, কুয়াশাগ্রস্ত পার্বত্য পখিকদের ঠিক তেমনি অতি ধীরে 
এগোতে হয় । সে অবস্থায় পড়লে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে সুর্য 
এখন অস্তমিত হতে চলেছে, প্রত্যুষে যখন সে হূর্য পূর্বাচল হতে সমস্ত অন্ধকার 
আর কুয়াশা ভেদ করে তার বশ্মিগুলি সব দিকে সঞ্চালিত করে দেয় তখন 
কেমন লাগে। 

যাই হোক, আমি আমার পথপ্রদর্শকের সাহায্যে ধীরে ধীরে মেঘসদৃশ সেই 
অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে আলোর দিকে এগিঢু় যেতে লাগলাম । 
হে কল্পনাঃ এক একসময় তুমি আমাদের মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত ও মোহমুঞ্$ 
করে এতদুরে নিয়ে যাও যে কোন শব্দই আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে 
পারে না) সর্ধব্যাপী পাখিব অন্ধকারের আত্বাতে আঘাদের দর্শনেন্ত্িহ যখন 


ডিভাইন কমেডি ২০৭ 


শ্রতিহত ও শ্যন্ধ হয়ে থাকে তুমি তখন এক অলৌকিক স্বর্গীয় আলোর সাহায্যে 
স্বদষ্বে ধাবিত হও । অথবা কোন আলোর সাহায্য না নিয়েও নিজের পথ 
নিজেই করে নাও । সহসা আমার কল্পনার পাখায় চড়ে মন চলে গেল 
ফিঙ্গোমেনার যুগে। প্রোকনির স্বামী থেসরাজ তেরেউস তার বোন 
িলোমেনার উপর পাশবিক অত্যাচার করার পর তার জিব কেটে দিলে 
ফিলোমেন! “কাঁনরকমে হুগীশিল্পের দ্বার! তার বোনকে সেকথ। জানায়। তার 
বোনের উপর হার স্বামী এই ধরনের অত্যাচার করার জন্ত প্রোকনি তাৰ 
নিক্েয় হাতে আপন সন্ভ'নকে হতা! করে আর তার মাংস বান্না করে স্বাজা 
তেরেউসকে খেতে দেয়। সে কথা জানতে পেরে তেরেউস তখন প্রোকনি ও 
ফিঙ্গোমেনাকে হা কবতে গেলে ত'র। তিনজনেই পাখি হয়ে ষয়। প্রোকনি 
ক্রোধের আতিশয্যে অতিশয় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে আর সেই জন্তই তাকে পাখি 
ভয়ে 'যতে হয়। এ ঘটনাটি হচ্ছে আত্মীয়দের প্রতি ক্রোধ ও ত্বজনঙ্রোহিতার 
দৃষ্টান্ত । 

আমি যখন কল্পনায় এইনাবে বহু দূর অতীতে চলে গিয়ে কত কি ভাৰ- 
ছিলাম তখন তিনটি দৃশ্য আমি দেখলাম | প্রথম দৃষ্টে দেখলাম পাখি হয়ে 
যাওয়া প্লোকনি আর ফিলোমেনা যেন সকরুণ সুরে গান গেয়ে সেই দূর্ঘটনার 
কথা স্বরণ করিয়ে দচ্ছে। আর একটি দৃষ্টে দেখলাম, একটি মান্ৃষকে ফাসি- 
কাঠে ঝোলানে হচ্ছে আর তাঁর ভয়ঙ্কর চোখগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে । 
সে মৃতি হলো হামানেপ | প্রঃটীনকালে পারস্য দেশে হামান ন;ষে এক রাজা 
ছিল। মরদেসাই নামে এক ইহুদী তার কাছে মাথা নন করতে অন্বীকার 
করলে সমস্ত পারশ্যবাসী ইহুদীদের ধ্বংস করার হুকুন দেয় হামান। তখন রাণী 
এশথারের অনুরোধে রাজা 'আহাহয়েরাস হামানের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে 
তাকে ধরে তার ফাসি দেন। এ ঘটন! হলে! ঈশ্বরস্থঃ জব বা মানুষের 
প্রতি ক্রোধের দৃষ্টান্ত । এই দ্বিতীয় দৃশ্যটি জলের উপর বুদদের মত মিলিয়ে 
যেতেই আমার ত্বপ্রর মধ্যে ফুটে উঠল একটি বালিকার ছবি। সে বালিক! 
হলে! রাঞজ্জা লাতিনাসের কন্তা ল্যাভনিয়া। ল্যাভিনিয়। যেন তার মাকে 
তৎ'সনার স্থরে বলছে, “পরের কথায় কেন তুমি এত দূর বিচলিত হচ্ছ মা? যদ্জি 
এতই ক্ুদ্ধ হও ত *নিভেকে হত্যা করো! ।” ল্যাতিনিয়ার টার্নাস নামে 
এক যুবকের সঙ্গে বিবাহের স্থির হয়। কিন্তু একজন মিথ্যা! করে রটন! 
করে টার্নাস যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে । ছু:খে ল্যাভিনিয়ার ম। আমাত। - সত্যি 


২০৮ দাভে রচনাসমগ্র 


সত্যিই আত্মহত্যা! করেন। কিন্তু পরে দেখা যায় টার্মাস জীবিত আছে। এ" 
ঘটনাটি হলে! অপরের চক্রান্তে জাগরিত ক্রোধের দৃষ্টান্ত । 

কোন নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির চোখের পাতার উপর হঠাৎ কোন তীব্র আলোক' 
ছটা! পড়লে যেমন তার সে নিদ্র! ধরে ধীরে ভেঙ্গে যায় তেমনি এক আলোক. 
ছটার আঘাতে সুদূরপ্রসারী কল্পনার আবেশ টুটে গেল। কোথায় আমাকে 
ঘেতে হবে? চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম । সহস। এক কথম্বর শুনতে: 
পেলাম । কে যেন বলল, এই হলে ওঠার পথ, এইদিকে উঠে যাও । 

তৎক্ষণাৎ আমার মন থেকে অন্য সব চিন্ত। দৃর্সীভূত হয়ে গেলা নঃশেষে। 
এ কণ্ন্বর যার তাকে আমি খুঁজতে লাগলাম চারদিকে । আমি তাকে 
দেখতে চাই। কিন্ত হর্যের অতি তীব্র আলোর উজ্জ্বলতায় যেমন অনেক সময় 
আমার চোখে ধাঁধা লেগে যায় এবং আমরা আমাদের দৃশ্টবস্তকে দেখতে পাই 
ন।, তেমনি যেন অদৃশ্য সেই জ্যোতির্ময় পুকষের দিব্য অঙ্চ্ছটার তীত্রতায় 
চোঁথে ধাধা লেগে গেল আমার। 

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন, এই জ্যোতির্ময় পুরুষ হলে! ঈশ্বর 
প্রেরিত দূত, আমাদের পথ দেখিয়ে স্ব্গলেরকের দিকে নিয়ে যেতে এসেছেন । 
নিষ্পাপ ব্যক্তিদের স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর এমনি অযাচিতভাবেই দূত 
পাঠিয়ে দেন, পথের নির্দেশ দান করেন। মানুষ যেমন আপন আত্মাকে 
ভালবাসে তেমনি ঈশ্বরও আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের মন্গলের কথ! 
চিন্তা করেন। এখন এ দেবদুতের আলোকছটা অনুসরণ করে পথ চলতে. 
থাক। এখন সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাগত পাহাড়ে উঠতে হবে আমাদের সিড়ি বেয়ে। 
একবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলে আর চল৷ হবে না! হুর্যোদয় না হওয়া 
পর্যন্ত । 

আমার পথপ্রদর্শকের এই কথায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম: 
আমি । সহস। আমার লঙ্গাটে সেই দেবদূতের পাথার স্পর্শ পেলাম । সে দেবদূত 
আমার ললাটদেশ হৃতে পাপের একটি রেখা মুছে দিয়ে বলল, “জগতে যারা 
শান্তিকামী তাদের মঙ্গল হোক ।” এই কথ বলার সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত আমার; 
মাথার উপর দিয়ে কোথায় অনৃষ্ক হয়ে গেল। শুন্তে মিলিয়ে গেল তার দিব্য 
অন্গচ্ছট।। আকাশে বাতাসে নেমে এল অন্ধকার । সেই অন্ধকারের ওপারে 
সংখ্য নক্ষত্র ফুটে উঠল আক্যশে। 

অনমার সমগ্র জগ্তরাত্ব! যেন হাহাকার করে বলে উঠল, হে আমান 


ডিভাইন কমেডি ২০৯ 


শক্তি, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করে গেলে সহস। ? মনে ভলো৷ আমার 
প| যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে থেমে গেল একেবারে । ইতিমধ্যে আমর! 
সিঁড়ি বেয়ে উপরতলার শেষ ধাপে উঠে এসেছি । কিন্ত তখন আমাদের 
এতই ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল যে আমার এক পা চলারও ক্ষমতা ছিল না। চক্ষে 
আটকে যাওয়। জাহাজের মত আমর! যেন মাটিতে আবদ্ধ হয়ে গেছি। 

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, কোন শব্দ শোন] যায় কিনা তার প্রতীক্ষা 
করতে লাগলাম । তারপর আমার পথপ্রদশকের দিকে মুখ ফি রয়ে বললাম, 
হে আমার ধর্মপিতা, বল এই চত্বরে কোন শ্রেণীর পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয় 
মান্ষের আত্মা । আমাদের পথ5লা এখন থামলেও তোমার মুখ যেন 
নাথামে। 

তিনি উত্তর করলেন, মঙ্গলকামনার আতিশয্য । মানুষ অনেক সময় অতি- 
মঙ্গল কামার এরনের অনেক কর্তব্যকর্ষে অবহেলা করে। এই চত্বরে এসে 
মানুষ তার সেই ভুল বুনতে পারে। যাই হোক, এ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে 
চাই £ তুমি মনোযোগ দিয়ে শেন । সে কথ! শুনলে আমাদের এই নীরব 
মুহ্ত্গুলি সার্থক হয়ে উঠবে। 

তিনি আরও বলতে লাগলেন, শোন বৎস, কী শ্রষ্টা, কী স্্ট জীব “কউ 
কখনো প্রবৃত্তমূলক অথবা যুক্তিমূলক প্রেম ভালবাসা ছাড়া থাকতে পারে না । 
আশা করি তোমার তা জানা আছে। মানুষের যে প্রেম যে ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত 
স্বাভাবিক সে প্রেম সে ভালবাসার মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারে “ | কিন্ত 
যে প্রেম বা ভালবাসা সচেতন এবং যুক্তি বা উদেশ্ত প্রণোদিত তাতে অতি 
উদ্ধমের আতিশয্য অথব। আলস্য বা অকর্মন্ততা, স্বার্থপরত! প্রভৃতি ত্রটি 
থাকতে প'রে । একমাত্র পরম মঙ্গল হচ্ছেন ঈশ্বর । এই ঈশ্বরকে ভালবাসাই 
শ্রেষ্ঠ ভালবাসা । মানুষ ষে সব পাধিব ভোগ্যবস্তকে ভালবেসে কামনা! করে তা৷ 
মানব কল্যাণে প্রয়োজন হলে ত্যাগ ন্করতে হবে । শীশ্বরের তুলন'য় পাখিব বস্ধ 
কম মঙ্গলকর। সুতরাং যার! ঈশ্বরকে অবচ্েল! করে পাথব ভোগ্যবস্তসমৃহকেই 
বেশি ভালবাসে তার! অন্যায় করে । যার প্রতিবেশীদের ভাল না বেসে অর্থ ও 
সম্পদকে বেশী ভালবাসে তারাও অন্তায় করে । তব ঈশ্বরে মতি রেখে ঈশ্বর- 
প্রীতিকে কোনরূপ খর্ব না করে কোন আতিশয্যের বশবতী না হয়ে মানুষ যদি 
ীবনদ্ধারণের উপধোগী পাথিব বস্তসমূহকে কিছু কিছু করে ভালব সে তাহলে 
তাতে কোন অন্তায় থাকতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভুলে গিয়ে 
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মানুষকে অবহেলা করে শুধু তার প্রিয় কোন এক পাধিব বস্তকে লক্ষ্য করে 
উন্মাদের মত ক্রমাগত ছুটতে থাকে, যদি সেই বস্তচিন্তার সংকীর্ণ গণ্তীর্ব মধ্যে 
তার সমস্ত প্রীণ মনকে কেন্দ্রীভূত করে তাহলে সে জীবনধর্ম হতে বিচ্যুত হয়, 
ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করে । তাহলে এবার বুঝে দেখ ভালবাসা শুধু সকল 
সৎ কর্ম নয়, মকল প্রকার অসৎ কর্মেরও মূলে প্রেরণা সথশার করে থাকে । সব 
মানুষই কিছু না কিছু পাবার জন্য কিছু ন। কিছুর প্রতি ভালবাসা বা আঁসক্তি- 
বশতই কোন কাজ করে । কোন মানুষের আত্মন্বার্থ বা আত্মেন্দ্িযপ্রীতি প্রবল 
হয়ে যদ্দি তাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তাহলে সে বিচ্ছেদ তার 
'আপন জনকের প্রতি দ্বণারই সমতুল ভয় । যে বিকৃত প্রেমের বশবতী হয়ে মান্য 
পরের অমঙ্গল চায়, প্রতিবেশীদের অকল্যাণ করে সে প্রেমের উৎস অহংকার, 
ঈর্|| আর প্রতিহিংসা! । যারা অহংকারের বশে প্রতিবেশীর গৌরবে অসহিষ্ণু 
হয়ে তার ধবংস কামন। করে তার! নিজেরাই অগৌরব ও চরম অপষানের 
কর্দমাক্ত গহ্বরে পতিত হয় । আবার অনেকে অনেক সময় তাদের অনিত ষ্শ 
মান ধন সম্পদ হারাবার ভয়ে অপরের ঈর্ধার কারণ হয়ে থাকে । তারা যাস্ষকে 
প্বণ1! করেই পাথিব বস্তকে বেনী ভালবাসে । তারা হীন। আবার অনেকে 
কোন কিছু হারিয়ে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে । সব সময় পরের ক্ষতি- 
সাধনের কুন্ত চক্রান্ত করতে থাকে । এই চত্বরপ্রদেশে উপরোক্ত তিন 
'বকমের বিকৃত প্রেমজনিত পাপ হ্খালন হয় । 

এরপর আমি তোমাকে বলব আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা যারা বিকৃত 
উপায়ে অন্যায়ভাবে নিজের আকাথ্খিত বস্তকে কামনা করে। সকল মানুষের 
অন্তরই স্থখ চায়। কিন্ত কোন পাথিব বস্তকে লাভ বা ভোগ করে যাহুষ 
কখনো পরম স্ুথ বা পরন মঙ্গল লাভ করতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের 
মধ্যেই আছে মানব জাতির পরম সুখ ও পরম কল্য।ণ। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল 
সগুথ ও কল্যাণের বীজ এবং ফল। 

সেই বিকৃত প্রেমাতিশ্যকণ্টকিত পাপাত্মারাই উপরের চত্বরপ্রদ্ধেশে 
নিদারুণ পরিতাপ ভোগ করে পরিশুদ্ধি লাভ করে অবশেষে । এরপর 'আমি 
আর কিছু বলব না। তুমি অনুমান করে নাও । 


অগ্াদশ সর্গ 
চতুর্থ চত্বর : প্রেম সম্পর্কে ভাঞ্জিলের দ্বিতীয় আলোচন! 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দান্তের একটি প্রশ্বের উত্তরে প্রেমের স্বরূপ সম্পকে নৃতন করে আবার এক 
আলোচন! শুরু করলেন ভাজিল। সেই প্রসঙ্গে স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রেমের 
সম্পর্ক সম্বন্ধেও কিছু বললেন। তার আলোচনা শেষ হতে দেখা গেল 
আকাশের মাথার উপরে উঠে পড়েছে চন্দ্রকলা । অনেক নক্ষত্র অন্ত গেছে। 
দান্তে যণ্প ণকটু তন্ত্রা্চন্ন হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি সহসা অলস 
পাপাত্মাদের চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠলেন। দেখলেন সেই সব পাপাত্মা 
সারা চত্বরপ্রদেশে ঘুরে উদ্যম ও অকর্মন্ঠতার বহু দৃষ্টান্ত ঘোষণ! করে বেড়াতে 
লাগল ॥ এই ঘোষণা প্রেতাত্মাদের অনুশোচনা! অধিকতর তীব্র করে তোলে । 
সান দেলো৷ মঠের অধ্যক্ষ দ্রুতবেগে কোথায় যাচ্ছিলে। ৷ হঠাৎ দাড়িয়ে তিনি 
দান্তে ও ভাঙ্দিলকে পথনির্দেশ দান করলেন। তিনি তার ধর্মজীবনের কথাও 
বললেন। ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন দাস্তে । 

এইভাবে আমাব্র গুরু কবিবর ভাঞ্জিল অঃপোচনা শেষ সরে আমার 
মুখপানে তাকালেন। তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পাগলেন আমি তার কথায় 
সন্তষ্ট হয়েছি কিন।। 

যদিও আরও অনেক কিছু জানার তৃষ্ণা আমার মনকে পীড়িত করে 
তুলছিল তবু বাইরে আমি শান্ত ও তৃপ্ত হয়ে রইলাম । আনার ভিতরে তখন 
নিজের মনে মনে বলছিলান, আমার অন্তহীন গ্রশ্রের ব্যাকুলতায় অস্বস্তিবোধ 
করছেন আমার গুরুদেব । কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক আমার মনের সেই 
প্রচ্ছর্ন ভাব ও অকথিত ইচ্ছার কথ বুঝতে পারলেন । আমি তাই বললাম, হে 
আমার গুরুদেব, তোমার জ্ঞানের আলো ম।-ব মনের অন্ধকার গভীরেও 
স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করতে পারে। তোমার জ্ঞানের সেই অলৌকিক আলোর 
সাহায্যে সেই প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞ। দান করে। যাকে ভাল মন্দ যে কোন কর্মের 
উত্মরূপে একটু আগে অভিহিত করেছ। 

তিনি তখন উত্তর করলেন, বুদ্ধির আলোই হচ্ছে মান্ষের প্রকৃত চোখ। 
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আলোর স্বার! অন্ধ মানুষও অপরকে পথ দেখাতে পারে। মানুষ যখন শ্বতশ্ফুর্ত- 
ভাবে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় তখন বুঝতে হবে তার আত্মার বাইরে কোন না 
কোন বস্তর প্রতি তার ভালবাসাই তাকে প্রবৃত্ত করেছে সে কর্মে । বাইরের: 
বন্তগৎ হতে সংগৃহীত কোন একটি বস্তর ভাবমূতিতে আকৃষ্ট হয়েই মানুষ ভাল 
মন্দ যে কোনো কাঁজ করতে বাধ্য হয়। সেকাজ করে আনন্দ পায় মান্গষ। 
বাইরের কান বস্ত বা ব্যক্তির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণই হলে! 
ভালবাস।। আর সেই ভালবাস। প্রকাশিত হয় কর্মের মাধ্যমে । আত্ম 
যেমন কোন দাহা বস্তর প্রাত আকৃই হয়ে লেলিহান শিখ মেলে এগিয়ে চলে 
বা উধ্বে' উৎক্রমণের চেষ্টা করে তেষনি মানুষের প্রেমাকুল অন্তরাত্মা কোন 
বস্তর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে বস্তকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে চায়। 

কিন্ত যার] ভাবে প্রেম কোন বস্তর প্রতি মানুষের প্রেমাকুল আত্মার 
সহজ স্বাভাবিক আকর্ষণ বলে যে কোন প্রেমই বিশুদ্ধ তার! ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হয়েই একথা বলে। পাথব কোন বস্তর প্রতি মানবাত্মা! এই স্বতস্ফর্ত 
উচ্ছ্বাস সব সময় আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত নয়। কারণ তারা মনে করে 
যে কোন প্রেমের উপাদানই পবিত্র । অর্থাৎ যে বস্তর প্রতি মাছষ আকরুই হয়ে 
তাকে পেতে চায় সে বস্ত সব সময়ই শ্রেয়। কিন্তু প্রেয় বস্ত ষে সব সময় 
শ্রেয় হবেই এমন কোন কথ। নেই । প্রেমিকের প্রিয় বস্ত যর্দি অসৎ ও অশুদ্ধ 
হয় তাহলে তার প্রেমও অসৎ হতে বাধ্য । এক্ষেত্রে প্রেমিকের প্রেমাবেগে 
সতত৷ বা নিষ্ঠার অভাব না থাকলেও প্রিয়বস্ত নির্বাচনের ক্রটি তাকে পাপের 
পথে নিয়ে যায় । মোম ভাল হলেও সীল যদি খারাপ হয় তাহলে তার ছাপ 
খারাপ হবেই । : 

আমি তখন বললাম, আমি এবার প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছি । 
কিন্তু এবিষয়ে এক অনিশ্চয়তাঁবোধ আমার মনকে পীড়িত করছে । এই 
প্রেমের ব্যাপারে আমি ত্বাধীন ইচ্ছাব্র স্কুরণের কোন অবকাশ দেখতে পাচ্ছি 
না। বাইরের কোন বস্ত কোন উদ্দীপন কখন প্রেমাকর্ষণ সৃষ্টি করবে কোন 
মানষের মনে তার যখন কোন স্থিরতা নেই তখন প্রেমের ক্ষেত্রে স্বাধীন 
ইচ্ছাশক্তি বা! নির্বাচনের অবকাশ কোথায়? তাহলে এ ক্ষেত্রে ন্যায় অন্তায় 
পাপ পুণ্যের প্রশ্ন আসবে কেন ? 

আমার গুরু বললেন, যুক্তি দিয়ে যতদুর পারলাম বোঝালাম। এর পরও 
যদি কিছু বুঝতে চাও তাহলে যেতে হবে বিয়লাত্রিসের কাছে। বিগ্লাজিসই 
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'প্রেষের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে পারে । আর তা বুঝতে বা বোঝাতে চাই 
'গভীর ধর্মবিশ্বাস । জগতে প্রতিটি বস্তর যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, প্রত্যেকটি 
বস্ত যেমন অন্ত সব বস্ত হতে পৃথক তেমান দেখবে প্রতিটি বস্তর একটি করে 
স্বতন্ত্র গুণ আছে। একমাত্র কাজের সময় ছাড়া সে গুণের পরিচয় পাওয়। যায় 
ন|। যেমন গাছের যে প্রাণ আছে তা তার পাতার মধ্য দিয়েই জানা বায়। 

কিন্তু কোন মূল হুত্র বা শক্তি মানুষের মনে ক্ষুবা ভ্াগায়? কোন শক্তি 
কোন বাহ্‌ বস্ত্র প্রতি মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রক্রিয়াটিকে পরিচালিত 
করে, মান্য আজও ত! বুদ্ধির দ্বারা জানতে পারেনি । এই ক্ষুধা এই 
আকর্ষণ সকল মান্তষের মনের মধ্যেই আছে নিহিত। যে মুল প্রবৃত্ি 
“নীমাছিদের মধু অদ্গেষণে প্রবৃত্ত করে, যে প্রবৃত্তি নিন্দা প্রশংসার অতীত, 
সই প্রবৃত্তিই কামন৷ সঞ্চার করে মানুষের মনে, কর্মে প্রবৃত্ত করে ত'কে। 

কিন্তু সব মানুষের অজরেই এমন একটি যুক্তিবোধ আছে বর দ্বারা মানু 
তার সব” স্মাশিন ইচ্ছার গতি গ্ররুতিকে বিচার করে তাদের পথ দেখাতে 
পারে। আমরা আমাদের সেই অন্তনিহিত যুক্তিবোধ্র দ্বারা জীবনে প্রেয় ও 
শ্রেন্নর মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারি । কোন বস্তর প্রতি আমাদের প্রীতি বা 
'্সাসক্তি অন্ঠায় বা স্টায়সঙ্গত তা আমরা বুঝতে পারি। 

মানুষ যুক্তির দ্বারাই ঈশ্বরের ছার স্ট এই বিশ্বজগতের ব্যাখ্য। করে থাকে 
এবং শ্তায় নীতির বিধান করে থাকে । কোন বস্ত্র প্রতি মানুষের পপ্রেমাকর্ষণ 
কোন না কোন প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা থেনে “নলেও 
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অবকণ্ণ থাকে তার মনে । এই স্ব,ধা'ৰ ইচ্ছা আছে 
বলেই মানুষ অনেকাংশে ইচ্ছামত নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। 
শ্রে়কে শ্রেয় হিসাবে কামশী করতে পারে। এই ব্বধীন ইচ্ছার স্বরূপ 
তোমাকে স্বর্গলে।কে মহীয়সী মহল! বিয়াত্রিস বিশ্লেষণ করে শে'ন+বে। 

রাত্রি এখন মধ্যযাম । চন্দ্রকলা এখন অতীব জ্বলন্ত এক অগ্নিগোলকের মত 
উজ্জ্বল ৷ নক্ষত্রর। অ+কাশের কোন কোন স্থলে কিরণ দিতে খাঁকলেও তারা 
বড় শ্নান। 

সহসা আমাদের কাছে একদল অলস প্রেতাত্মা এসে উপস্থিত হলো। 
কবিবর ভাঞিলের কাছ থেকে আমার সকল প্রশ্বের জ্ঞানদণপ্ত উত্তর পাওয়ার 
পর তৃপ্ত চিন্তে আমি কিছুটান্ত্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম । এমন সময় কোথ! 
হুতে ঘুরতে ঘুরতে একদল অলস প্রেতাত্ম' এসে পড়ল সহসা ঠিক যেমন 
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একদিন ইসমেনাস ও এসোপিয়া নদীর ধারে গভীর রাত্রিতে থীবস্‌ নগরীর 
জনগণ মশাল হাতে বেকাসের সন্ধানে বেগে ধাবিত হয়েছিল। ধোর 
অনাবৃষ্টির ফগে তাদের আঙ্,রের ক্ষেতে শুকিয়ে মরে যাচ্ছিল আঙরগাছগুলি। 
তাই তার! বেকাসের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছিল। 

সেই প্রেতাত্মার ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল আমাদের কাছে। ভাদের 
সামনে ছিল ছুটি মৃন্তি। একটি মৃতি জগন্সাতা মেরীর। মেরী কোন এক 
পাহাড়ের শিখরদেশ লক্ষ্য করে ছুটে চলেছেন। আর একটি মুভি রোম 
সেনাপতি সীঞ্জারের । সীজার ইলার্দ৷ নামে কোন এক জায়গ! জব করার 
জন্ত ছুটে চপেছেন ব্যস্ত হয়ে। আজ মাসণই, কাল স্পেন এইভাবে একের 
পর এক করে চলেছেন বাজ্য জয় করে। এই ছুটি মৃতি হলো আলম্যের 
বিপরীত গুণ কর্মব্যস্ততার প্রতঁক। এই ছুটি প্রতীকের একটি ধর্মশান্ত ও 
অন্যটি ইতিহাস হতে সংগৃগীত | 

সেই প্রেতাত্মারা সেই ছুটি মুতির পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে বলে 
চলেছে, তাড়াতাড়ি করো। অমূল্য সয় আর যেন নষ্ট করে৷ না। কোন 
য্ুৎ কর্ম সম্পন্ন করতে হলে এমনি অক্ান্তভাবে পরিশ্রম করতে হয়। কঠোর 
শমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করতে হয়। 

আমার পথপ্রদর্শক তখন তাদের লক্ষ্য করে বললেন, শোন হে প্রেতাত্মার 
দল, একদিন আলম্যের ম'ধ্যমে যে অমূল্য সময় ব্যয় করেছ আজ শ্রান্তিহীন 
শ্রম আর এক কৃত্রিম কর্মোগ্ধমের সাহায্যে সেই হারানো সময়ের মূলাটিকে 
ফিরে পেতে চাইছ। শোন তোমরা, আমার পাশে যে জীবিত মানুষটিকে 
দেখছ, হুর্য অন্ত গেলে আর সে পাহাড়ে উঠতে পারবে না। স্থতরাং বল, 
নিকটে কোন সহজ পথ আছে কিন] । 

তাদের মধ্যে একজন একথা নে বলল, আমাদের সঙ্গে এস। বদি 
আমাদের পিছনে পিছনে ছুটে আসতে পার তাহলে অনতিদূরে এক গিরিপথ 
পাবে। আমরা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারব না তোমাদের জন্ত। 
কাপণ আমাদের একমাত্র কর্তব্যকর্ম হলো অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে ছুটে 
চলা, আমাদের সারাঁদীবনব্যাপী আলম্য ও অকর্মণ্যতার প্রায়শ্চিত করা। 
শ্রতে তোমাদের প্রতি যদি'কোন অসৌজন্ত প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে 
আমাদের ক্ষমা! করে! তার জন্ত । আমি ছিলামণ্ভেরোনার «সান জেলো নাষে 
এক মঠের অধ্যক্ষ । আমার নাম ছিল ঘেরোর্ধো। আমর! ছিলাম সনত্রাট 
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ফেডারিক বার্বারোসার অধীনস্থ । বাবারোসা ১১৬২ খরস্টাকে মিলান শহর 
ধ্বংস করেন বলে মিলানের লোক আজও তার নিন্দা করে। আজ সেই 
ভেরোনার অধিপতি বুদ্ধ আলবার্তো দেল্লা মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও এক নিবিড়তম 
আক্ষেপযস্ত্রণায় দিন যাপন করছেন। কারণ তিনি তার যে অবৈধ ও বিরুত- 
দেহ সম্তানের হাতে রাজ্যভার দান করেছেন সে সব দিক দিয়ে অপদার্থ । সে 
পুত্রের দেহটার মত বুদ্ধিটাও বিকৃত ও অপূর্ণ । তাই পুত্রের জন্য দুঃখের অন্ত 
নেই বৃদ্ধ আলবার্তোর। 

এব থেকে আর বেশী কিছু সেবলেছিল কি না ত। আমি জানি না। 
তাঁর বেশি আমি শুনতে চাইও নি । মোট কথা আলবার্তে। দেলার পৰ্রিখারের 
কাছ থেকে আমি নানাভাবে কৃতজ্ঞ । আম তাদের দ্বারা উপকৃত | তাছাড়। 
তার বৈধ সন্ভানর! চান না তাদের বংশমর্ধাদ। ক্ষুপ্ন হোক । 

আমার প্পদর্শক বললেন আমাকে, এ দেখ আরো ছুটি মুতি আসছে। 
কারা যেন চিৎকার করে বলতে লাগল, একদিন যে ইসরায়েলবাসীরা 
ঘোজেসের অনুসরণ করতে করতে লোহিত সাগর অতিক্ষম করার পর জর্ডন 
নদশর তীরে এসে আব্র মোজেসকে অন্তসরণ করতে চায়নি এবং ত। ন1 চাওয়ার 
অপরাধে মরুভূমির মাকে তাদের প্রাণ হারাতে হয়, আজ দেখ, সেই 
ইসবায়েলবাসীদের বংশধরের! প্রায়শ্চিত্ত করছে সেই আলম্যরূপ অপরাধের । 

আর একজন বলল, আবার দেখ এ্যাক্কিসেসপুত্র ঈতনসের যে অলস 
ন্ুচরেরা ঈনিসের অন্সরণ করতে চায়নি এবং তাকে মেনিনািতি একা 
ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তাদের বংশধরেরাও আক সেই আলম্যের ধপরাধে 
ধিকতত হচ্ছে। 

অবশেষে সেই মৃতিগুলি শৃন্তে বিলীন হয়ে গেল মুহূর্তে । আর আমি 
তাদের কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম ন|। 

কিন্ত আমার মনের মাঝে আরো কত কাল্পনিক মৃতি একের পর এক 
আবিভ্ত হতে লাগল । ২্র তার ফলে আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠল 
ত্বপ্রময় অস্থচ্ছ এক পরিবেশ । কেমন যেন ওলট পালট হয়ে গেল আমার সব 


চিন্তা । 


উনবিংশতি সর্গ 
চতুর্থ চত্বর £ দাস্তে কতৃকি সাইরেনের স্বপ্নদর্শন 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ভোর হবার কিছু আগে সেই পৌরাণিক যাছুকরী সাইরেনের স্বপ্ন দেখলেন 
দাত্তে। পরে দেখলেন কোন এক মহীয়সী মহিলার অনুরোধে কবিবর 
ভাজিল সেই ভয়াবহ সাইরেনকে তাড়িয়ে দিলেন। তাতে ঘুম ভেঙ্গে 
গেল দান্তের। তিনি দেখলেন সকালের আলো৷ স্পই ফুটে উঠেছে চারদিকে । 
আবার তার! শুরু করলেন তাদের দৈনন্দিন পথ চলা । সহস। তারা কর্মোগ্যমের 
অধিষ্ঠাতা দেবদূতের সাক্ষাৎ পেলেন । এই দেবদূত তাদের আশীর্বাদ করে 
আর এক ধাপ উপরে যাবার এক সিঁড়ি দেখিয়ে দিলেন। পরিশুদ্ধি পাহাড়ের 
পঞ্চম চত্বরে এসে তারা দেখতে পেলেন লোভী অচ্ুতাপীদের । তাদের 
হাত পা শৃংখলিত এবং মাথা অবনত ও নিষ্সমুখী। তাদের মধ্যে পোপ পঞ্চম 
আন্রিয়ানের দেখা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন দান্জে। 
ভোর হতে তখনো ছু ঘণ্ট। বাকি । চিরশীতল চন্দ্র ও শনিগ্রহের দ্বার! 
প্রভাবিত নিশাশেষে পৃথিবীর নৈশ শীতলতা তখনো! উত্তপ্ত হয়ে ওঠেনি হর্মের 
বির্ভাবে। কুস্ত ও মীনরাশিস্থিত নক্ষত্রগুলি উজ্জ্লভাবে তখন কিরণ 
দিচ্ছিল বলে অন্ধকার অপসারিত হবার কোন লক্ষণ তখনো পর্যস্ত দেখা 
যায়নি । 
এমন সময় সহসা স্বপ্নাবি্ হয়ে পড়ি আমি । স্বপ্রে দেখলাম, একটি 
কৃশকায় শুধচর্মবিশিষ্ট ঞ্জপদ মহিলা আমাকে কি কারণে খুঁঙ্ছে । আমাকে 
সে খুঁজছে, অথচ তার মুখে কোন কথ! নেই । তবে আমি তার পানে 
তাকাতেই সে যুখ খুলল। আবাদের নৈশশীতল অল্প্রত্যঙ্গ গুলি যেমন 
নবোদিত হূর্ষের স্পর্শে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি আমার 
দৃষ্টির স্পর্শে প্রতপ্ত ও সোচ্চার হয়ে উঠল তার হিমণীতল নীরবতা । তার 
শুক গগ্ডভিত্তি গুলি যেন নিটোল ও বুক্তাভ হয়ে উঠল সহসা । সে গান করতে 
গুরু করপ। তার জিহবা! সহসা মুক্ত হতে অনেক গানের সুর অর্গসমুক্ত 
ন্রোতোধারার মত বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি যন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে গানের 
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সুর শুনতে লাগলাম। তার গানের কথাগুলিতে ছিল, আমিই হচ্ছি সেই 
বায়াবিনী সাইরেন যে একদিন দূর ধা সমুদে নাবিকদের আমার গানের 
মায়াবী সুরমাধূর্ধের দ্বারা ভুলিয়ে মন্ত্মু্ধ করে রাখতাম । আমার গানের সরে 
মুগ্ধ হয়ে তারা ভুলে যেত তাদের দেশের কথা । আমার গান যাদের একবার 
ভাল লেগে যায় তারা আর আমার কাছ থেকে কখনে যেতে পারে না। 

একভাবে সে গান গেয়ে চলতে লাগল । এমন সময় স্বর্গীয় দীস্তিতে 
উদ্ভা্িত মহীয়সী এক নারীমূতি দেখতে পেলাম আমি । মনে হলো তিনি 
যেন আমাকে যাছকরী সাইরেনের ময়বী জুরের মায়াজাল হতে মুক্ত করার 
জন্ত আবিভূতি হয়েছেন সহসা । 

তিনি এসেই ভাজিলের নাম ধরে কিছুটা! ক্ুদ্ধভাবে ডাকতে লাগলেন, । 
তার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাঞ্জিলও ব্যন্ত হয়ে এসেই জাইরেনকে ধরে 
ফেললেন। তারপর তার ছদ্মবেশ ছি'ড়ে ফেলে তার পেউটা চিরে দিলেন। 
তার পেটের ভিতর থেকে এমন একটা উৎকট দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল ঘাতে 
আমার ঘুমট! ভেঙে গেল । 

আমি উঠেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আনার পণপ্রবর্শকের খোজ করতে লাগলাম । 
দেখলাম তিনি আমর প'শেই রয়েছেন। তিনি মামাকে বললেন, আমি 
তিনবার তোমাকে ডেকেছি। উঠে এস, দেখি যে গিরিপথ পিয়ে এখানে 
প্রবেশ করেছ তার মুখট। কোথায় । 

আমি উঠে এগিয়ে যেতে লাগলাম তার সঙ্গে । তখন হৃর্ধ উঠে গেছে। 
কতকগুলো মোটা হুর্বরশ্মি লম্বভাবে পড়ছিল আমাদের পিণ্ে$ উপর । দেখলাম 
হর্ষের উজ্জল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে সেই পার্বত্য প্রদেশের প্রতিটি 
বস্ত। 

আমর। পথের সন্ধানে সেই বৃত্তের প্রান্তবেশাভিমুখে পথ হাটতে লাগলাম । 
ন।নারকমের চিন্তার ভারে আমার মাথা অবনত হয়ে পড়েছিল । আমার মত 
চিন্তক্রিঃ মানুষের এমন কুকজ্ভাবে পথ হাটতে থাকে মাথা নীচু করে ষে তকে 
দেখে মনে হয় নে যেন বৃত্তচাপের একটা অংশ। 

সহস। কে যেন বলল, “এদিকে এস, ই সেই গিরিপথ |” এমন মমতামধুর 
কঠ$ম্বর জীবনে আমি কথনো শুনিনি | যুখ তুলে দেখলাম ষে আমাদের লক্ষ্য 
করে একথা বলল সে প্রশস্ত পক্ষবিশিষ্ট এক জ্যোতির্ময় দেব্দূত। আমাদের 
হুপাশে ছুই প্রস্তরপ্রাচীরের উধধ্বভাগে ইশারা করে আমাদের কি দেখান সেই 
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দ্েবদূত। হয়ত বলতে চাইল আমাদের গন্তব্যস্থল আছে উধ্বলোকে। তারপর 
তার পাখার বাতাস দিয়ে আমাদের সাত্বন। দিয়ে আশীর্বাদ করে বলল, “কি 
লুজেস্ভ। এইভাবে পাপের চতুর্থ অক্ষরটি দান্ডের ললাট থেকে মুছে দিয়ে 
দেবদূত আশীর্বাদ করে বলল, যারা একদিন তাদের কৃতকর্মের জন্য অন্ুতাপে 
অশ্রপাত করে, বিলাপ করে, তারা একদিন না৷ একদিন ঈশ্বরপ্রেরিত এক 
সাত্বনা লাভ করে। 

সেই দেবদূতের নির্দেশমত আমরা সেই গিরিপথের পি'ড়ি বেয়ে উপরে 
কিছুটা উঠতেই আমার পথপ্রদর্শক আমাকে বললেন, এখনো পর্যন্ত তোমার 
দৃষ্টি মাটির দিকে নিম্নমুখী হয়ে রয়েছে কেন? কিসের কথ! ভাবছ? তোমার 
ছুষ্জা কিসের? 

আমি উত্তর করলাম, একটা অস্তুত স্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি ন! 
আমি । সেই উদ্ভট স্বপ্নের এক অবাঞ্চিত আবেশে আলোড়িত হয়ে উঠছে 
আমার মন । আমি যেন হয়ে উঠেছি অর্চচেতন এক পদার্থ । 

আমার গুরু বললেন, এবার দেখ, সেই প্র+ট*ন যাদ্বকরীট! এখন পালিয়ে 
গেছে । তার যে মাক়াজালে জড়িত হয়ে এই পাহাড়টা কাদত, এখন সে 
মায়াজাল তে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত এ পাহাড়। এইটাই যথেষ্ট তোমার পক্ষে, এ 
কথা মনে রেখো । আর নীচের দিকে তাকিও না। পৃথিবীটাকে বিলীন 
হয়ে যেতে দাও “তামার পায়েব্র তলায়। এখন গুধু উধ্বলোকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করে দেখ সার! বিশ্বত্্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর এক জায়গায় বসে সুখ-ছুঃখ 
সমদ্থিত তার বিশাল শ্রশ্বরিক চক্রটি আবঙিত করছেন। তাঁকে দেখে মনে 
হবে যেন কোন বিরাটকায় পক্ষীরাজ তার ম"য়াবী পক্ষ বিস্তার করে শিকারের 
সন্ধানে বসে আছে অথবা যে কোন সময়ে উড়ে চলার ভম্য প্রস্থত হয়ে 
'আছে। 

ভাজিলের একথায় উৎসাহিত হয়ে হ'লক1 মনে আবার দক্ষিণদিকস্থ সি'ড়ি 
বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম । আনন্বাশভূতিতে লঘু হয়ে উঠল আমার মন 
আগের ফ্তই | অবশেষে পঞ্চম চত্বরের সমতলে এসে দেখলাম, অসংখ্য 
পাপাত্বা নিচের দিকে মুখ অবনত করে অন্থশোচনা প্রকাশ করছে। ভারা 
বলছে, আর আমর] কিছুই চাই না। কোন উচ্চাভিলাধ নেই আজ 
আমাদের | আজ আমাদের আত্মা সামান্য ধূলিকণার সঙ্গে মিশে এক হয়ে 
গেছে। 
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আমি তাদের কথাগুলি গুনলাম। কিন্তু এমন এক সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাসের 
শব দিয়ে ঢাকা ছিল তাদের কথাগুলি যাতে আমি ভালভাবে বুঝতে 
পারছিলাম না তাদের কণা । 

আমার গুরুদেব তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ব্বর্গপথযাত্রী অন্ুতাপা 
মানবাত্মাগণ, যে ঈশ্বরের স্তায়বিচারমণ্ডত বিধান আশাঘিত হাগয়ে সয করে 
চলেছি তোমরা সেই ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য আরোহণের পথ আমাদের বলে দাও। 

ভাদের মধ্যে একজন তার উত্তরে বলল, পরিশুদ্ধির ছ্রন্য যদি কোন 
অন্নতাপের এয়োজন না থাকে তাহলে ডান দিকে চলে যাও । নিবিদ্বে চলে 
যাবে তোমাদের গন্তব্য স্থানের দিকে । 

এই সব কথাগুলি শোনার পর আমি আমার গুরুর দিকে তাকালাম। 
তিনি আমার পানে তাকিয়ে আমার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে সম্মতিস্থচক 
ইশারায় অ+৮*কে সম্মতি দান করলেন । 

প্রাথিত সম্মতি লাভ করে আমার উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য এগিয়ে গেলাম 
আমি। যে আত্মাটির ছায়ামুত্তির সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছিলাম আমি সে 
তখন শুয়ে ছিল । আমি তার উপর ঝুঁকে মাথা নিচু করে বললাম, হে আত্মা, 
অনেক অশ্রু পাত করেছ তুমি, ঈশ্বরের সান্নিধো গমন করার জন্য অঙ্গতাপের 
এই অবিরত অশ্রুপাত ছাড়] ত অন্ত কোন পথ নেই । ক্ষণিকের ভন্্য তোমার 
সব দুঃখ অবদমিত করে রেখে আমাকে বল, তোমার নাম কি এবং কেনই বা 
এথনে। তোমার পিঠে বে'ঝা বহন করতে হচ্ছে ? বল মর্তযপে কর যেখান 
থেকে আমি এসেছি জীবিত অবস্থায় সেখানে ফিরে গিয়ে তোমার কোন 
উপকার আরম করতে পারব কি ন|। 

সেই ছায়ামুত তখন আমাকে বলল, ঈশ্বরের বিধানে কেন আমরা এখানে 
গুয়ে আছি সেকথা পরে বলব, কিন্ত তার আগে শোন, “কোদ ইগো পেত্রি 
সাকসেসার সিয়াস” অর্থাৎ আমি ছিলাম পোপ পিটারের স্থলাতি বিক্ত ব্যক্তি। 
আমার নাম আদ্রিয়ান। 

মধ্যযুগে লাতিন ভাঁষা চার্চে ব্যবহৃত সরকারী ভাষারপে স্বীকৃত ছিল বলেই 
আত্রিয়ান লাতিন ভাষায় প্রথমে তার পরিচয় দান করল। 

আর্রিয়ান বলল, আমাদের পূর্বপুর্ষরা ছিল লাভাগের কাউণ্ট। 
শিক্পাভেরী ও সেন্ত্রি নগরের মধ্যভাগে ফ্রেশি নামে এক বড় নদী আছে। এই 
ফ্রেশি নদীর নাম অনুসারেই আমাদের বংশের উপাধি গৃহীত হয়। যে পোপেত্ব- 
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পবিত্র পোষাক পাধিব বত সব কলুষ ও মালিন্ত হতে রক্ষা করে তাকে, 
ধর্ষযাজকদের সে পবিত্র পোষাক পরিধান করেও আমার অন্তরের 
.কোন পরিবর্তন হয়নি, আমার মন পবিত্র হয়নি। লোভ আর উচ্চাভিপাষ 
জাগল আমার মনে। €স উচ্চাতিলাষের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে 
আমি দেখলান, মানুষের উচ্চাভিলাষী অন্তর সতত এমনতাবে কামনা-চঞ্ল 
'ও কর্ষব্যস্ত থাকে যে তার কখনো! বিশ্রাম নেই । আরও দেখলাম, মানুষের 
উচ্চাভিলাষ ক্রমশঃ এমন আকাশচুহ্ী হয়ে ওঠে যে মাহৰ কখনে। সে উচ্চা- 
ভিলাষ পুরণ করতে পারে না জীবনে । অর্থলোভ আর সেই আকাশচুন্ী 
উচ্চাভিলাষ জাগে আমার মনে | কামনার আগুন জলতে থাকে আমার বুকের 
'মধ্যে। ক্রমে আমি ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডি। সেই অনির্বাণ কামনার 
আগুনে আমার সমগ্র অন্তরাত্ম। পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আজ্‌ দেখ, কত 
শান্তি মামি ভোগ করছি তার জন্ত। এই অর্থলোভের শান্তি কত ভীষণ, 
তার অনুতাপ কত তীব্র তা ধেখ। আমরা জীবনে সব সময় পাধিব বিষয়ে 
আসক্ত ছিলাম বলে এই পরিশ্ুদ্ধির রাঙ্যেও আনরা মাটিতে শায়িত আছি 
এবং আমাদের চৌখের দৃষ্টি মাটির উপর নিবদ্ধ । ন্ব্গলোকের পানে 
তাকাবার পর্পন্ত আমাদের অধিকার নেই । যেহেতু প্রবল অর্থলোভের দ্বারা 
আমাদের শুভ বুদ্ধি ও পরোপ্কার প্রবৃত্তি অ+চ্ছন ছিল আমাদের জীবনে, 
ব্শ্বরিক ্টায়বিচারের বিধানে আক্ত আমর! এখানে বন্দী য়ে আছি। 
ঈশ্বরের যত দিন ইচ্ছ। এইভাবে এখানেই শায়িত থাকতে হবে আমাদের । 

সহসা আমি নওজাত হলাম। নতজান্ত হয়ে পোপ আদ্রিয়ানের প্রতি 
উপযুক্ত সন্মান দেখিয়ে কথ! বলতে শুরু করলাম আমি । 

আদ্রিয়ান তখন বলল, নতজাঙঈগ হলে কেন? 

আমি উত্তর করলাম, আমি দাড়িয়ে কথা বললে আপনার পদমরধাদার 
প্রতি অন্যায় প্রদর্শন কর। হবে । আমি আমার বিবেকের দংশন অন্থভব 
করলাম যেন। 

পোপ আত্রিযান আমায় বলল, সোজা হয়ে উঠে ধীড়াও ভাই । আজ 
আমি সেই পরমেশ্বরের ভৃত্য । আজ তোম'র আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই । 
আমাদের ধর্মশান্ত্রে আছে, “নেক বেন্ত” অর্থাৎ ধর্মযাজক জীবনে বিবাহ করবে 
না। কারণ যেদিন হতে সে যাজকপদ লাভ করে সেদিন হতেই চার্চের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয় । সে বৈবাহিক সম্বন্ধ একমাত্র ঈশ্বরই ছিন্ন করতে পারেন । 
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কিন্ত তুমি এখন যাও। আর আমি তোমাকে এখানে বৌীক্ষণ থাকতে 
দিতে পারি না। তুমি এখানে গাকাকালে আমার অন্ুতাপের অশ্রধারা- 
গুলি ঝরে পড়তে পারছে না । চোখের মাঝেই আবদ্ধ হয়ে আছে । আমার 
জীবিত আত্মীয় স্বজন বলতে আমার এক ভ্রাতৃপ্পুত্রী আছে। তার নাম 
এযালেজিয়। । মসেলে! মাবাসিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ হয়! সে একজন ধর্ম- 
প্রবণ মহিল! । তবে যদি আমাদের বংশের ধার! তাকে দুর্ণীতিপরায়ণ করে 
তোলে কোনক্রমে তাহলে 'অবশ্ত কোন উপায় নেই। সে ছাড়া মর্তলোকে: 
অ.মার আপনার বলতে আর কউ নেই। 


বিংশতি সর্গ 


পঞ্চম চত্বর : অন্ততাগী লোভীদের আত্ম। £ দানশীলতার দৃষ্টান্ত 
কাহিনীসংক্ষেপ 


পঞ্চম চত্বরে যেতে যেতে দান্তে ও ত'জিল শুনতে পেলেন হুগে! ক্যাপেহ 
লোভী পাপান্সাদের উদ্দেশ্যে “লাভের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে তাদ্বে 
শান্তির কথা ঘোষণ। করছে । হুগো তার ক্যাশেত বংশের পাশের কথা বলে 
বিলাপ করতে লাগল ছুঃখ । সেই সঙ্গে শাস্তি ও সংযমের দৃষ্ট/ত্বের কথ'ও 
বলতে লাগল । সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দাত্তে ও আাঞ্জিল এক প্রচণ্ড 
শব্ষে চমকে উঠলেন । তাদের মনে হলে! সমস্ত পাহাডটা আমূল কেপে উঠল 
প্রবলভাবে । সঙ্গে সঙ্গে বত সব অনুতাপী পাপাত্মার দল একযোগে প্রার্থন। 
গান করতে লাগল। এক আদম্য কৌতুহল আচ্ছন্ন করে বসল দাংপ্তর মনকে । 

মানুষের ইচ্ছ। বা ব।সনার শত্রু হলো৷ 'আঁরো। ভাল এক বাসনা । সেই 
আরও ভাল বাসনার বশবর্তী হয়ে আমার প্রাথমিক সেই ইচ্ছা পুরণ ন' হতেই 
তার পিছনে ছুটে চললাম আমি । 

আমি এগিয়ে চললাম আর আমার গুরুদেবও এগিয়ে চললেন । কোন ছর্গ 
প্রীকারের উপর সতর্ক পা ফেলে যেতে যেতে মানুষ যেমন থমকে দীড়াঁয় 
তেমনি আমার গুরুদেবও মাঝে মাঝে দাড়াতে লাগলেন যেতে যেতে । হে 
অর্থলোভরূগী নেকড়ে, অস্তান্ত যত সব শিকারী পশড অপেক্ষা তুমি অনেক 
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বেণী শিকারের বস্ত লাভ করেও তৃণ্ড নও । তুমি আরও অর্থ আরও সম্পদ 
চাও। অভিশাপ নেমে আন্গক তোমার মাথায়। হে স্বর্গলেক, অনেকে 
বলে তোমার নিয়ত ঘূর্ণায়মান চক্রের দ্বারা! মর্তলোকের সমগ্র জীবনধার৷ 
নিয়ন্ত্রিত হয়। তুমি বল কখন আসবে সেই অলৌকিক শ্শিকারী কুকুর 
গ্রেহা উড, এসে নিয়ে যাবে এই নেকড়েটাকে ? ূ 

এইসব ভাবতে ভাবতে বেশীদূর যেতে পারিনি আমরা । চিন্তার ভারে 
মন্দায়িত হয়ে পড়েছিল আমাদের গতি । একমাত্র আমাদের সন্নিকটে যে সব 
অনুতাপী ছায়ামৃতিগুলি বিলাপ করছিল, সর্বগ্রাসী লোভের বশে কত পাপ- 
কর্মের জন্ত যার! ছুঃখবেদনায় নিরন্তর ফেটে পড়ছিল তাদের ছাড়া আর কে|ন 
দিকে তাকাইনি আমি । 

সহসা আমাদের সামনে এক চিৎকারের ধ্বনি শুনতে পেলাম । কার! 
যেন সম্মিলিত কণ্ঠে চিতকার করছে! “হায় মেরী!” তাদের সেই চিৎকার 
প্রসববেন্নয় কাতর কে'ন নার'র আর্তন'দের মত সকরুণ শোনাচ্ছিল | 

যারা এ চিৎকার করেছিল তারাই আরো বলে চলে, হায় মেরী, আমরা 
জানি সেদিন তোমার কিরূপ ক হয়েছিল । সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য 
যে অমূল্য রত্র তুমি সেদিন গর্ভে ধারণ করেছিলে সে বত্ব কোথায় প্রসব করবে, 
তাকে কোথায় ভথিষ্ট করাবে তার জন্ত ভূমি খুঁজে পাচ্ছিলে না তুমি। 

তারপর আর একবার ওর! চিৎকার করে বলল, হায় সদাশর ফেব্রিসিয়াস, 
তুমি সারাজীবন ধরে সততার সঙ্গে দারিদ্রা ভোগ করে যেতে চেয়েছ, তবু 
'অসৎভাবে ধনৈশ্বর্ধ লাভ করতে চাওনি। 

এইভাবে সেই সব অন্ুভাপী প!পাত্মঃরাই £লাভরূপ পাপের বিপরীত গুণের 
ছুটি দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ করে অন্থশোচন! করতে লাগল । একটি জগন্াতা 
মেরীর দৃষ্টান্ত । মেরী হচ্ছেন সৎ ধর্মসম্মত পবিভ্র দারিদ্রের প্রতীক যিনি যীশুর 
মত বতুকে উপযুক্ত স্থান ন1! পেয়ে কোন এক আস্তাবলে প্রসব করেন। আর 
একটি সৎ ও পবিজ্র দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত হলে! রোমের রাষ্ট্রদূত কায়!ন ফেব্রিসিয়া- 
সের যিনি স্যাননাইট ও এপিরাসের রাজা! পাইরাসের ব্যাপারে কোনরূপ 
উৎকোচ গ্রহণ করতে চাননি । 

এই সব দৃষ্টান্তের পবিত্র কথাগুলি ভাল লাগছিগ আমার । আমি তাই 
যার। এইসব কথা বলছি সেই সব পাপাত্মদের কাছে এগিয়ে গেলাম 
তাদের সঙ্ধে আলাপ করার অন্ত। সেই সবছায়ামুতদের একজন তখনও 
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তৃতীয় এক দৃ্টান্তের উল্লেখ করছিল। এ দৃষ্টান্ত হলো ধর্মযাজক নিকোলাসের 
যিনি খুস্টের জন্মের চতুর্থ শতকে ছিলেন লিসিয়ার বিশপ, ধিনি তার এক দরিজ্ত 
প্রতিবেশীর ঘরে তার তিন কন্ঠার বিবাহের জন্য লুকিয়ে এক পোনার থলে 
ফেলে দেন। 

আমি বললাম, হে অন্ৃতাপী আত্মা, কত সুন্দর সুন্দর তুমি কথা বলছ। 
এবার বল তুমি কে ছিলে আরু কেনইবা তোমার দলের অন্ঠান্তর! তোমার সঙ্গে 
একযোগে সেই মহান পবিভ্র দারিদ্রের দৃষ্ান্তের কথাগুলি উচ্চারণ করল ন।? 
তোমার এই সব পুশ্যকথ। বৃথা যাবে না কখনে1! | যদি আমি £কানদিন মরণ- 
শীল জীবনে আবার ফিরে যাই তাহলে আমি তার প্রতিদান দেবার চেষ্ট1! কর” 
'অবশ্যাই ৷ 

সে তথন উত্তর করল, আমি তোমাকে সব কথা বলব, কিন্ত আমার 
কোন ত্বাথের জন্য নয়। বলব “তামার মধ্যে যে জীবিত মানুষ রয়েছে তাকে 
অভিবাদন জানাতে | কাপেনীয় বংশরূপ যে বিষবৃক্ষের কথা তোমরা গুনেছ 
আনিই সে বৃক্ষের মূল অর্থ ৎ আমিই সে বংশের প্রতিষ্ঠাতা । সেই বিষাক্ত 
বৃক্ষের এক অশুভ ছায়া! সাঁর। থৃন্টান জগংকে অনপনেয় কালিনার দ্বাব। আচ্ছন্গ 
করে রেখেছিল দীর্ঘকাল ধরে । আমনের এই ক্যাপেতীয্ বংশ ক্রনাগত রাজ্য 
জনন ও প্রভাবপত্ত বিস্তারের দ্বার! প্র আড়াইণত বছর ধরে ইউরোপে প্রত্ৃত্ব 
কবেচলে। পেই বিবাক্গ বৃঙ্ষে কেন সকল ফলেনি। ছুয়ে, লিপি, ঘেণ্ট ও 
ব্রাঙ্গেন প্রভৃতি ফযাগ্তাদের শঠরগুলি বর একযোগে প্রতশোহ নেবার চেষ্ট। 
করত তালে অমমারের সে বংশের গর্ব খর্ব করে দিতে পার্ত। অমার নাষ 
ছিল হুগে। কাপেত। আমিছিল'ম ফ্রন্দ অ.টয়া, বার্গাপ্ডি, এযাকুইতেন, 
প্যারিস প্রভৃতি রাজ্যের ডিউক। আমার পুত্রের নাম ফিলিপ আর লুধ। 
তাদের বংশধরের। এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত রাজত্ব করে এসেছে । কথিত 
আছে কোন সাধারণ কশাইএর ওরনে আমার জন্ম হয়। পঞ্চন লুইএর সঙ্গে 
ক্যাপেতীয্ন বংশের নাম বিলুপ্ত হয়ে যায় ফ্রান্স থেকে । কিন্ত তার পর থকে 
হয়ত সেই বংশের বা!শক প্রভাবের ফলেই ফ্ ন্পর যে :কান পরবতা বন্ব র 
ফিলিপ অথব| লুই এই নামে নামকরণ করা হয়। আমি খন ধীরে ধারে 
ক্ষনত! সঞ্চয় করি সাধারণ অবস্থা! থেকে তবন ফ্রান্সের বাজাদের রাঞ্ুপৌর্‌ৰ 
অন্তমিত হয়ে আনছিল। অমি অনেকগুলি রাজ্য জয় করলাম । অনেক 
খনমম্পণ অর্জন করলাগ। অনেক বন্ধুও সমর্থক করতলগত হলে! জামার । 
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ফলে আমার পুত্রের মত্তক সহভেই শোভিত হয়েছিল রাজমুকুটে । উদ্ভব হলো 
নৃতন এক রাজবংশের যার নাম ক্যাপেতীয় বংশ। আমাদের এই বংশের ছুই 
সন্তান নবম লুই ও তার ভাই আঞ্জুর চারলসসের সঙ্গে প্রৌোভেম্সের ডিউক রেমণ্ড 
বীরেঞ্জারের ছুই কন্ঠা মার্গারেট ও বিয়াত্রিসের সঙ্গে বিবাহ হয়) আর এই 
বিবাহের ফলে যৌত্কস্বরূপ প্রভৃত ধনসম্পদের অধিকারী হয় আমাদের বংশের 
সম্ভানগণ। তারপর থেকে ক্রমাবনতি শুরু হয় আমাদের বংশের । কারণ 
এর পর থেকে গৌরবের সুউচ্চ আসন থেকে নেমে এসে সে বংশের সম্তানগণ 
হীন প্রতারণ। ও দস্থযবৃত্তির পথ অবলম্বন করে। ফ্রাঙ্গের মধ্য নর্মীপ্ডি, পন্থিউ, 
খ্যাসকনি প্রভৃতি রাজ্যগুলি জোর করে দখল করে। অম লুইএর পুত্র আঞ্চুর 
প্রথম চালস ম্যানফ্রেডের বিরুদ্ধে এক বিরাট সমরাভিযান চালিয়ে ইতালি 
আসে! বেনেভেন্তোর প্রান্তরে উভয় পক্ষে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে 
চাল'স কনরাদিনকে পরাজিত করে তার শিরচ্ছেদ করে। পরে সেপ্ট টমাস 
গর্য!কুইনালকে হত্যা করে অকালে স্বর্গে পাঠীয়। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি 
ফ্রান্স থেকে আর এক চার্লসএর আবির্ভাব ঘটবে। সে হচ্ছে ফিলিপের ভাই 
ভ্যালয়ের চার্লস । সে ইতালির অন্তদ্বন্দে শাস্তি স্থাপন করতে এসে ফ্লোরেন্স 
নগরীকে দান করবে কুষ্ণদদলের হাতে আর তার ফলে দান্তে সহ অনেক 
শ্বেতদলভূক্ত লোকদের নির্বাসিত হতে হবে দেশ থেকে | এ কাজের জন্য কোন 
'অন্ত্রআনেনি সে। সে এসেছিল একাকী এবং সম্পূর্ণ নিরন্ত্র অবস্থায়। কিন্ত 
বিশ্বাসঘাতক জুডসের মত এক অহেতুক প্রতিহিংসার শানিত ছুরিক1 দিয়ে 
ফ্লোরেছ্ল নগরীর বুকে এক চরম আঘাত ভেনে গেল সে । এর ফলে কোন রাজ্য 
সে লাভ করেনি । কোন ধনসম্পদের সে অধিকারী হয়নি। উপরন্ত পেয়েছে 
শুধু এক অপরিসীম পাপের এক অনপনেয় অপবাদ 'আর লজ্জার গ্রানি। 

আমি আর একজন চালসকে জানি। সেহচ্ছে প্রথম চাঁল'সএর পুত্র 
দ্বিতীয় চারস। আরাগনের পেদ্রোর বিরুদ্ধে এক নৌধুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে 
এক স্পেনদেশয় নৌসেনাপতির হাতে বন্গী হয়। সে তার কন্তার বিবাহের 
ভন্য কুখ্যাত আজ্জোর কাছ থেকে প্রচুর টাক। উৎকোচ গ্র্ণ করে। যেন সে 
অর্থের বিনিময়ে ক্রীতদসীর মত আপন কন্তাকে বিক্রি করে দেয়। হে 
অর্থলোভ, তুমি কীই বা নাপার ? তুমি আমাদের দেহের রক্ত ও মনের 
বিবেকবুদ্ধিকে এমনভাবে বিভ্রান্ত করো যে আমরা আমাদের আপন পুত্র- 
কন্ান্ধের প্রাতি পর্যস্ত স্বাভাবিক দয়! প্রদর্শন করতে পারি না। অকারণে, 
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নির্মম নিষ্ঠর ও নির্দয় হয়ে পড়ি তাদের উপর। 

এর পর আমি বলব ফরাপসীদেশস্থ লিলির ফিলিপ ও পোপ অষ্টম বনিফেসের 
দীর্ঘ সংগ্রামের কথা, যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামের শেষে নেমে আসে এক বিয়ো- 
গান্তক পরিণতি । ফিলিপ পোপ বনিফেসের বিরুদ্ধে নিয়ে আসেন চৌর্য ও 
অধর্মাচরণের অভিযোগ । পোপ তীর প্রতি দান করেন বহিষ্ষারের দণ্ডাদেশ। 
তার প্রজাগণকে নিষেধ করেন রাজার প্রতি আহগত্য দান করতে । পোপ 
বনিফেস যখন এযালাগন;র গীর্জায় বাস করছিলেন তখন তিনি রাজা ফিলেপের 
বিরুদ্ধে বহিষ্কারের দগ্ডাদেশটি রচনা করেন। তার কথা ফিলিপ জানতে 
পেরে সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠিয়ে পোপকে জোর করে বন্দী করার ব)বস্থা করেন ।' 
সে দূত গীর্জার সমস্ত ঘরগুপি তছন্ছ করে পোপের ঘরে ঢুকে বলপূর্বক 
তাকে বন্দী করে নানাভাবে লাগ্চন৷ করে। তখন পোপের বয়স ছিল 
ছিয়াশি। ন্া,এঙসগে এালাশনার জনগণ অবশ্য তাকে উদ্ধার করে রোমে 
পাঠিয়ে দেয় । কিন্তু এই অপমান ও ছুঃখ সহা করতে না পেরে একম;সের 
মধ্যেই মারা যান বনিফেস। বনিকেসকে যখন বন্দী করা হয় তখন তার 
অধীনস্থ যাজকরা পালিয়ে যায়। তিনি তখন বলেন জুডাসের চক্রান্তে বীণ্ড 
যেমন বন্দী হয় তেমনি আজ আমিও বন্দী হলাম । কিন্তু পোপের মত উপবুক্ত 
আত্মমর্যাদাসহ মৃত্যু বরণ করব। 

মেরীর মৃতির নিচে তীর সন্তানের অবমাননা করে ফিলিপ। ফিলিপ 
এব পর দারুণ অত্যাচারী হয়ে ওঠে । এক অতৃৎ উত্তপ্ত প্রতিহ্থিং» ন্্ বশবর্তী 
হয়ে সে একের পর এক গীর্জ গুলি আক্রমণ করতে থাকে । ধর্মানেক 
পবিত্রতা নট করে অকারণে শান্তি দিতে থ'কে যাজক ও পুরোহ্তিদের । 

হে ঈশ্বর, কখন আমরা -দখতে পাব এই অন্তায়ের প্রতিকার? কখন 
দেখতে পাব তোশখার পবিত্র ক্রোধের হায়সঙ্গত প্রকাশ? তোমার পবিত্র 
ক্রোধাবেগ সর্বপ্রকার আত্মগত অশুভ স্বার্থপরতন্ত্রতা৷ হতে মুক্ত বলে তা শান্ত 
ও তার গতি শ্লথ। 

সারাদিন ধরে আমরা এইভাবে অর্থলোভের দৃষ্টান্তের কথ! স্মরণ করি । 
আমরা স্মরণ করি দিদোর ভ্রাতা পিগম্যালিয়নের ক, যে অর্থপোভে দিদোর 
ক্বামীকে হত্যা করে। আমরা স্মরণ করি ফাজ্জিয়ার রাজ। মিভাসের কথা' 
যিনি ত্বর্ণদেবতার কাছ থেকে লোভের বশে এমন এক বর লাভ করেন 


যার ফলে ঘা কিছুস্পর্শ করতেন তাই সোন৷ হয়ে ধেত। ফলে কিছু খেকে 
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না পেয়ে তিনি লে বর ফিরিয়ে নিতে বলেন। 

আরো অনেক আছে অর্থলোভের দৃষ্টাত্ত। জেরিকোর পতন হবার সঙ্গে 
সঙ্গে জোণুয়া এই যর্ষে আদেশ জাবি করলেন যে সমস্ত অধিকৃত ধনরত্ব 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু অচন সেই ধনরদ্বের মোটা 
একট! অংশ ব্যক্তিগত ভোগের জন্ত সরিষে রেখেছিল। তাই জোশুয়ার আদেশে 
তার লোকেরা! অচন ও তার পর্িবান্নের লোকদের পাথর ছুঁডে মেরে ফেলে। 
এর পর আছে আগনিয়াস আর সাঞ্কাইরার কথা । তখনকার দিনে খৃষ্টান 
ধর্মাবলম্বী নব বাক্কির! এক জাযগায তাদের সকল সঞ্ততি ধনরত্ন গচ্ছিত রাখত । 
সাফাইর! কিন্তু আগানিয়াস ও সাফাইরার সেই গচ্ছিত সোনা সমগ্র 
সম্প্রদায়ের কোন স্থার্থপুবণের উদ্দেশ্টে বিক্রয় করলেও তার বৃল্যন্বরূপ য। 
পায় তার থেকে একটা অংশ নিজেদের জন্তক রেখে দেষ। তার শাস্তিন্বরূপ 
তার! ছুজনেই সঙ্গে সঙ্গে যৃত্্যুযুখে পতিত হয়ে পিটারের পায়ের উপর পড়ে 
হায়। এর পর আছে রাজা সেলেউক'সের পরামর্শণাতা হেলিওডোরাস 
আর থেস্রাজ পলিমেস্টারের কখা। হেলিওডোরান একবার জর্জালেমের 
মন্দির লুঠন করে প্রচুব সৌনা বাজ সেলেউকাসকে এনে দেবার ভগ্ঠ মন্দির 
ভাগার লুঠন করতে যায়। কিন্তু গিয়ে সহসা! দেখেন অপরূপভাবে সজ্জিত 
ঘোডার পিঠে চেপে তার দিকে ছুটে আসছে অদ্ভুত এক সওয়'রী। 
সেই সওয়ারীর পদাঘাতে আহত হয়ে মাথ। নিচু করে ফিরে এল স্বর্ণগষ্ন, 
ভেপিওডোরাস। থসের রাজা পলিনেস্টারের কাছে টনরগ্ প্রিনাম 
তার পুত্র পলিডেরাদের হাত দিয়ে বু সোন| গচ্ছিত রাখেন । উইননগরীর 
পনের পর প।লিডোরাকে হুতা। কবে সেই সব সোন! এক] আত্মসাৎ 
করেন। আর এক দৃট্টান্ত আছে লোভের প'রণামের। পাধিয়ার যুদ্ধে 
মাকীস লিপিনিয়াম ক্রোনাস পরাজিত হলে পাধ্যার রং! হাইরোদস 
লিসিনিয়াসের লোভ আর লালমার ভন্য তার গলা সোন। গলিয়ে চেনে 
দেয়। এইভাবে জ্রোনাসকে সোনার আন্বাদ কি তা ভালভাবে বুবিয়ে 
দেওয়। হয়। 

শ্রইভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষের লোভ লালসার আর তার 
ভয়াবহ পরিপামের দৃর্ান্তের কথাগুপণি আমরা বারব'র বপে চশ্সি। কেউ 
নিয় আবাক্ম কেউ বা উচ্চকঠে সে কথা উচ্চ রণ 'করে চগে সারা দিন 
ধরে। আর আমি শুধু একানই, আমার সঙ্গে অনেকেই ক মিলিয়ে 
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“এই বব কথা বলে পাপাস্মাদের অনুতাপকে তীব্র করে তুলি ৷ 

আমর] আর সেখানে প্াড়ালাম ন। | আমর! ভুগে! ক্যাপেতকে ভাগ 
করে পাহাড়ে ওঠার ভ্ন্স আবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করলাম । সহসা লমগ্র 
-পাহাড়টা যেন আমূল কেঁপে উঠল প্রবলভাবে । মনে হলো! আমরা যেন ছিটকে 
পড়ে যাব কক্ষচুত উদ্ধার মত। আমাদের মনে হলে! সমগ্র পরিশুদ্ধিপর্বত 
প্রাচীন গ্রীসের ভাসমান ভেনাস দ্বীপের মত যেন শূন্তে ভেসে বেড়াচ্ছে। 
কথিত আছে পুরাকালে ভেনাস ছিল সমুদ্রে সতত ভালমান একটি ত্বীপ। 
সে ত্বীপে একবার দেবরাজ জুপ্পটারের অন্যতমা স্ত্রী লাতোন। জুনোর হিংসার 
ভয়ে সন্তান প্রসবের জন্ত এসে ওঠেন। কিন্তু ভাসমান দ্বীপের কম্পমান 
মাটিতে সন্তান প্রসব সম্ভব নয় বলে জুপিটার মায়াবলে সেই ভানমান ও 
নিয়ন কম্পনান ভেনাস ঘীপকে স্থিতিনীল করে দেন। লাতোন! তখন নিবিষ্বে 
ছুটি ঘমজ্জ সন্তান প্রসব করেন। তারা এ্যাপোলো ও ভায়েনা! নাসে 
'পর্িচিত । 

সহসা]! এক প্রবল সমবেত চিৎকার আর কর্মব্যস্তত। দেখ। গেপ। জমার 
গুরু ভাজিল আমার কাছে এসে বললেন, কোন ভয় নেই। তুমি আছ 
'অ([মার তত্বাবধানে । 

ঘখন দেখলাম সমবেত কণ্ঠে প্রার্থন! সঙ্গীত শুরু হয়েছে। সে সঙ্গীতের 
প্রথম চরণটি হলে! লাতিন ভাষায়, গ্লোরিয়! ইন একসিলপিস” অর্থাৎ “ঈশ্বর 
পরম গৌরবময় |” এ সঙ্গীত প্রথম গীত হয় দেবদূতদেন্ন ক$জে বীশুখুস্টের 
জনসমূহূর্তে। তখন এ সঙ্গীতের স্বগায় হধমামণ্ডিত স্থরধারা। "নে বেখলেহেমের 
'রাখাল বালকের! যেমন স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাড়িয়ে থাকে আমরাও 
তেমনি নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। 

কিছুক্ষণ পর সব বিহবলত! কাটিয়ে আমরা আবার পাহাড়ে উঠতে 
লাগলাম । আমাদের দৃষ্টি হয়ে উঠল উধ্বমুখী। কিন্তু বোধাতীত এক অপার 
হস্ত এমনভাবে কখনে! আচ্ছন্ন করে ফেলেনি আমার মনকে । যতদুর আমার 
মনে পড়ে এ ধরনের কৌতৃহল এমন করে পীড়া দেয়নি আমাকে 
কখনে।। সে রুহম্যকে ভেদ করার ল্কা অসংখ্য প্রশ্ন উত্তাল হয়ে উঠল 
আমার মনে। কোনরকমে বিমূড় অবস্থায় পথ চলতে লাগলাম ববি সে 
কৌতুহল অন্তরে "ছেপে রেখে । 


একবিংশতি সর্গ 
পঞ্চম চত্বর £ লোভী পাপাত্মার দল 
কাহিন্ীসংক্ষেপ 


পঞ্চম চত্বরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দাস্তে ও ভাজিল কবি স্টেসিয়াসের 
ছায়ামৃতির দেখা পেষে গেলেন ঘটনাক্রমে | ৮'-৯৬ খ্বস্টাব্খের অস্তর্বর্তাকালীন 
রোমক কবি পাবলিয়াঁস পাপিনিয়াস স্টেসিয়াস “থীবাল্ডঃ, 'একিলেড” প্রভৃতি 
কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ৷ স্টেসিয়াস তাদের বললেন, সমগ্র পার্বত্যদেশ 
জুড়ে যে কম্পন শুরু হয় তার কারণ হলে! এই যে দীর্ঘ অন্রতাপ ভোগের পর 
একটি অন্ুতাপী আত্ম! মুক্তিলাভ করল। মুক্তির সেই সমবেত উল্লাস এইমাত্র 
প্রকাশিত হলো এই কম্পনের মাধ্যমে | স্টেসিয়াস নিজ্হে লোশী পাপাশ্মাদের 
মধ্যে প্র'য় পাঁচশত বছর কাটিয়ে স্প্রতি মুক্তিলাভ করেছেন। ভাঙ্জিলের 
এক প্রশ্নের উত্তরে .স্টসিযাস বললেন, তিনি ঈনিডের কবি ভাঞ্জিলকে দেখার 
জন্ত কতদিন কত কামনা করেছেন। ভাজিলের দৃষাত্ত অনুসরণ করে 
কত কবিতা লিখেছেন তিনি নিজে । ভাজিল সতর্ক করে দেওয়৷ সত্বেও দাস্তে 
কোনরকমে হাসি দমন করতে পারলেন না এবং তিনি বুকিষে বলপেন কেন 
তিনি ইচ্ছাকুতভাবে সব জেনেও নিয়ম ভঙ্গ করেছেন । দান্তে স্বীক,র করলেন 
কোন এক প্রশ্রের উত্তরে যে ভাঞ্িলই তীর সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক । স্টেসিয়াস 
তখন হয়ত ভাঁভিলের পায়ের উপর পড়তেন। কিন্তু ভাজিল কোনরকমে 
তাকে অনেক করে বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করেন এ ব্যাপারে । 

যে স্বতস্ুর্ত পিপাসায় আর্ত হয়ে সাখারিয়ার সেহ দরিদ্র নারী একদিন 
জল্তিক্ষা করেছিল আর একমাত্র নির্মল জল ছাড়া যে পিপাস! নিবৃত্ত হয় না, 
সে পিপাস।৷ আর্ত করে তুলেছিল 'মামাকেও। ধদিও আমার পথপ্রদর্শক 
ক্রমাগত ক্রত এগিয়ে যাবার জন্ত আমাকে তাড়া শিচ্ছিলেন তথাপি 
ঈশ্বরপ্রদত্ত শ্ান্িজানত নিবিডতম অন্ভতাপের দ্বার! বিদ্ধ গ্রণতদেহ সেই সব 
ছায়াৃতিদের দেখে করুণার উদ্রেক হচ্ছিল আমার অন্তরে । 

সহসা এক ছায়ামুতিকে এগিয়ে আসতে দেখলাষ* লমামাদের দিকে । 
সেপ্ট লিউকলিখিত বাইবেলের গল্পে যেমন দেখা যায় সেই পুনরভ্যুতানের 
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দিন যীন্তকে ছুজন পথিক তার পাহাড়মধ্যস্থিত কবর হতে সহসা উঠে 
আসতে দেখে বিশ্বয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে, আমাদের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল । 
 প্রণতদেহ দেই সব অন্তাপীর দলের ভিতর থেকে সে ছায়ামৃতি উঠে এল 
অবনত মন্তকে। সে-ই প্রথমে কথা বলল, হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ, ঈশ্বর 
তোখাদের মঙ্গল করুন । 

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শুভেচ্ছ! জ্ঞাপন করলাম। ছায়ামৃতিটি 
ধমের নামে লাতিন ভাষায় আমাদের অভিবাদন জানিয়ে বলেছিল 'প্যাক্স 
তবিপকাম” অর্থাৎ তোমাদের মঙ্গল হোক । আর 'মামর! তার উত্তরে 
বলেছিলাম, “এত, কাম স্পারতু ভুও তোমাদেরও আত্মার মঙ্গল হোক । 

অতঃপর ভ'প্লিণ বললেন, ঈশ্বরের যে বিধান আমাকে অনন্ত অভিপাপের 
পথে ঠোল দেয় সেই বিধান যেন তোমাকে এক পরম শান্তি দান করে। 

সেই ছায়ামুংগুটি বলল, "তা কি করে সম্ভব! 

'গামরু। তার প্রশ্জের উত্তর না ধিয়েই এগোতে শুরু করলাম । সে আবার 
বলল, তোমরা! খ্দি ঈশ্বরের ক্কপা হতে বঞ্চিত থাক তাহলে এত সিড়ি বেছে 
পরিশ্ুদ্ধি পাহাড়ের এত উপরে উঠে এলে কিভাবে? 

'আমার গুরু বললেন, আমার সঙ্গী এই মানুষটির মুখপানে তাকিয়ে 
দেখ। এর ললাটে দেবদূৃতের। কি চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। এই পাহাডের 
এক একটি ধাপে উঠে আসে মার ওর ললাট হতে এক “কটি চিহ্ন মুছে 
দেওয়। হ্য়। এইভবে ও উঠে যবে এ পাহাদের সর্বোষ্ঞ শিখরদেশে । 
এটা বিধিনিদিট । কিন্তু যেহেতু ক্লেদোর আগে তুলো! শিয়ে ল্যাচেসিস ওর 
ভাগ্যের হতো এখনো ঠ্রিকমত কাটেনি সেইহেঙ ও এক। পাবত/যপথে উঠে 
আসতে পারেনি । ও তোশার জমার মত চে*খ এখনো! পায়'ন। 

পুরাণে কাথত আছে ল্য,সেসিস নামে এক মায়াবিনী মাঞলা ক্লোদোর 
দ্বারা মংগৃগীত তুল'রা নি উপাদানে নিরন্তর প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যের স্তো 
কেটে চলেছে এক চরকায়। মৃত্যুকালে এাট্রোপৌঁস কাচি দিয়ে সেই 
হ্গতোটা কেটে দেয়। 

এব্বাজোর ও কি£ই আনে শা এবং জান। সম্ভব নয় বলেই আমি নরকের 
স্ব'রপথ হতে ওর পঞ্প্রদর্শকরূপে ওকে পথ দেখিয়ে আনছি । আরম তাঁকে 
বাকি পথটুকুও.দেখিয়ে নিয়ে যাথ | এখন যদি পার তুমি আমাদের বল, একটু 
আগে এক প্রবল উন্লা'জনিত কম্পনে কেন সমগ্র পাহাড়টা কেঁপে উঠল 
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আমুলভাবে এবং সেই উল্লাসেরই বা কারণ কি? 

আমার গুরুদেবের এই প্রশ্নে আমার মনের কথাই যেন গুর্থন্বিত হয়ে, 
উঠল। সঠিক তথ্য জানতে পারার আশ! গামানিজিনিিনিনিরাি 
অনেক কমিয়ে দিল। 

সেই ছায়ামূতিটি তখন উত্তর করল, এই পার্বত্যদেশে প্রচলিত কতকগুলে। 
পবিত্র নিয়ম আছে। সে সব নিয়ম এমনই অমোঘ অলঙ্ঘনীয় ষে কোন বিপদ 
বিপর্যয় বা কোন অবস্থাতেই তার পরিবর্তন হয় না। এই পাহাড়ের কোন 
অংশ কোন পথঘাট প্ররুতিগত কোন পরিবর্তনের অধীন নয় । এই পাহাড়ের, 
শিখরদেশে যে তিনটি ধাপ আছে আকাশ থেকে যে বু, তুষার ও শিশির 
পড়ে তা সেই তিনটি ধাপের নিচে নামতে পারে না। কোন মেঘ যত 
ঘনই হোক না কেন এ পাহাড়কে স্পর্শ করতে পারে না, কোন বজ্র এর উপর 
আঘাত হানতে পারে না। থ্যামনাসকগ্তা আইরিন অর্থাৎ রামধনুকের 
কোন রংও এ পাহাড়ের গায়ে লাগেনা । পুরাণে কথিত আছে নাতা গল 
অর্থাৎ পৃথিবা আর পিতা পণ্টাস অর্থাৎ সমুদ্রের পুত্র থ্যামনাসএর ইলেক্ট। 
নামে আর এক কন্ত! ছিল। ইলেক্ট ছিল এক জলপরী। কোন ঝড়ও এ 
তিনটি ধাপ ছাড়া এ পাহাড়ের কোন অংশকে আঘাত দান করতে পারে 
না। কোন রোদ্রতাপও দগ্ধ করতে পারে নাএ পাহাড়কে । পাহাড়ের 
উপরকার তিনটি ধাপে পিটার এসে একবার পা দিয়েছিলেন। এ তিনটি 
ধাপের নীচে পাহাড়টা কথনে। কথনে। কেপে ওঠে । কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোন 
কম্পন এ পাহাড়কে কাপাতে পারে না। তবে যখন কোন আত্ম! পরিশুদ্ধ 
হয়ে স্বর্গপথগামী কোন উন্নত তরে উঠে যায় তখনি এ পাহাঁভ কেঁপে ওঠে 
আমুলভাবে। তখনি এক প্রবল উল্লাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে এ 
পাহাড়ের প্রতিটি কন্দরে। 

পাপ-পরিশুদ্ধি প্রক্রিয়ার ব্যাপারেমানষের ইচ্ছাশক্কিই সবচেয়ে বত কথা। 
যাঁ্ষ ইচ্ছা করলেই পরিশুদ্ধ করতে পারে নিজের আত্মাকে । পাপপ্রবৃত্তির, 
যে সখন কলুষ এক করালকুটিল মেঘচ্ছায়ার দ্বার! মান্ধষের বিবেকবুদ্ধিকে 
আচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, প্রশ্বরিকাবধানের ধিব্য আলোকে ম্নান করে দেয়, 
সেই পাপপ্রবৃত্তির কলুষিত মেহচ্ছায়াকে মানুষ তার ইছাশক্তির প্রবলতার 
স্বারাই অপসারিত করতে পারে। যুক্ত ও পরিশুদ্ধ করতে পারে নিজেকে । 
অবনত সে ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে চাই প্রশ্বরিক ন্থায়বিচার | কাষনার থে নিবিড়তার, 
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বারা যায কোন পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়, সমপরিমাণ নিবিড়তার ছারা! দে বদি 
অছুতাপের বেদনা ভোগ না করে তাহলে ঈশ্বর তার পাপ কখনে! স্থালন 
করেন না। 

স্টেলিয়াস আরে বলল, পাঁচশত বছরেরও অধিককাল আমি এই অন্- 
তাপের বেদনা ভোগ করে আসছি। এই দীর্ঘকাল পর সবেমাত্র আজ আমি 
অন্থভব করছি আত্মার অবাধ শক্তি । স্বর্গলৌোকের পথে আরো! এক উন্নত স্তরে 
উন্নীত হবার যোগ্য হয়ে উঠেছি আজ আমি । একটু আগে যে কম্পন তোমর 
অনুভব করেছ, যে উল্লাসধ্বনি তোমর! শুনেছে তা আমারই জন্য । এইভাবে 
এ পাচাড়ের মুল হতে মাথা পর্যন্ত কাপিয়ে ঈশ্বর আমার সেই আত্মিক যুক্তির 
বার্তা ঘোষিত করেন। প্রবল উল্লাসধবন্রি দ্বার! অন্তান্ত অন্ততাপী আত্মার! 
আমাকে অভিনন্দন ভানায়। 

এইভাবে সব কথ। ব্যক্ত করল স্টেসিয়াসের ছায়ামূতি ৷ তৃষ্ডার্ত মানুষ 
জলপানে যেমন তৃপ্ত হয়, তার কথাস্স আমার কৌতৃহলতৃষ্ণা তেমনি শান্ত ও 
তপ্ত হলো। 

আমার পথ্প্রদশক তখন তাঁকে বললেন, বুঝলাম, যে জাল এতকাল 
তোমায় বেধে রেখেছিল আক সে জাল ছিন্ন । আজ তুনি মুক্ত তার থেকে। 
বুঝলাম কিচন্য এ পাহ'্ড় আমূল কেপে উঠেছিল, কেন সনবেত উল্লাসধ্বনি 
কর্ণ বিদীর্ণ করেছিল আমাদের | এবার আমার একটা কথ:র উত্তর দাও, বল 
তুমি কে আর কেনই বা এত দীর্ঘকাল অহ্থতাপের অশ্রু পাত করে এসেছ । __ 

ছায়ামুতিটি উত্তর করল, রো'ম্শ্রট ভেদপাশিয়ানের *. টিটাস যিনি 
ধীশুধৃস্টের মৃত্যুর জন্য প্রাতিশোধ গ্রহণ করছিলেন ইনদিদের উপর, ধিনি 
জেরুজালেম অবরোধ করেন, যিনি তার সদাশয়ত। ও সনাচারের জন্য প্রত 
জনপ্রিয়ত। অর্জন করেন তার সাম্রাজ্যে সেই টিটাসের রাজত্বকাঁলের মানুষ 
আমি। আমিও প্রচুর জনখ্যাতি লাভ করি। কিন্ত আমার দোষ ছিল এই ষে 
আমার কোন ধর্মবিশ্বাস ছিল না। রে:মের তুলুস বংশে ৫৮ খুষ্টান্দে জন্ম হয় 
আমার । আনি যেসব গীতিকবিতা রচন। করি তার জন্ত দেশের জনগণ 
অপরিসীম প্রশংসায় ভূষিত করে আমায়। আমার নাম ছিল স্টেপিয়াস। 
আমি আমার কাব্যে থীবস্‌ জাতি আর গ্রীকবীর একিলিসের গুণগান করি । 
কিন্ত একিলিলের*কথাকে কাবারূপ দেবার সময় মৃত্যু ঘটে আমার । ষে 
কাব্যপ্রেরপা আমায় গীতিকবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত করে, ঈশ্বরের এক 
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আশ্চর্য আশ্ের উৎস হতে উৎসারিত হয় সে প্রেরণার আলো । অথচ আমি 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম না । আমি ভাঙজিলের ঈনিড নামক কাব্যগ্রন্থ হতেও 
প্রচুর প্রেরণ! পাই । সে কাব্য না পড়লে আমি কিছুই লিখতে পারতাম না । 
কিছুই করতে পারতাম না আমি। কবিবর ভাজিলকে দেখার জন্ত বা তীর 
সাহচর্য লাভের জন্ঠ প্রয়োজন হলে আমি অনেক দিন নির্বাসনদণ্ড পর্যন্ত ভোগ 
করতে পারতাম । 

এই কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাঞিল নীরবে আমার পানে অর্থপূর্ণ 
দৃষ্টিতে একবার তাকালেন । সে দৃষ্টির অর্থ হলো এই যে, চুপ করে থাক। 
এখনো কোন কথা বলো না । 

কিন্ত সকল সময় আমাদের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা থাকে না । হাসি 
বা অক্রর আবেগ কোন উদ্দীপনের দ্বারা আমাদের মনে উদ্দীপিত হতে না 
হতেই তা আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের তাতে ইচ্ছ! না থাকলেও তারা তা 
শোনে না। অনেক ক্ষেত্রে আমর! ইচ্ছামত চলতে পারি না। 

আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি হেসে ফেললাম । সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়া- 
মৃতিটি তার কথা বল! থামিয়ে দিল । আনার মুখপানে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। 
তারপর বলল. বল, কেন তোমার মুখের উপর দিয়ে একটি হাসির ঝিলিক 
েলে গেল। এইভাবে এক উপশ্াসের হাসি যেন তোমার দশর্ঘ শ্রমের সমস্ত 
গুরুত্বকে লঘু করে দেয়। 

আমি তখন ছুদিক “থকে দুটি বিরুদ্ধ চাপ 'ন্তুম্ব করলাম । অন্তদ্বন্দের 
মধ্যে পড়ে গেলাম আমি । একদ্ুন আন্কে চুপ করে থাকার জন্ত ইশার। 
করছেন আর একছন আমাকে কথা বলার ভন্ত অনুরোধ করছে । আমার 
মনের 'স অবস্থার কথ! বুঝতে পেরে অনমার পথপ্রদ্শক বললেন, তোমার 
ঘ। বলার এবার তা বল। সংশয়াকুশ চিত উনি যা জানতে গাইছেন তা গুকে 
জানিয়ে দাও । 

তখন আমি সেই ছ'য়ামূতিকে বলল'ম, তুমি আমার হাসি 'দখে বিস্মিত 
কয়ে উঠেছ, কিন্তু এ₹ পর যা] বলব ভাতে তমি আরো অনেক বিস্ময় অন্গভব 
করবে । যিনি আমার এই যাত্র'পণে সার ক্ষণ পথ দেখিয়ে আসছেন, ধিনি 
আমার পাশে দীড়িয়ে রয়েছেন তিনিই হচ্ছেন ভাজিল। এই সেই কবিবর 
তাজিল ধার কাব্যের সমুন্নত বিষয়বস্তু দেবতা ও মানবজ তিররপ্দীবনসঙ্গীত রচন। 
করার ক্ষমত দান করেছিল তে।মায়। তুমি যদি আমার হাসির কারণ অন্ত 
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'কিছু ভেবে থাক তাহলে ত1 মন থেকে মুছে ফেল। তার সম্বন্ধে তৃষি হ! 
বলেছিলে সেই কথা ভেবেই আমি হেসে ফেলেছিলাম । 
আমার কথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে নত হয়ে আম|র গুরু ভার্মিলের চরণ 
চুম্বন করতে গেল। কিন্তু তিনি তাকে ধরে তুলে বললেন, একাজ করো! না 
ভাই । তুলে যেও না তুমি ছায়ামাত্র আর আমিও ছায়াশরীর | 
সে তখন উঠে দাড়িয়ে বলল, এর দ্বার! নিশ্চয় বুঝতে পারছ তোমার প্রতি 
আমার ভালবাসা কত নিবিড়, কত বাপক । আর এর জন্যই আমি ছায়াকে 
বাস্তব কায়। বলে ভূল করেছিলাম । 


দ্বাবিংশতি সর্গ 
ষষ্ঠ চত্বরের পথে উৎক্রমণ £ উদারতার দেবদূত 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দাত্তে, ভ'জিল ও স্টেসিয়াস এই তিনজন কবি মার্জনার গিরিপথের মধ্য 
দিষ্পে ষষ্ঠ চত্বরের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন । এমন সময় উদারতার এক 
দেবদূত এসে পঞ্চম চত্বরের আশীর্বাদ ঘোষণা করে গেল এবং দান্তের ললাট- 
দেশ হতে লোভরূপ পাপের অক্ষরটি তুলে দিল। স্টেসিয়াস - স্বয়ে বললেন, 
এতপিন ধরে তিনি যে শান্তি ভোগ করছিলেন তার ক'রণ তার অর্থলোভ নয় । 
তার কারণ হলে! তার অনিতবায়িত।। পরম্পরবিরুক্ধ সব পাপগুপলর এই 
চত্বরে ম্খ'লন হয় এবং পাপীর। পরিশুদ্ধ হয়। এর পর ্টেসিয়াস বললেন, 
'ভাজিলেব কাব্য পাঠ করে তিন খুস্টধর্স অবলম্বন করেন । কিন্তু অত্যাচারের 
ভয়ে লুকিয়ে এই ধর্মে দীক্ষিত হন তিনি। তথাপি উর মধ্যে কিছু 
কাপুরুষত। ও অকর্মশ্যতার যে দোষ ছিল তার স্ম'লনের জন্ত তাকে অলস 
অগুতাপীদের জন্ত নিিই চত্বরে অটক ৎ*কতে হয় দীর্ঘক্ষণ ' ভাক্তিল 
তাদের লিশ্থোতে অবস্থানকারী গ্রীক ও রোমের বহু বিশিই আত্মার কথ। 
বললে পর তারা আবার উঠে ষেতে লাগলেন । অবশেষে শেষ সিঁড়িতে ওঠার 
পর ডান দিকে "রে ষষ্ঠ চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন । অতঃপর তারা নিয়ত- 
ঃ্জলসিঞ্ত এক ফলস্ত বৃক্ষের তলায় এলে সেই বৃক্ষের শাখা হতে এক কণ্ঠস্বর 
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শোনা গেল । কে যেন বলল, তারা যেন সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ না! করেন। 
তারপর সেই কঠন্বর অধৈর্য ও ক্রোধের বিপরীত সতিষুতার দৃষ্টাত্তের 
কথাগুলি ঘোষণ! করল। 

যে দেবদূত আমাদের ষষ্ঠ চত্বরের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বিনি আমার: 
নলাটদেশ হতে আর একটি পাপের চিহ্ন অপনোদন করেন তিনি আমাদের, 
পিছনেই ছিলেন। ন্যায়পিপাস্থ অন্তাগী আত্মাদের আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি 
লাতিন ভাষায় বললেন, “হেটি কি সিতিয়াস্ত জাস্টি/নয়াম” অথাৎ যারা সত্য ও. 
ন্যায়ের ভন্য ক্ষুধ; ও তৃষ্তাবোধ কবে তার! ঈশ্বরের আশীবাদধন্য হয়। 

আগের থেকে আমার পাছটে। হান্কা বোধ হতে লাগল। যে কোন: 
গিত্রিপথে আমি অনায়সে চলতে পারছিলাম । আমার সঙ্গে ভাঙল ও 
স্টেসিয়াসের থে ছায়ামুতিছটি ছিল তাদের সঙ্গে অতিদ্রত আমি ছেঁটে 
চলেছিলাম। 

ভাজিল বললেন, তি ও ধর্মসম্মতভাবে যে প্রেমের আলো! এ্জ্জলিত হয়, 
সে আলো অগ্য কেউ দেখলেই ত'র অন্তরেও জলে ওঠে অনুরূপ প্রেমের, 
আলে । ভেসিয়াস জুনিটাস ভুডেনালিস নরকপ্রদেশের অন্বগত লিখ্োতে 
বসবাম করতে আসার পর তাঁর ছুঃখ থেকে তামার প্রতি তোমার ভালবাসার 
কথা গুনেছি। ভুডেনাল ছিলেন রোমক হাশ্যরসিক কৰি। তার পুত্র নীরে 
ছিলেন রোমের সম্াট। তার মুখ থেকে তোমার কথ! শোনার পর তোমার 
প্রতি আমার এমন নিবিড় ভালবাসা জাগে যে এর আগে কোন অদৃষ্টপূর্ব 
প্রেমাম্পদের ভন্ত কোন প্রেমিকের অন্তরে সে ভালবাস জাগেনি । আর সেই 
ভালবাসার প্রভাবে দেখবে তোমার পক্ষে কত সহজ হয়ে উঠবে লিড়িতে. 
উৎক্রমণের পথ। যদি আমি ছুঃসাহসিকতার সঙ্গে কোন অন্যায় বা অবাঞ্চিত 
কথা বলে থাকি তাহলে বন্ধভাবে ত৷ ক্ষমা করো । এখন বন্ধভাবে আমাকে 
বল, কেমন করে তুমি লোভের বশবতী হয়ে পড় । তোমার যে অন্তর কষ্টাজিত 
জ্ঞানরূপ রত্বে পরিপূর্ণ সে অন্তরে কেমন করে লোভ জাগে? 

এর উত্তরে স্টেসিয়াস হেসে বললেন, তোমার প্রতিটি কথাই আ'মার প্রতি 
তোমার ভালবাসার অন্রান্ত নিদর্শন । জগতে ও জীবনে এমন অনেক অদৃশ 
জিনিস আছে যা আমাদের কাছে অহেতুক জটিল বলে মনে হয়। তুমি 
হয়ত ভেবেছ পূর্বগ্ীবনে আমি ছিলাম কৃপণ সঞ্চয়ী। তোমার প্রশ্ন শুনে 
আমার তাই মনে হয়। কিন্ত গেনে রাখ, কার্পণ্য বা সঞ্চয় কাকে বলে. 
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ত। জানতাম না আমি । আমার অর্থলোভের কারণ ছিল আমার অমিত-- 
ব্যায়িতা। আর সেই পাপেই আমাকে কভোগ করতে হয় পাচশত বছর ধরে । 
তুমি এক জায়গায় লিখেছিলে, “হে স্থুনিবিড় ন্বর্ণগৃপ্,তা, কেন তুমি মানুষের : 
অর্থ কামনাকে সংঘত করে! না? এইভাবে তুমি রাগে ছঃখে মরণস্ীল মানব 
জাতির এক শাশ্বত দুর্বলতার কথাটিকে দিয়েছিলে স্থন্দর কাবারূপ। কিন্ত 
আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাবে অনেক মাহুষ অর্থের প্রতি লোভ 
করলেও ভা (ভাগ করে না, শুধু সঞ্চয় করে চলে । আমি কিন্ত সেই সঞ্চয- 
প্রবৃত্তি হতে নিজেকে মুক্ত করে শুধু অমিতব্যয়িতার স্রোতে গা ভাপিয়ে দিই । 
আনেক সময় মান্য জীবনে বা মৃত্যুকালে অজ্ঞতাবশতঃ অন্থশোচন! করে না 
বলে যুক্তি পায় না পাপ হতে। অন্থতাপের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো মান্য যে" 
পাপকার সেই পাপের বিপরীত একটি সদ্গুণের অনুণীলন করা। কিন্ত 
অন্ান্ত অনুতাপীদের মত আমি অন্গতাপের অশ্রু দিয়ে আমার সব পাপ ধুয়ে 
দিতে পারিনি । 

কবিবর ভাগ্গিল তখন বপলেন, তামার থীবাইদ কাব্যের বিষয়বন্ত 
তোমার ধর্মবিশ্বাসের অভাবকেই হুচিত করে। থীবস্এর বিধবা রাণী 
দোকাস্তা না জেনে তারই আপন পুত্র ঈভিপাসকে বিবাহ করে এবং সেই 
আপন পুত্রের গরসজাত ছুটি যমজ্‌ সন্তান প্রসব করে । তোমান্ব কাব্যগ্রন্থ 
এই ঘটনারই কাব্যরপ। আনার মনে হর এ্রতিহা সিক ক্লিও ও তুমি ছিলে 
পেগান ধর্মটবলম্বী । তোমাদের কোন ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল . | তা যদিহয় 
তাহলে কোন পবিত্র আলো তোম;র মনের আ'বগ্ভার অন্ধকার দুর করে 
তোমাকে এখানে নিয়ে আসে সেন্ট পিটার প্রনশিত পথে ? 

তখন স্টেসিয়াস বলল, তুমিই আমাকে সে পথ দেখিয়েছ। তুমিই 
দেখিয়েছে আমাদের ঈশ্বরবিশ্বাসের পথ। আমি যখন সেই পুব্রাণক থিত 
পানে'সংসের গিরিগুগার রাজ্যে তার মায়াবী ঝর্ণার উজ্জ্বল জলধারা পান 
করার জন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাঘ, যে জল একমাত্র কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাতা 
দেবত! এ্যাপেলো। ও মিউজ পান করে. তখন তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলে । তোমার কাব্য পাঠ করেই আমি পাই কাব্যরচনার 
প্রেরণা । তুমি.তোমার এক্লোস কাব্যগ্রন্থ বলেছিলে, জগতে শীঘ্র এক 
মহান নবজাতকের জন্ম হবে। ন্যায়বিচার ফিরে আসবে পৃথিবীতে । স্বর্গীয়, 
সুহমাসপ্ডিত ভাবধ:রাসম্পন্ন এক নতুন মানবজাতির জন্ম হবে। হৃচনা হুকে 


২৩৩৬ দাস্তে রচনাসমগ্র 
এক নতুন যুগ্গের । লাতিন ভাষায় লিখিত এই কথাগুলি ছিল, 


ম্যাগনাস এযাব ইন্টিগ্রো স্যাকলোরাম নেসিটার অর্ডো 

জ্যান রেদিৎ এ ভাগে! 

রীডিয়াস্ত স্যাটার্ণ! রেগন। 

জ্যান নোভা প্রোজেনিৎ সেলে! দ্রিমিত্তিতুর এযাল্‌্টো । 

অর্থাৎ এক মহান নবজাতকের জন্ম হবে পৃথিবীতে আর সঙ্গে সক্ষে 

প্রতিষ্ঠিত হবে শৃংখলার রাজত্ব ; 

গ্রহরাঙ্গ শনির রাঞত্ কায়েম হবে, 

ফিরে আসবে হ্াক়বিচার ; 
জন্মলাভ করবে স্বগীয় সুষমানপ্ডিত ধর্মপ্রাণ এক পবিত্র মানবজাতি । 


তোমার লিখিত কথাগুলি প্রতিটি গীর্জায় গাওয়া হত। তুমি কোন 
. নবজাতককে উদ্দেন্ঠ করে একথা “লখেছিলে তাক্তানি না। তবু খুন্ট- 
ধর্মাবলম্বী লোকেরা ভাবত তোমার এ ভবিষ্যদ্বাণী যীশুধৃষ্টকে উদ্দেশ্ত 
করেই রচিত হয়েছিল এবং ত। ফলে গেছে অক্ষরে অক্ষরে । মধ্যযুগের ধর্ম- 
স্থানগুলিতে তাঁই তোমার কথ। স্মরণ করা হত শ্রদ্ধার সঙ্গে । তোমাকে বল। 
হত, এক স্থমহান মানবজাতির ভেবিষ্ক্তা মোরো প্রফেট অফ দি জেন্তিলস্)। 
-খুষ্টধর্মের প্রচারকেরা যখন প্রথম ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হয় তখন তোমার বাগী 
থেকে তারা অনেক “প্রেরণা পাভ করে । হাদের "সই সব প্রচারমূলক বাণী 
আমার কাছে খুন্ই পবিত্র বলে মনে ভয়। অঙ্গান্ত সকশ ধর্ম দ্বণ্য বোধ 
হত আমার মনে। যে ডোধিটিয়ান খুস্টানদের উপর অত্যাচার করে, 
ডোমিটিলান ও তাঁর লোকজনদের উপর যখন অন্যাচার করা তয় তখন এক 
ফোটা জলও পড়েনি আমার চোথে। খাঁবস্দের কথা নিয়ে কাব্যরচনার 
আগেই আমি থৃস্টধর্মে দীক্ষিত হই | উবু আমার মনে সংশয় ছিল বলে আমি 
সেই ধর্মের আদর্শকে অকুগ্ঠভাবে গ্রহণ ও প্রচার করতে পারিনি। বু 
বদর যাবৎ আমি অন্তরে থৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েও বাইরে ছিলাম ছদ্মবেশী 
-খর্মবিশ্বাবিবদ্দিত পেগান । আম্যর এই অবচ্চেল৷ আর কুঠার জন্ত চতুর্থ চত্বরে 
বন্দী অবস্থায় দীর্ঘকাল যাপন করতে হয় । 

একদিন তৃমিই আমার মন থেকে তৃলে ফেলেছিলে অন্ধকাৰের বনিক] । 
বল, এখন যঠ চত্বরে ওঠার পথে কিছু সমন্প কথাবার্তায় বায় করা চলতে 


ডিভাইন কমেডি ২৩৭ 


পারে কিনা। তাহলে বল, টেবেন্ন, প্রটাস, ভেরিয়াম, ক্যা।সনিয়াস প্রভৃতি 
প্রাচীন লাতিন কবিরা আজ কোথায়? তারাও কি প্রশ্বরিক বিধানে, 
নরকগহবরে বন্দী হয়ে আছে? 

আমার পথপ্রদর্শক তখন বললেন? মামি পাপিয়াস ও বহু লাতিন ও গ্রীক 
কবিরা নরকপ্রদেশের প্রথম বৃত্বের অন্ধকারে ছিলাম । সেখানে অবস্থানকালে 
আমর! সব কবির! মিলে সেই নায়াবী পার্নেপাঁসের শিখরদেশের কথ! 
প্রায়ই বলতাম যেখানে কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত। দেবতা এ্াপোলো। ও 
শিউজ বাপ করেন আর মাঝে মাঝে সেই পাহাড় মধাস্থিত এক প্রন্জ্রজালিক 
ঝর্ণার জল পান করেন। সেখানে ইউরিপিদেস সাইযোনাইডস্‌, খ্যার্টিফোন 
গ্যাগাথন প্রতৃতি বহু গ্রীক কবি ও নাট্যকার ছিলেন । তোমার কাবোর 
অনেক চরিত্রও আছে সেখানে, যেমন ধর ঠ্যার্টিগোন, দীপাইল, আছিয়া 
প্রভৃতি । কাব! এখনো সেখানে শান্তি ভোগ করছেন। যিনি ল্যাপ্তিয়ায় 
বন্ত সৈন্তসহ এক সমরাভিযান পবিচলনা করেন সেই ছুঃসাহদী বীরাঙ্গন! 
রাজকন্তাও আছেন। আরে। আছে ত্রিসিয়াসকন্যা। 'থটিস ও দিদামিয়া 
ভগ্গিনীগণ। 

এবার 'ভাঞ্জিল ও স্টেসিয়াম দুজন কবিই থামলেন । প্রত্তরপ্রাচীর মধ্য- 
স্কিত সিড়ি বেয়ে তারা ততক্ষণে উঠে এসেছেন ষ্ঠ চত্বরে । তখন দিন শুরু 
হওয়।বু পর থেকে চার ঘণ্টা অতিবাহিত হয়েছে । পঞ্চম ঘণ্টা হের জলন্ত 
রথটিকে মধ্যগগনপথে ঠেলে দিতে গুরু করেছে : 

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, আমার ধনে হয় পরত প্রদক্ষিণের যে কাজ 
আমরা শুরু করেছিলাম ত এখনো! শেষ হয়নি । মনে হয় আমাদের এখন 
যেতে হবে ভান দিকে । তবেই আনর। পৌছতে পারব আমাদের লক্ষ্যে । 

আমর! বিন! প্রতিবাদে বিনা আয়াসে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম 
তাকে । তারা দুজনে সামনে ছিলেন আর আমি ছিলাম পিইনে। পিছন 
থেকে তাদের সব কথা গুনে চলেছিলাম। তারা কাব্য সম্পর্কে যে সব 
আলোচন: করাছলেন তাতে আমি অনেক কিছু জানতে পারুছিলাম । 

কিন্তু সহসা মাঝপথে একটি আশ্্যজন” গাছ দেখে আমর! থমকে 
প্াড়ালাম । তাদের আলোচনা থেমে গেল। গাছটিতে অনেক ফল ধরেছিল। 
পাতা ও ফলের গন্ধ আসছিল । কিন্তু গাছটির শাখা প্রশাখাগুলি এমনভাবে 
বিশ্বত্ত ছিল যাতে কেউ সে গাছে উঠতে না পারে । সে গ্রাছের ধারে অতি 


২৩৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


-অক্মিকটে ছিল এক পাহাড় আর নির্মল জলের এক ঝর্ণা । সে বর্শা ছুধারে 
ছিল ধন জঙ্গল। কবি ভাঞ্জিল ও স্টেসিয়াস যেমনি সে গাছের তলায় গিয়ে 
ঈ্লাড়ালেন অনি পাতাভর! একটি শাখ1 থেকে এক কষ্ম্বর ভেসে এল, তোমরা 
“যেন এ গাছের ফল ভক্ষণ করে৷ না! । 

ভারপর সে কণম্বর আবার বলতে লাগল, কুমারী মাতা মেরী ধর্ষসম্মত 
বৈবাহিক সম্পকের 'ঘবারা তাদের প্রণয়সম্পর্ককে পবিত্র ও বৈধ করে তোলার 
জন্ট তৎপর হন। প্রাচীনকালে রোমের ললনার! মগ্যপানে বির্ুত ছিল। তার৷ 
গুদ চাইত সৎ আচরপ। প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি ভ্যানিয়েল 
ক্ষুধা তৃষণ ভূলে শুধু জ্ঞানের অন্ুসন্ধণনে ধাবিত হতেন । মানুষের ইতিহাসের 
'প্রাচীনতষ যুগ ছিল ত্বর্ণযুগ। মানুষের কোন ক্ষুধা তখন অতৃপ্ থাকত না, 
অপূর্ণ থাকত না তার কোন কামনা বাসনা । এমন কি চিরতপ্ত মরু অঞ্চলেও 
থাকত ক্ষুধা তৃষণ নিবারণের উপযোগী অনেক মধু। এসব কখ। আমর 
খসফাদের ধর্ষণান্্রে পাই। 


ত্রয়োবিংশতি সর্গ 
ষষ্ঠ চত্বর £ অতিতভোগী শীর্ণকায় অনুতাপীর দল £ অনশন 


কাহিনীসংক্ষেপ 


একদিন যারা জীবনে পাধিব স্থখস্বাচ্ছন্দ্যমণ্ডিত অতিভোগের উদ্দাম 
তরম্ে গ ভাসিয়ে স্কীতকায় হয়ে উঠেছিল আজ তার শাস্তিস্বরূপ শীর্ণকায় 
“কয়ে উঠেছে তারা । ষঠ চত্বরে এসে দাস্তের। সেই সব বিশীর্ণদেহ অতিভোগী 
অনুতাপীদের দেখতে লাগলেন । তাদের মধ্যে একজন চিনতে পারল দাশ্তেকে। 
স্্ান্তে দেখলেন সেই ছায়ামুতিটি তান এক ঘনিষ্ঠ স্হচর। নাষ ফোরেসী 
দোনাতি | মীর্খ দিন পর ছুই বন্ধুতে দেখা হওয়ায় অনেক কথাবার্তা! হলে! । 

নিবিদ্ধফল সেই গাছের তলায় প্লাড়িয়ে তার গুচ্ছ গুচ্ছ সবুজ পাতার 
দিকে তাকিয়ে রইলাম অণ্মি | ফুল প।খি দেখতে থাকা কোন অলস মাহষের 
“তত বেশ কতকগুলে। মুহর্ত নট করে ফেললান আমি ।' “এমন সষয় আমার 
'পিতার অধিক গুরু বললেন, বিলম্ব করো না বৎস। আমাদের সমস্তীমা 


ডিভাইন কমেডি ২৩৯ 


“নির্দিষ্ট । বাজে কাজে সেসময় নষ্ট করা চলবে না। তার কথায় আবার 
শচলতে শুরু করলাম আমি । কাব্য সম্পকিত তাদের আলোচনায় যে আনন্দ 
'আমি পেয়েছিলাম তা আমাকে সব পথশ্রম ভুলিয়ে দিয়েছিল । 
সহসা ক্রন্দনমি শ্রুত এক সকরুণ প্রার্থনাগীত শুনতে পেলাষ। নে গান 
একই সঙ্গে এমনই করুণমধুর যে সে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে বষক্ধ সন্তানের 
মত আনন্দবেদনার ছুটি মিশ্র অনুভূতির উদ্রেক হচ্ছিল আমার মনে। গানটির 
প্রথম চরশ ছিল প্ল্যাবিয়া মীয়া ড্যোমিনি এযাপারিস, এৎ অস যীয়াম 
গ্যানান্তি এ্যাবিৎ লডেম তুয়াম” অর্থাৎ হে ঈশ্বর, আমার বদ্ধ ওঠাধর তুমি 
খুলে দাও যাতে আমি তোমার গুণগান করতে পারি আমার এই সুখ দিয়ে। 
অতিভোগী অনুতা'ীদের বিশীর্ণকায় ছায়ামৃতিগুলি এই বলে প্রার্থনা* 
করছিল। তারা মর্মে মর্ষে উপলব্ধি করছিল, তাদের মুখগুলি গুধু আহার্য 
ও -11ন।গ গ্রহণের জন্রই হু হয়নি । তার প্রধান কাজ হলো! প্রিরম্বঠা ঈশ্বরের 
গুণগান করা। 
আমি তখন আমার গুরুকে বললাম, হে পরন পিতা, আমি কি 
গুনছি ? 
তিনি উত্তর করলেন, দশর্ঘ শান্তিভোগের পর যে সব অন্তাপীদের আত্মা 
পরিশুদ্ধ হতে চলেছে, শিথিল হয়ে আসছে যাদের বন্ধন তারাই এ প্রার্থনা 
গানকরছে। এবার মুক্ত পরিস্তদ্ধ তাদের আত্ম! লবুপক্ষ নি যত এগিয়ে 
যাবে স্বর্গধামের পথে । 
দেখলাম সেই প্রর্থনার গান গাইতে গাইতে একদল ছায়ামৃতি আমাদের 
ছাড়িয়ে ক্র হগতিতে চলে গেল। যেতে ষেতে বার বার পিছন ক্কিরে তাকাতে 
লাগল আমাদের পানে। 
তাদের গতি ভ্রত হলেও তাদের মনে ছিল চিন্তার তার। তাদের শুন্ত 
কোটরাগত চোখগুলি ছিল অন্ধকারে ভর। ৷ মুখগুলি ছিল মলিন। তাদের 
'দেহগুলি এমনই শীর্ণ ছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাদের সে দেহের কঙ্কাল- 
গুলো! শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা ছিল। তানের তুপনায় ওভিদের সই চকিত্র 
থেসালির এক লোক এরিসিসিথনও এত মোগ। ও শীর্মকায় ছিল না । একবার . 
এরিলিলিখন ভূলবশত: দেবী সিরিসের বাগানের এক ওক গাছ কেটে ফেলে । 
সিরিস তার ক্রন্ত তাকে অতৃপ্ত ক্ষুধাভেগের শান্তি দেন। দিনে দিনে জস্হ 
প্ছুধায় শীর্নকা় ও কঙ্কালদার হয়ে ওঠে এরিদিসিথন। অবশেষে সে ক্ষুধার 
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ঘাড়নায় নিজের দেহের মাংস ছি*ড়তে থাকে । সেই সব বিশীর্ণদেহ কঙ্কালসাক: 
ছায়ামৃতিদের থেকে এক অপরিমীম বাথায় আমার অন্তরাত্বা কেদে উঠল ।, 
আমার মনে পড়ল মিরিয়ামের কথা ষে মির্রিয়াম একদিন ক্ষুধা সহ্য করতে না, 
পেরে আপন সন্তানের মাংস ভক্ষণ করে। 

ষীগুর মৃত্যুর জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক জুডাস ছিল ইহুদী । তাই রোমসত্ত্রাট 
টিটাস সমগ্র ইছদী জ্ঞাতির বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। 
ইহুদীদের রাজধানী জেরুজালেম নগরী অবরোধ করেন। জেরুজালেম 
অবরোধকালে বহু ইহুদী ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই সময় মিরিয়াম 
নামে এক ইহুদী নারী ক্ষুধা সহা করতে না পেরে তার আপন সন্তান, 
জোসেফাসকে হত্যা করে তার মাংস ছি'ড়ে খায় । 

সেইসব শীর্ণকায় ছায়ামূতিদের মুখের হাড় সব বেরিয়ে গিয়েছিল। 
সে মুখে কোন মাংস ছিল না । যার। জ্রীবনে সব কিছু তুলে শুধু পান ভোগে' 
মত্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সেই পান ভোগ কোথা হতে আসছে, এই জগৎ ও. 
ভবনের উৎপত্তি কোথা হতে, সেকথা একবারও জানতে চায় না সেই 
অবিষৃয্যকারী অতিভোগীদের পরিণাম যে এত ভয়াবহ তা ন! দেখলে কেউ 
বিশ্বাস করতে পারবে ন1। 

তাদের সেই বিশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ আর মলিন মুখ ভাল করে খুঁটিয়ে 
দেখতে লাগলাম । ,কিস্ত তার কারণ আমি জান্তে পারলাম না। এমন 
সয় একটি ছায়মূতি তার কোটরাগত চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবন্ধ করে, 
তার কণ্ঠের মধ্যে ঢুকে যাওয়া ত্বব কোনরকমে বার করে বলে ওঠে, হ। 
ভগবান! আমি কি দেখছি আমার সামনে? 

তার চোখের দৃষ্টি আমি বুঝতে পারিনি । শুধু তার কগঠম্বর গ্গনে তার' 
পরিবতিত চেহারা সত্তেও তাকে চিনতে পারলাম । তার নাম ফোরেসি: 
দোনাতি। 

ফর্সে। দোনাতির ভাই ফোরেসি দোনাতি ছিল দাস্তের স্ত্রী জেন্নার দুর 
সম্পকীয় আত্মীয় এবং দাস্তের বন্ধু । দান্তের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দান্তের 
সঙ্গে তার মন কষাকবি ছিল কোন কারণে । 

ফোরেসি দোনাতি আমাকে বলল, আমার পানে অমন করে তাকিয়ে 
থেকো না । আমার এই বিশীর্ণ দেহ ও বিবর্ণ মুখপানে গর্ষম কঠোরভাবে 
'তাকিও না। শু কুঠ রোগে আক্রান্ত ফ্যাবর্ঁশে বিবর্ণ মানুষের মত অবস্থা! 
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' হয়েছে আজ আমার । যাই হোক, এখন বল তোমার খবর কি? আর 
তোমার সঙ্গে যারা রয়েছে তারাই বা কে? চুপ করে থেকো না। 
বথ। বল। - 

'আমি বললাম, একদিন তুমি আমাকে ম্থথে ছুঃখে কাদিয়েছিলে । কিন্তু 
আজ তোমার মৃত্যর পর তোমাকে এই শাস্তিভোগ করতে দেখে আবাক্ 
ছুঃখে জল আসছে আমার চোখে । ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, কেন 
তোমার এই অবস্থা হলে! ? আমাকে এখন কোন কথ। বলতে বলো না। 
কারণ এখন আমার মন অপার বিল্ময়ে আচ্ছন্ন । আমার মন যদি অন্থাত্র 
থাকে, আনার মধ্যে না থাকে তাহলে আমি কেমন করে কথা বলব? 

সে বলল, এখানে যাঁর:ই আনার মত কষ্ট পাচ্ছে তারা লবাই জীবনে 
অত্য'ধক লোভের অপরাধে অপরাধী । আজ নিরন্তর অন্ুতাপের দ্বার 
আম! «শে পরিশুদ্ধ হষে উঠছি । 

ক্ষুধা তৃষ্তায় আমি আগে হতেই কাতর ছিসাম। আমর যে গাছের 
তলায় ধাড়িয়েছিলাম মেই গাছের ফলের গঞ্জে আর উপর থেকে পড়া গাছের 
পাত।র উপর জল/সঞ্চনে আমার শ্ধ! তৃষ্ঠা আরো! তেড়ে গেল। এপথে এর 
আগে একবার এসেছিলাম । এবার আসাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা যন্ত্রণ! আরো 
বেডে গেল। বেদনার বদলে বল! উচিত সাত্বনা বা শান্তি । কারণ যে কামন। 
আমাকে সে গাছের তলদেশে আবার নিয়ে এসেছিল “সই কামনাই ধীু 
খৃষ্টকে ক্ুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার সময় আনন্দ দান করেছিশ। তিনি তার 
দেহের রক্ত দান করে মানবঙ্গাতিকে মুক্তির পথ দেখ'ন। সেই ছুবিসহ 
নিশখড়ন ও যন্ত্রণার মাঝেও তিনি কারে। উপর কোন অভিযোগ না করে বলে 
ওঠেন, “এলি, এলি, সাবাকথমানি” অর্থাৎ হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন তুমি 
আমাকে ত্যাগ করেছ? 

আমি ফোরেসিকে এবার বললাম, আচ্ছা ফোরে!স, তোমার মৃত্যুর পর 
একে এখন পর্যন্ত বোধ হয় পাচ বছর কেটে গেছে। তুমি বোধ হয় ১২৯৬ 
খুষ্টাব্ধে প্রাণত্যাগ করে । কিন্তু যধি তোমার পাপ করার ক্ষমতা কমে না৷ 
বয়, যদি পবিত্র অন্ুতাপের বেদনা তোমার হ্বর্শগামী আত্মাকে বধূর মত বরণ 
করে ন৷ নেয় তাহলে তুনি এত পথ উঠে এলে কি করে? আমি তে! 
ডেবেছিলান নরবশ্রীদেশের অত্যন্তরেই তোমাকে দীর্ঘকাল বন্দী থাকতে ₹বে। 

ফোরেসি বলল, আমার স্ত্রী নেল্লার সত্ব গ্রচেষ্টা ও শুভেচ্ছাই এত শীল 

১ত 


কস নাকের তর ভেজে 


নিষে এসেছে এখানে আমাকে । তার অবিরাম প্রার্থনা ও ঈশ্বরের কাছে 
অনুনয় বিনয়, অশ্রজল ও দীর্ঘশ্বাসের ফলেই আমাকে নরকের কোন বৃত্তে 
বেশী দিন বন্দী থাকতে হয়নি; আমি এখানে এই পরিশ্ুদ্ধির রাজ্যে 
এসে অন্গতাপের কীটের দংশন সহ করতে পেরেছি। আমার যুবতী 
স্রীর উপর ঈশ্বর যেন আরে! বেশী সদয় ভন আগের থেকে । মধ্য 
মাপিনিয়ার অন্তর্গত যে বার্বাজীয়ায় আমি তাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে 
রেখে এসেছি সে বার্বাজীয়ার দুম সুদূর প্রাচীন কাঙ্গ হতে আডও অক্ষুপ্ 
'আছে। খুস্টের জন্মের তিনশত বছর পরে সেপ্ট গ্রেগৰী একবার বলেছিলেন, 
পারত্যপ্রদেশ বার্বাজীয়ার লোকেরা ববর পশুলীবন যাপন করে। হেআমার 
প্রিয়তম ভাই, তুমি আর কি আমায় বলবে? আর বেশী সময় পাবে না। 
তবে জেনে রেখো, তোমাদের ফ্লোরেপ্পের নারীরা যে বিলাসব্যমন ও 
অমিতব্যায়তার শোতে গ! ভাসিযে দিয়েছিল তা কোন বক্তা কোন বন্তৃতামপ্ে 
বলে শেষ করতে পারবে না । তুকীস্থানের মুসলমান রমণীদের পরিবর্তে 
তোমাদের ফ্লোরেন্সীয় রমণীদেরই বোরখা পরিয়ে বন্দী করে রখতে হয় 
ঘরে। কিন্তু এই সব কঠোর শাস্তিমূলক প্রথার প্রবর্তকদের মনে রাখ! উচিত 
জোর করে কারো! মুখ বেশীদিন বন্ধ রাখ! যায় না; একটু ফাক পেলেহ ব! 
ন্নুযোগ পেলেই কর্কশকণ্ে তাদের অভিযোগ ক্ানাবে তারা । তবে 
একথাও জেনে রেখো, আমার দূরদৃষ্টি যি ব্যর্থ না হয় তাহলে ফ্লোরেন্দীয় 
নারীদের এই সব অসদাচরশের কন্য একদিন তাদের অবশ্যই কাদতে হবে। 

দ্ান্তে যখনকার কথা বলছেন তার ষোল বছর পরে অর্থাৎ ১৩০০ খৃস্টাঝে 
ফ্লোরেদ্দে শ্বেত ও ছুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ হয়। তার কথাও বলছেন। 

ফোরেসীর কথা তখনো! শেষ হয়নি। সে বলল, আচ্ছা এবার বল ত 
দেখি, তোমার দেহ হৃর্করণকে কি করে বাধ দিচ্ছে? আমরা তাই 
তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি । 

আমি বললাম, যদি সেই সব অতীত দিনের কথা স্মরণ করো, যদি আমি 
আমার সঙ্গে তোমার তুলনামূপক আলোচনা করি তাহলে এক অব্যক্ত ব্যণায় 
মোচড় দিয়ে উঠবে তোমার অন্তরটা। গত বৃহস্পতিবার যখন আমি প্রথম যাএ! 
শুরু করি এব গ্রাত্রিতে এক গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলি তখন আমার 
মাথার উপরে যিনি আকাশপথে এগিয়ে চলেছেন সেই র্যের ভগিনী চন্দ্র 
সেদিন পূর্ণায়ত অবস্থায় আমাকে পথ নেখিয়েছিল। যার ফলে 


৪৩ 


'আঞ্জ তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে । পুরাণে বলে দেবরাজ জিয়াসের গরসে 
ও লিটোর গর্ভে এযাপোলে! ও ভায়েন! নামে ছুটি যমজ সন্তান হয়। পুত্র 
এযাপোলোকেই বল! হয়ন্ছর্য এবং কন্া ভায়েনাই মত্ালোকে চন্দ্র নাষে 
অভিহিত। 

এর পর হুর্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, রাত্রির অন্ধকার হতে হুর্য 
যেমন ধীরে ধীরে উঠে আসেন আকাশপথে আমিও তেমনি সেই অন্ধকার 
মৃত্যুপুরী ও প্রেতপুরী হতে উঠে এসেছি এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে । এখনে! 
আমি জীবিত বলেই আমার দেহে এখনে রক্ত মাংস আছে । আমাকে 
সেই অন্ধকার প্রেতপুরী হতে ধীরে ধীরে পথ দেখিয়ে কত বৃত্ত অতিক্রম করে 
এই পরিশুদ্ধির পাহাড়ে যিনি নিয়ে এসেছেন তিনি হচ্ছেন কবিবর ভাঙিল। 
তিনি তোমার ডান দিকে রয়েছেন আর তার সঙ্গে যিন রয়েছেন তিনি কু 
আগেই পরিশুদ্ধির পাহাড় হতে মুক্তি পান। পাপের সমস্ত অণ্টভ পরিণাম 
হুঠে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয় তার আত্মা। কবি ভাজিল বলেছেন উনি 
আমাকে এখন থেকে শিয়ে যাবেন সেই সুদূর স্বগলোকে যেখানে আছে 
বিয়াত্রিস নামে সেই মহীয়সী মহিলা এবং যেখানে গেলে আমি তাঁর দেখা 
পাব। আমাদের সঙ্গে যে পরিশুদ্ধ আত্মাটি রয়েছে এর যুক্তির ভ্তন্যই কিছ ক্ষণ 
আগে এহ সমগ্র চত্বরটি ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল। 


চতুত্রিংশতি সগ 
ষষ্ঠ চত্বর ঃ অতিভোগী অন্থুতাগীদের দল 


কাহিনীসংক্ষেপ 
ফোরেসি দোনাতি তার বোন পিকার্দার কথা বলল । পিকার্দা এখন স্বর্গ- 
বাস করছে। ফোরেসি আরে! কয়জন অনুতা'পীর নাম করল । তাদের মধ্যে 
ছিল লুকার বঙ্গিয়ান্তা | বঙ্গিয়ান্া দান্বেকে চিনতে পেরে সন্সাবয়িক ইতালীয় 
গীতিকবিদের অভিনব রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করল তাকে কথাপ্রসঙ্গে। এর পর 
তার ভাই ফসে? দৌনাতির ভয়ঙ্কর মৃত্যু সম্পকে এক ভবিস্তঘধাণী করে তার 
আপন পথে চলে গেল ফোরেসি। কবিরা তখন ঘুরতে ঘুরতে আর একটি 


২৪৪ | দাত্তে' রচলাসমগ্র 
ফলবতী বৃক্ষের তলদেশে উপনীত হলেন। ফলবতী ও পর্রাচ্ছন্ন সেই ঘনশ্যাম: 
বৃক্ষের ছায়াটি বড় মনোরম। কিন্তু আগের মত এ বৃক্ষের শাখা হতেও আর 
এক কম্বর তাদের সে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে নিষেধ করপ। অতিভোগী 
পাপাত্মাদের এইট। হলো চরম শাস্তি অর্থাৎ সুন্দর ফল গাছের মধ্যে হাতের 
নাগালের মধ্যে পেয়েও তারা তা ভক্ষণ করতে পারল না, কারণ এক!দন 
তার! অনেক বেশী খেয়েছিল অনেক বেশী অপচয় করেছিল তাদের জীবনে । 
এমন সময় সং্যমের দেবদূত আবিভূতি হলে! | দান্তের ললাট হতে পাপের আর. 
একটি চিহ্ন অপনোদন করে বষ্ঠ চত্বরের আশীবাদ ঘোষণা করে এ্রশখ্বরিক 
মার্জনায় মেছুর ও মন্থণ এক ন্বর্গাভিমুখী পথের নির্দেশ দান করল সেই দেবদূত । 

আমরা কথা বলতে বলতে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগলাম । আমাদের ভ্রুত 
গতি যমন আমাদের কথাবার্তাকে ব্যাহত করতে পারল না তেখনি আশাদের 
কথাবার্তীও আমাদের গতিকে শ্রথ করে তুলতে পারল মা । অনুকুল বাতাসে 
এগিয়ে চল! জাহাঞ্জের মতই এগিয়ে চলতে লাগলাম আমর] 

সেই সব বিশীর্ণদেহ আত্মাদের অন্ুতাপী ছায়ামুতিগুলি আমাকে একমাত্র 
জীবিত মানুষ দেখে বিম্মিত হয়ে উঠল। তাদের "কাটরাগত শুন্ত চে।খ- 
গুলিতে ফুটে উঠল অপার বিস্ময়ের বিহবলতা | 

আমি ফোরেসির চলার ভঙ্দিঘা দেখে আপন মনে বললাম, হয়ত ও 
যাদের সঙ্গে চলছে তাদের কথ! ভেবে তাদের প্রাত দয়াবখতঃ ওর গতিকে 
মন্দায়িত করে তুলেছে । ওর গতি ক্রুত হলে ওর সঙ্গীরা ওকে ধরতে 
পারবে না। 

একবার আমি ফোরেসিকে একসময় বললাম, আচ্ছা বলতে পার তোমার 
বোন পিকার্দার খবর কি আর যার! আমার পানে হাকরে তাকিয়ে আছে 
তাদের ঘধ্যে কোন বিশিষ্ট বা বিখ্যাত ব্যক্তি আছে কিনা । 

ফোরেসি তার টত্তরে বলল, আমার বোন জানি ন! স্বর্গে গিয়ে আগের 
থেকে আরে রূপবতী ও গুণবতী হয়েছে কি না। 

ফোরেসি দোনাতির বোন পিকার্দার সংসারে মন ছিল ন| বলে সন্নযাসিনী 
হয়ে চার্চের কাজ নেয়। - কিন্তু তার এক ভাই ফসে! দোনাতি তাকে জোর. 
করে ধরে নিয়ে গিয়ে যার সঙ্গে তার বিয়ের কথ হয়েছিল'সেই মোজেলিনোর 
সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। 

প্রথমে তার বোনের কথ! বলার পর ফোরেসি বলল, তুমি জানতে 


ডিভাইন কমেডি ২৪৫ 

চেয়েছ আমি কেন এই সব বিশীর্ণদেহ লোকগুলোর নাম বলব না । তার কোন 
"যুক্তি নেই । (হাত দেখিয়ে) এ লোকট! হলো বঙ্গিয়ান্ত।, লুকার বঙ্গিয়াস্তা ৷ 
ওর পাশে যে রয়েছে তার মুখখান। হলে। এই দলের সবার মধ্যে সবচেয়ে কুটিল । 
ওর নাম সাইমন গ্ ব্রী; ফ্রান্সের তুর অঞ্চলে পঞ্চম মার্টিন নানে পোপের 
আসনে অধিঠিত হন । ১২৮১ হতে ১২৮: সাল পর্ন্ত তিনি পোপ ভিসাবে 
ছিলেন । চার্চের সর্বধয কতৃত্বভার নিজের হাতে ভুলে নিয়েছিলেন । 
ভার্নেসিয়ায় প্রস্তত উত্তম মগ্ধ অতিরিক্ত পান করার জন্যই নাকি তার মৃত্যু হয় 
'গসেনার দে । 

এইভাবে ফোরেসি আবে। কত 'লাকের নাম করল। ঠাদের পরিচয় 
ধিল। কিন্তু ভার কথায় কেউ কিছু মনে করল না। আশি কারো মুগে 
কোন কুন দৃষ্টব .কান কারণ খুঞ্জে পেলাম না। এর পর ফ্লোরেন্সের 
আলপাঁচ57 ».৮২খ কা।ডণ,.ল অগ্।ভিয়নোর ভাই আলবা॥/ন ল্লো। পেলার 
সঙ্গে দেখ। হলো আমার । সে তখন ক্ষুধার তাড়নায় যেন বাতাস চিবোচ্ছিল। 

অমি বনিফেসকেও দেখলাম । ব্যানার আর্কবিশপ ননিফেসের প্রচুর 
ভূসম্পত্তি ছিল । কিন্ধ ত। সন্বেও তিনি ধর্ষের লানে টাকা নিতেন লোকের 
কাছ “থকে । ফা।লর বিখ্যাত মগ্যপায়ী লর্ড মার্শেজীকেও দখলান। লর্ড 
মাশে দী অনবরত মণ পান করতে। | শহরের লোকের! সবাই তাকে দাতাল 
বলও। একদিন তার নিজস্ব সাচব একথা তাঁকে জানাতে লার্শেজী বলে, 
শহরের লোকধের বলে দিও আমি সব সময় তৃষ্ঠার্ত বলেই সব যমন পান 
কার (বেন ণা ইমোন। | 

এমন সনয় লুক্কার জনৈক নারীর ছায়ামৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি 
অ!কবণ করল । সে যেন “জেস্টেক।' এই নামটা অর্ধস্দুটভাবে উচ্চারণ করল। 
আমি তখন তাকে বললাম, হে অন্ুতগপী আত্বা,কি বলতে চইনছিলে ভ'ল 
করে বল। আমি সেকথা শুনতে চাই । 

সে তখন বলল, জেন্তেক। নামে লুক্কীর এক অবিবাহিত বালিক1 .তামাঁকে 
একদিন তাদের শহরে আশ্রয় দেবে । আমার এ কথা আজ তোমার বশ্বাস 
না ভলেও তা একদিন দেখবে প্রমাণিত হবে তোমার জীবনে | 

কিন্তু সে যাই হোক, বল আমি কি তোমার মধ্যে সেই মানুষকে দেখছি যে 
এমনই একটি কবিতাশলিখেছিল একদিন যার প্রথম ছত্রটি ছিল, হে মহিলাগণ, 
প্রেমের ক্ষেত্রে তোমাদের কার কতটুকু বুদ্ধি আছে? এই ছত্রমূলক কবিতাটি 
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ভিটা শুভ! বা! “নুতন ভ্জীবন” কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে । 

আমি বললাম, আমি হচ্ছি এমনই একজন কবি যে স্বতশ্দূর্তে 
আন্তরিকতাপূর্ণ কোন প্রেমের কথা শুনলেই তার কথা লিখবে তার কাব্যে। 
সে প্রেমের জয়গান গাইবে মানুষের কাছে। 

সে বলল, শোন ভাই, প্রিয়াকোমে। লোতারি গিত্তোন, বোঙগিয়াস্তা প্রভৃতি 
সিসিলির কবির! মিলে যে কাব্যাদর্শ একদিন খাড়া করেছিল তা প্রাচীন এবং 
মানুষের প্রেমান্গভৃতির প্রতি অবিচার করে । এই কাব্যাদর্শ অনুসারে নর- 
নারীর প্রেম হচ্ছে যুক্তিজ্ঞানবিবাঁজত উদ্দাম অসংযত কল্পনার দ্বার পরিচালিত 
এমনই এক ভাববস্ত যার একমাত্র উৎস হচ্ছে ইন্ত্রিয়গ্রাহ আনন্দলাভের 
কামনা । এই কাব্যাদর্শ আমরা মানতে পারিনি । তারপর শুরু হয় 
আধুনিক যুগ। ফ্লোরেছ্সের একদল কবি এ যুগের প্রবর্তন করেন। এ 
যুগের কাব্যরীতি বড়ই মধুর । তুমি আমি সবাই এ রীতির সমর্থক। এই 
রীতির কবিদের প্রেমচেতনা অনেক উন্নত ধরনের । বোলোগনার গিদো 
ছিলেন এই কাব্যধারার প্ররর্তক | এই কাব্যাদর্শ অনুসারে নরনারীর প্রকৃত 
প্রেমাৃভৃতি বিশুদ্ধ এবং নৈব্ক্তিক। যে প্রেমের মধ্যে আত্েজিয়গ্রীতির 
কোন কলুষ থাকে না। “সেখানে দেব ও দয়িতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে 
না । সেই প্রকৃত বিশুদ্ধ প্রেমান্ৃভৃতির দ্বারা যখন দুটি অন্তরাত্ম। আবদ্ধ হয় 
তখন তাতে দেহগত কোন কামনার গন্ধ থাকে না। যে মহান এশ্বরিক প্রেমের 
স্বার বিশ্ব ব্রহ্গাণ্ড পরিচালিত, নরনারীর অখণ্ড একনিষ্ঠ হৃদয় হতে উৎসারিত 
প্রেম হচ্ছে সেই এশ্বরিক আধ্যাত্মিক প্রেমেরই অনুরূপ । 

দাস্তে এই প্রেমেরই জয়গান গেয়েছেন তার “ভিটা শ্ুভা” বা নূতন জীবন 
কাব্যগ্রন্থের মধ্যে । তিনি বলেছেন “এ্যামার জেস্তিল কর মন উনা কসা” অর্থাৎ 
মানুমের হৃদয় আর প্রেম একই বস্তু । 

নীলনদের ধারে-শ্রীতকালে পাখিরা যেমন প্রথম চক্রাকারে একবার সকলে 
মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে পরে উড়ে যায় দল বেঁধে, তেমনি অন্ঠান্ত আত্মার চলে গেল 
আমাদের কাছ থেকে । কিন্তু কোন ক্লান্ত পথিক যেমন তার দলের লোককে 
পাশ কাটিয়ে চলে ধেতে দিয়ে নিজে বিশ্রাম করে তেমনি ফোরেসি তার দলের 
ছায়ামুতিদের চলে যেতে দিয়ে আমাদের কাছে চলে এল। এসে বলল, আবার, 
আমাদের কথন দেখা হবে? 

আমি বরলাম,- তা ঠিক বলতে পারব না। আমার লক্ষ্যে পৌছতে কতদিন 
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লাগবে, কখন ফিরব কিছুই বলতে পারব না। তবে আমার ফিরতে যত 
দেরিই হোক আমার লঘুপক্ষ অন্তর প্রায়ই চলে আসবে তোমার কাছে। 
কারণ দিনের পর দিন যতই আমি পরিশুদ্ধি পর্বতের উধ্বদেশে গমন করব” 
হালকা] হয়ে উঠবে আমার অন্তর | 

ফোরেসি বলল, ঠিক বলেছ, যে আত্ম! যত প।পী নরকের মধ্যেই তার 
অধোগমন হয়। নরক ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না সে। আমার ভাই 
ফসে। দোনাতি এই ধরনের এক পাপাত্মা। জীবদ্দশায় সে ছিল কৃঝ্ দলের 
নেতা । ১৩০১ সালে শ্বেতদলভূক্ত লোকদের উপর যে প্রবল অত্যাচার এবং 
তাদের বিতাডণকার্য অন্ুঙ্গিত হয় তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল ফসেণ। পরে 
নিজের দ€পএ গে।করাই দ্ষেপে যায় ফর্পোর উপর এবং একদল সৈন্য পাঠায় 
তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য । ফসেঁ ঘোড়ায় চেপে পালয়ে যায় শহর ছেড়ে। 
কিন্ধ অশ্বারোহশ সই সৈন্তদল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে । অবশেষে ধরা 
পড়ে যায় এবং তাদের দ্বারা নিহত হয়। তার! তার মৃতদেহটাকে টানতে 
টানতে নিয়ে যায়। আমি যা বললাম তার সতাহা অল্পকাল পরেই বুঝতে 
পারবে । এখন এই পর্যন্ধ থাক। এই পরিশুদ্ধির রাজ্যে সময়ের বড় দাম । 
তোমাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘন্দগতিতে চলতে গিয়ে আমার এমনিতেই দেরি 
হয়ে গেছে। 

কোন এক অশ্বারোহী সেঁনাদল থেকে একজন অশ্বারোহী যেমন প্রথম 
যুদ্ধজয়ের নেশায় মেতে সহল! দল থেকে ঘোড়। ছুটিয়ে দূরে চলে যায় তেমনি 
ফোরেসি আমাদের ফেলে রেখে দ্রুত চলে গেল । ফোরেসি আমাদের চোখের 
আভাল হয়ে যাবার পর আমি সবুক্ পাতায় ভরা আর একটি গাছ 
দেখতে পেলাম । আমি আরো দেখলাম, একদল লোক অবুঝ শিশুর মত 
সেই গাছের পাতাভরা শাখাগুলির দিকে আকুল হয়ে হাত বাড়াচ্ছে। 
আমি তার কোন কারণ বুঝতে পারলাম না। তাত্া সেই গাছের ফল খাওয়ার 
জন্য কত আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা! করতে লাগল কাতর স্বরে । কিন্ত 
যার কাছে এত আন্ডব্দূন নিবেদন সেই গাছ কিন্ত সে আবেদনে সাড়। দিল 
না। উল্টে তার ফলন্ত শাখাগুলো আরে! উপরে উঠিয়ে নিল। 

অবশেষে তারা ব্র্থকাম ₹য়ে চলে গেল ফল না পেয়ে । এইভাবে সেই 
জীবন্ত গাছটি তাদের সব সকাতর অশ্রসজল প্রার্থন৷ উপহাস করে উড়িয়ে 
দিল। তারপর সেই গাছের উপর হতে কে একজন আমাদের লক্ষ্য করে 
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বলল, চলেযাও তোমরা এখান থেকে । এফল পেতে চেওনা। এখান 
থেকে আরো! দূরে এ পাহাড়ের উপর এই গাছের মত আর একটি গাছ আছে। 
সেই গাছটিই হলো! নেই অলৌকিক গাছ সুদুর পৌরাণিক যুগে আদি মানব 
মাতা ঈভ শয়তানের প্রলোভনে যে গাছের ফল খেয়ে স্বগচ্যুত হয়। এ গাছটি 
হলে৷ সেই গাছেরই বংশধর । 

গাছটির কোন এক শাখার উপরে পাতার আড়ালে বসে কে যেন এ 
কণা বলল। সেই অদৃশ্ঠ মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভািল ও 
স্টেসিয়াস সেই পাঠাড়ের তলা দিয়ে একটি রা'ঁস্ত। ধরে চলে গেলাম । 

“সই কথম্বর তখন এক দৃ্টান্তের কথ! স্মরণ করিয়ে দিল দাত্তে ও 
'অন্কান্তাদের । সে কঠস্বর বলল, ভেবে দেখ একবার সেই পানোম্ত্ত সেণ্টরদের 
ভয়ান্চ পরিণামের কথ! । পুরাকালে লাপিয়ার রাজা পিঞ্থোয়ার সঙ্গে 
হিপ্লোডামিয়ার বিবাহৌৎসবে সেপ্টরদের নিমন্ত্রণ কর! হয়। কিন্তু তার! পান- 
ভোগের আতিশয্যে এমনই উন্মত্তপ্রায় হয়ে ওঠে যে তারা সেই বিবাহবাসরেই 
পরিণীতা বধূ হিপ্লোভানিয়াকে ধরে টানাটানি করতে থাকে । তখন রাজা 
পিরিখোয়ার বন্ধু খিসিরাস হিপ্লোডামিয়কে সেণ্টরদের কবল থেকে উদ্ধার 
করেন। পরে রাজ! পিরিথোয়ার সঙ্গে সেণ্টরদের যে যুদ্ধ হয় তাঁতে সবংশে 
নিহত হয় সেপ্টরের] । 

আর একটি দৃষ্টান্তের কখা বলল কণ্ঠস্বর । ওল্ড টেস্টামেণ্ট হতে গৃহীত এই 
ৃষ্টাভ্ভটিতে আছে ইহুদী নেতা গিডন কতৃক পরিত্যক্ত সৈনিকদের কথা । 
একবার ইন্থদী নেতা দৈবানুগৃহীত গীডন গিলদিয়া পর্বত হতে মিডিয়ানদের 
বিরুদ্ধে এক সমরাভিযান পরিচালিত করছিলেন এক বিশাল ইহুদী সেনাদল 
“নয়ে। কিন্তু সেই সৈল্গদলের ভিতর কারা সে'অভিযানের যোগ্য হা নিধারণ 
করার কন্ঠ এক দৈব নির্দেশ পায় গীডন । দৈব নির্দেশে নিকটবর্তী একটি নর্দশ 
হতে পিপাসার্ত সৈম্তদের ভলপান করাতে নিয়ে যায় গীডন। তিনি দেখেন 
সৈন্যরা ছুভাবে জলপান করছে । একদল সাবধানে নদীর তীর থেকে হাতের 
অঞ্জলির মাধ্যমে জলপন করতে থাকে । আবু একদল অন্ত্রশত্ত্র নামিয়ে কোন 
সতর্কতা অবলম্বন না করেই ন্ীতে নেমে তৃপ্তি সহকারে জলপান করে । 
পরে গীডন যার! অঞ্জলি ভরে সতকতার সঙ্গে জলপান,.কূরে একমাত্র তাদের 
গ্রহণ করে বাকি সৈল্দের প্রত্যাখ্যান করে। যে সব সৈন্ঠ তার দলে 
থেকে যায় তাদের সংখ্য। হলে! মানস তিনশত । এই তিনশত সৈম্তের 
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সাহায্েই মিডিয়ানদের ধ্বংস করে গীডন। এই দৃষ্টান্তের অর্থ হলো৷ এই ষে, 
কুধা তৃষ্ণা! ক্ষেত্রবিশেষে কর্তব্যের খাতিরে দমন অথব! সংযত করতে পারে 
না য'রা তার! ভোগবাদী। তাদের দ্বারা মানব্জীবনে কোন মহৎ কাজ হতে 
পারে না। 

এই সব দৃষ্টান্তের কথাগুলি গাছের পাতার অন্তরাঁল হতে অবশ্য অবস্থায় 
ঘোষণ। করল এক দেবদূত। সহিষুতার শিক্ষা দিতে লাগল অন্তাপী 
আত্মাদের | 

আমরা তখন আর কোন কথী না বলে চিন্তািত অবস্থায় উঠে যেতে 
লাগলাম সেই পাড়ের শিথরদেশাভিমুখে । আমি কবিবর ভাঞ্তিল আর 
কবি স্টেসিয়াস এই তিনঙ্ন ছিলাম তখন একসঙ্গে | 

সহসা কে যেন আম|দের লক্ষ্য করে বলল, হে তিনজন প থক, কি ভ'বতে 
ভাবতে যাচ্ছ ? 

একথ! শুনে কাউকে দেখতে না পেয়ে চমকে উঠলাম আমি । আমি 
চারদিক তাকিয়ে দেখলান। কিন্তু কোথাও কোন মান্তষ বা জীব দেখতে 
পেলাম ন|। 

পরে আমি দেখলাম, আলোর মূর্ত পুত্তলি এক দেবদূত কথা বলছে। 
বসছে, এই পথে পবতারোহণ করো তোমরা | সৎ শান্তিকামী মান্তষেরা এই 
পথেই যায়। 

আমি কোন মানুষকে দেখতে পেলাম না। আঁলোকমৃতি সেই 
দেখদৃতের কথম্বর শুনে সিড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম আমর! ৷ সহস! লতাগুন্ম 
ও পুষ্প সৌরতে পরিপূর্ণ এক ঝলক বসন্ত বাতাসের মত এন্ মধুর বাতাসের 
স্পর্শ অন্ভভব করলাম আমি । আমি বুঝতে পারলাম নেবদৃতের অলৌকিক 
পাখার স্থগন্ধি এক মধুর বাতাস স্পর্শ করছে আমাকে । আমার ললাটদেশ 
হতে পাপের আর একটি নাম মুছে দিল সেই দেবদূত । 

অবশেষে আমি শুনতে পেলাম সমবেত প্রার্থনার সঙ্গীত । এই সঙ্গীতের 
বাণীর মধ্যে ছিল ষঠ চত্বরের আশীর্বাপ 95861 001 27035189126 1561019 
অর্থাৎ যাদের কোন লালসা নেই যাঁরা শুধু ঘায় স্তায় আর সতত! তারাই ধন্ 
হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদে । 


পঞ্চবিংশতি সগ 


সপ্তম চত্বরে আগমন £ ইস্টার সপ্তাহের বৃহস্পতিবার 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ষষ্ঠ সিঁড়িতে উঠে দাস্তে ছায়ামুতিদের' 
*আপাতরৃষ্ট দেহগুলি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন । এক দীর্ঘ 
আলোচনার মাধ্যমে স্টেসিয়াস যুক্তিধর্মী মানবাত্মাদের জীবদ্দশায় মরদেহ ও 
স্ৃত্যুর পর ধারণ করা ছায়ামৃতির সঙ্গেসম্পক কি তা বুঝিয়ে বললেন । অবশেষে 
এসে উঠলেন সপ্তম চত্বরে যেখানে কামনাকুটিল অন্ুতাপীদের আত্মা 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধি লাভ করে । 

এখন কাঁপবিলম্ব না করে পর্বতারোহণের »ময়। মধ্যরাত্রিতে বৃশ্চিক 
রাশির প্রাধান্য দেখা যায় মধ্য আকাশে, মধ্য দিনে সুর্য তেমনি বুষরাশিতে 
অবস্থান করে । কোন জরুরী কাজের তাড়নায় মানুষ যেমন কোন অবস্থাতেই 
প্রতিহত না হয়ে নিরস্তর এগিয়ে যায় তার কার্ধসিদ্ধির পথে আমরাও তেমনি 
কোথাও কালবিলম্ব না করে সি'ড়িপথ বেয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম । 

পক্ষীশাবক যেমন তার বাস! ছেড়ে উড়তে গিয়ে.বারবার উড়তে পারে 
না, তেমনি আমিও একট! প্রশ্ন করতে গিয়ে করতে পারুলাম না, আটকে 
গেল মুখে । কিন্তু আমার পৎপ্রদর্শক আমার স্বগত চিন্তার কথা বুঝতে পেরে 
বললেন, যা বলার আছে আর গোপন না করে বলে ফেল। 

আমি.তখন প্রশ্ন করলাম, যেখানে আহার্য ও পানীয় এত প্রচুর পরিমাণে' 
রয়েছে সেখানে ছায়ামৃতিগুলির দেহের এমন বিশীর্ণ অবস্থা কেন? 

তিনি উত্তর করলেন, স্তরদুর পৌরাণিক যুগে মেলিগারের অস্তবাত্মা কিভাবে 
এক গোপন অন্তঃশায়ী আগুনে পুড়ে ছারখার হয়েছিল সে-কথাটা একবার 
ভেবে দেখবে কি? ক্যালিডনের- রাজা ঈনেউসের মেলিগার নামে এক পুত্র 
ছিল। তাঁর জনম্মকালে তার মাতা এযালথিয়া৷ দেখলেন, ভাগ্যদেবীর তার 
পুত্রের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্ত চরকায় তার জীবনের হতে কাটছে। অত:পর 
ভাগাদেবীরা আগুনে এক টুকরে! কাঠ ফেলে দিয়ে বলল, এই কাঠট৷ যতদিন, 
থাকবে ততদিন এই নবজাত সন্তানটিও বেঁচে'থাকরে-। এদের দুজনকে একই; 
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পরিমাণ আয়ু আমর! দিলাম । এযালথিয়া তথন সেই কাঠটি আগুন হতে 
তুলে নিয়ে সযত্বে রেখে দিলেন অর্থাৎ তার নবজাত পুত্র যাতে অক্ষয় জীবনের: 
অধিকারী হতে পারে। মেলসিগার বড় হয়ে সর্বাপেক্ষা দ্রতগামিনী নারী 
আটালাণ্টার প্রণয়প্রার্থ হয়। কিন্তু আটালাশ্টার শর্ত অনুসারে ক্যালিডনের 
একটি বন্ধ শুকরকে ছুটে গিয়ে বধ করতে হয়। সেই শৃকরকে বধ করে 
তার চামড়াটি আটালাণ্টাকে উপহার দেয় মেলিগার। কিন্ত তার 
অন্তান্ত ভাইর! তার প্রতি ঈর্ধাবশতঃ সেই চামড়াটি আটালাণ্টার কাছ থেকে 
নিয়ে “নয়। তখন মেলিগার প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তা হয়ে তার ভাইদের” 
হত্যা করে । 'এই হত্যাকাণ্ডে এ্যাগাথিয়াও রেগে যান । রেগে গিয়ে ভিনি 
মেলিগা'্ে* তীবনের রক্ষাকবচ সেই কাঠের টুকরে। জলন্ত আগুনে ফেলে 
দেন। সঙ্গে সঙ্গে মেলিগারের মধ্যে শুরু হয় এক যন্ত্রণা । তার বুকের ভিতরে 
যেন এক অগ্নিকুণ্ড জলতে থাকে । তারপর সেই কাঠের টুকরো জলতে 
অলতে অবশেষে যখন ভন্মীভূত হয়ে যায় তখন মেলিগারের আত্মাও পালিয়ে 
যায় তার দেহপিঞ্তর ছেড়ে । 

তারপর ভাঙল দাত্তেকে আরও বললেন, একবার ভেবে দেখ, তুমি 
চলছ এবং তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোম'র দেহের ছায়াপাত হচ্ছে তোমার পথের 
পার্শববতা বস্তরাজির উপর । অথচ দেখবে সই সব স্থিতিশীল বস্গুলির 
উপর তোমার চলস্ত দেহের সচল ছা!য়াটি পড়লেও বস্তৃগুলি নড়ে না । তেমনি. 
মান্ধষের দেহের আধারে আত্মার লীল! চললেও সেই খ্াজ্মার সঙ্গে দেহের" 
কোন অঙ্গাঙ্গী সংযোগ হয় না। দেহের স্পর্শে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় 
না। মেলিগারের আত্মা যেমন তার দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তেমনি 
মান্গষের নিত্য মুক্ত আত্মা যে কোন সময়ে তার দেহ বা তাঁশিত অস্তুর “ছড়ে 
চলে ষেতে পারে । তোমার জ্ঞান বা কৌতুংল যাতে আরো! ভাল করে নিবৃত্ত 
ভয় এজন্য স্টেসিয়াস আরো কিছু: বলতে পারে । আশা করি, তোমার জ্ঞান- 
পিপাসা নিবারিত হবে । 

স্টেসিয়াসং তা শুনে বললেন, তোমার সামনে কোন জ্ঞানের কথা বলার মত 
ধৃষ্টতা আমার নেই। তবু তোমার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না। 

এই বলে-বলতে শুরু করল স্টেসিয়াস, আমার কথাগুলি তোমার মন্তিষবের. 
মধ্যে লিখে রাখ ভাল করে | সে কথা তোমার জিজ্ঞান্থ মনের উপর বিশেষ--, 
ভাবে আলোকপাত করবে । 


সৎ দাত্তে রচনাসমগ্র 


মানুষের হৃৎপিণ্ডে যে রক্ত থাকে তা একান্তভাবে বিশুদ্ধ। জে রক্ত 
তখন থাকে যে কোন কামনা বাসনার চঞ্চলতা হতে বিযুক্ত। হৃৎপিগড সেই 
রক্ত শিরাতে সঞ্চারিত করে দেয় এবং পরে লে রক্ত পুরুষের প্রাণবীর্ষে 
পারণত হয়ে নারীর উদরমধ্যে প্রবেশ করে ভ্রণদেহ ধারণ করে। পুরুষের 
গু[ণবীর্ষের মধ্যে যে পুঞ্জীভৃত রক্ত থাকে তা নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে 
নারীর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং একটি প্রাণবন্ত মানবদেছের ভ্রণকে গড়ে 
তোলার কাছে সঞ্িয় হয়ে ওঠে । বনস্পতির বীজের সঙ্গে মানুষের এই 
জ্রণের পার্থক্য আছে। কারণ বৃক্ষের কোন গতি নেই, তার প্রাণ স্তব্ধ শীওব 
হয়ে থাকে তার মধ্যে ; কিন্তু নান্তষের জীবন নিয়ত গতিঘাল। তবে ভ্রপ- 
দ্দহের যে চেতনা থাকে ত1 বৃক্ষের মতই একান্তভাবে গৈবিক। ক্ষুদ্রাতিক্ষু্ 
ভ্রাণ শরীর ধারণ করার, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জৈব চেতনা বা৷ জীবাত্মা স্চশ'রত 
হয়। ক্রমে ভ্রণদেহের মধ্যে যে মস্তি গঠিত হয় তার মদ্যে যুক্তি ও নীতি- 
বোধের উৎপত্তি হয়। এইভাবে জৈব চেতনা ও যুক্তি, নীতি, বিবেকবুদ্ধি 
প্রভৃতির সমন্বয়ে এক অথণ্ড আত্মসত্তীর উদ্ভব হয় মানুষের মন্মিফ্ে। এইভাবে 
পরম শষ্টা ঈশ্বর মানুষের দেহে রক্ত মাংস ও জৈবচেতনাঁব সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি 
নীতি সমদ্বিত এক বিবেকবুদ্ধি দান করেন। আমু গাছে মদ তৈরি কিভাবে 
হয় জান? সূর্যের আলে! গাছের পাতার উপর পড়ে তার ফলের মধ্যে তার 
এক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসসঞ্চার করে সেই রস মদে পরিণত 
করে। এইভাবে দুই বস্তর ব্লাসায়নিক সংমিশ্রণে এক ছিন্ন বস্তর উদ্ভব হয়। 
ভাগাদেবী যথন মান্তষের জীবনের চরক1 ঘোরানো বন্ধ করে দেন তথন মৃত্যু 
উপস্থিত হয় আর তখন মানুষের আত্মার নিম্নতন নিকষ অংশ য| একান্ভাবে 
তার জৈবচেতনার উপর নির্ভরশীল এবং যা দেহ ছাড়। নিজেকে প্রকাশ 
করতে পারে ন' আত্মার সেই অংশটি দেই ছেড়ে চলে যায় মৃত্যুকালে | ট্জব- 
চেতনাভিত্তিক আত্মসত্বার সেই অংশের অভাবে মানুষের দেহটি নিথর নিষ্পন্দ 
'হয়ে বায়। কিন্তু তার আত্মার উধ্বতন দিকটি অর্থাৎ ধা স্থল্প যুক্তি ও নীতি- 
বোধের উপর নির্ভরধীল | মৃত্যুর পরেও রয়ে যায়। বরং দেহযুক্ত সে আস্মা 
তীশক্ষতর হয়ে ওঠে । সে আত্মার সঙ্গে থাকে স্বৃতি বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি । মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মা নরকের নদী এাকেরণ পার হয়ে নরকের মাঝে তার 
প্রাথমিক বিচারের মাধ্যমে স্থান "করে নেয়। 
পরিশুদ্ধির পাছাড়ে এসে মানুষের সেই বুদ্ধিগত আত্ম! অন্ুতাপের মাধ্যমে 


ডিভাইন কমেডি ২৫৩ৎ 


পাপম্থালনের জন্য বাতাসের সাহায্যে ছায়ামূতি ধারণ করে। সে ছায়ামৃতির 
আকার এবং আয়তন জীবন্ত মানুষের দেহের অন্ুরূপই থাকে । বৃট্রিসিক্ত 
অদৃশ্য বাতাসের উপর হুর্ষের আলে। পড়লে যেমন রামধন্র আকার গড়ে ওঠে 
আপনা থেকে, অনৃশ্ত আগুন জ্বলতে থাকলে তার থেকে যেমন কতকগুপ্সি 
শিখ। রূপায়িত হয়ে ওঠে তেমনি মৃত মানুষের আত্মা আপন প্রয়েছনে 
পারিপ্াশ্বক বাতাস ভতে এক রূপ পরিগ্রহ করে। এই হলো! ছায়ামৃন্তির রূপ 
পরিগ্রহ করার কারণ । 

ইতিমধ্যে আনর! সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে গিয়েছি । ডান দিকে ঘুরে 
আমরা সগ্ুন চত্বরের দিকে পা বাডালাম। সপ্ন উত্বরের প্রান্তে আগুন 
জশাছপ। সেখানে যাবার পথ খুবই সংকীর্ণ। পথের সংকীর্ণতার ভন 
অমর! একজন একজন করে গেলাম । আগুন দেখে আমার বড় ভয় 
করছিন। পাশেই গভীর খাঁদ। সেদিকে তাকাতে পাঞ্ছিলাম না ভয়ে । 

মাএ পথপ্রদর্শক “পলেন, এ জায়গা বড় ভয়ঙ্কর | খুব সাবধানে তাকিয়ে 
এখানে পথ চলতে হবে । এক পা ভুল হয়ে গেলেই সমুহ বিপদ । 

স5স। এক প্রার্থন1 সঙ্গীত শুনতে পেল!ম। সে গানের প্রথম ছত্র ছল, 
হে ঈশ্বর, তুমি কত ক্পাময়। পরণ মার্জনাব পূর্ণ প্রতীক তুমি। অন্তরের 
নিবিওতার সঙ্গে গাত সে গান শোনার জন্য আন ব্যগ্র ভযে উঠলাম। 

আমি আরে দেখলাম সেই সব ছায়াঠিগুলি সেই জলন্ত আগুনে ঝাপিয়ে 
পার জন্য ছোটাছুটি করছিল। তার! মুখে প্রার্থনার গান গাইছিল মৃহকণ্ে। 
প্রথমে গাইল তারা জগন্মাতা মেরীব জীবণকাহিনীর একটি 'ষংশ। ভারপর 
গাইল সতী ডায়েনার কথা । এই সতী ডায়েন৷ একবার তার দল থেকে 
হেলিসকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ ঠেলিস দেবরাঞ্জ জুপিটারের সঙ্গে 
দেহসংসর্ণে লিগু য়ে তার গুরসভ্'ত এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে। 

তারপর তার। সেই সব সচ্চরত্র দম্পির গুণগান করতে লাগল, দাম্পত্রা 
জশবনে যারা বিশ্বস্ত ছিল পখম্পরের প্রতি, যারা কোনদিন নীতি ঝা ধর্ম 
হতে বিচ্যুত হয়নি কোন অবস্থায। এইভাবে গান গাইতে গাইতে তার! 
জ্বলস্ত আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছিল। সবশ্ুদ্ধ হুভাশন তাঁদের অন্তরাত্বাকে পুিয়ে 
ছারখার করে বিমুক্ত করে তুলছিল তাদেছ কামনা! বাসনার যত সব পাপ 
থেকে। জীবনে লালসার আতিশযাবশে যত পাঁপ তারা৷ করেছিল তার থেকে 
আজ মুক্ত হলে তার! । 


যষ্ঠবিংশতি ঘর্গ 


সপ্তম চত্বর; কামনালোলুপ অন্ভুতাগীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সপ্তম চত্বরে উপনীত হয়ে দাত্তেরা দেখলেন, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 
বঅপরাধে অপরাধী অন্ুতাপীর দল পরস্পরের বিপরীত দ্রিকৈ পথ চলছে। 
আবার পথে যেতে যেতে পরম্পরের সঙ্গে দ্রুত আলিঙ্গনে আবদ্ধ হচ্ছে তারা । 
প্রতিটি দল আপন আপন পাপের শান্তির কথ! ঘোষণা করে যাচ্ছিল ক্রমাগত 
তাদের মধ্য থেকে গিদো গিনিসেলি ও আর্ণত ড্যানিয়েল নামে দুজন কবির 
প্লঙ্গে কথ! বললেন দান্তে । 

আমর! যখন এক একজন করে সেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে সপ্রম চত্বরে প্রবেশ 
'করনছিললাগ তখন আমার পথগ্রদর্শক বারবার আমাকে সতক করে দিয়ে 
বলছিলেন, দেখে!, আমি য। বলছি তা যেন ভুলো! ন। | 

হূর্ধ তখন দক্ষিণ দ্রিক থেকে কিরণপাত করছিল আমার স্কন্ধের উপর | 
সে স্র্যের কিরণ ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল এবং তার 'প্রতপ্ত উজ্জ্লতায় নীল 
'আকাশট। সাদ! হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ | কিন্তু আমি যেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম 
আমার পথের পাশে আমার দেহের ছায়া পড়ছিল। 

আমার সেই ছায়৷ থেকে সপ্তন চত্বরের আত্মার! নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
করছিল, দেখ দেখ, এ লোকটার দেহ কিন্তু ছায়! দিয়ে গড়া নয়; ওর দেহ 
অস্বচ্ছ বলে তার মধ্য দিয়ে হর্যের আলো! যেতে পারে না। আমিযে সংকীর্ণ 
'পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তার পাপে আগুন জলছিল। সেই আগুনের শিখা- 
গুলোর মধ্যে থেকে সেই দব ছায়ামৃতিদের থেকে কয়েকজন আমার উপর 
কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। সেই ছায়ামৃতিদের সব শেষে যে 
ছিল সে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে জীবিত আত্মা, বঙ্গ কেন তুমি এ 
পথে পধচারণ! করছ? শুধু আমি নই, আমার সঙ্গীরাও এ প্রশ্নের উত্তরের 
জন্য গাতল জলপিপাস্থ কোন ভারতীয় বা ইথিওপিয়াবাসীর মত আর্ত হয়ে 
উঠেছে । বল আমাপের, তুমি কে? বল, কি কারণে তোমার দেহাবয়ব 
"অ'জও এক ছূর্ভেগ্য প্রাচীরের মত হুর্যের কিরণকে ব্যাহত করে ছায়াপাত 


“করছে, দেখে মনে হচ্ছে ভূমি আজও মৃত্যুর ফাদে ধর! পড়নি। 


সেই সব ছায়ামূতিদের মধ্যে একজন আমাকে এ্রকথা বলল। তার কথা 
মত মামি আমার পরিচয় দান করলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে এক আশ্চর্যজনক 
'ঘটন! ঘটে গল এবং তার ফলে আমার দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হলো! । বড় 
র্াস্ত। দিয়ে আগুনে দগ্ধ হতে হতে যার! যাচ্ছিল তাদের বিপরীত দিক থেকে 
“আর এক দল আসছিল। | 

সহস! দেখলাম, একদল ছায়ামৃতির প্রত্যেকে অন্ত দলের ছায়ামৃতিদের 
সঙ্গে কোলাকুলি এবং চুগ্ধন করছে। কিন্তু তারা ক্ষণিকের জন্যও দাড়াচ্ছে না । 
'আলিঙ্গন ও চুম্বনের পরমুহূর্তেই তার! চলে যাচ্ছে। চলমান একদল পিপীলিকা 
ধেমন তাদের বিপরীত দিক থেকে আসতে থাকা আর একদল পিপীলিকাকে 
দেখে পরম্পরের মুখে মুখ দিয়ে পথের যাথাখ্য সন্ধে জানাজানি করে, ওরাও 
তাই করছিল। আলিঙ্গন ও চুগ্ঘন শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা চিৎকার 
করে পরস্পরকে অভিনন্দন জান[চ্ছিল | 


ওর! ছিল সোডম নগরীর অধিবাসী । একজন চিৎকার করে বলপ, 
'সোডম, গোমোর। ! 


বাইবেলের ওন্ড টেস্টামেণ্টে বণিত সোডম ও গোমোর। ছিল ছুটি প্রাচীন 
নগরী । এই দু নগরীর অধিবানীরা অমমকামিতার জন্য ( পুরুষর| পুরুষদের 
সঙ্গে রতিক্রিয়ায় মিলিত হওয়ার জন্ত ) ধ্বংস হয়। বিধ্বস্ত হয় নগরী ছুটি। 
এটি হলে! অস্বাভাবিক পাপকর্মের নিদর্শন ॥ অসমকাণিতা অর্থাৎ অসমজাতীয় 
জীবের মধ্যে দেহমিলনের মাধ্যমে অসংঘত কামপ্রবৃতি চরিতার্থ করার দৃষ্টাস্ত 
হলে স্বাভাবিক পাপকর্ষের নিদর্শন । যেমন পুরাকালে "লিট দেশের রাজ! 
মাইনসের স্ত্রী পাঁসিকা একবার একটি ফাড়ের প্রতি অ $ষ্ট হয়ে গাভীর 
ছদ্রাবেশে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে গর্ত ধারণ করে এবং তার ফলে মাইনটার 
নামে কিস্ভৃতাকার এক জন্তর জন্ম হয়। 


বিপরীত পথগামী সেই সব ছায়ামূতির দল কোথায় যাচ্ছিল কেউ তা 
জানে না। হয়ত তার৷ যাচ্ছিল স্কাইথিয়ার পার্বত্য অঞ্চনে অথবা যাচ্ছিল 
আফ্রিকার মরু অঞ্চলে । এইভাবে চলছিল আসা যাওয়া। একদল যাচ্ছিল 
আর একদণ আসছিল । 

আমাকে যে দলের একটি ছায়ামু্ত প্রশ্ন করেছিল .সই দলের 
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ছাযামৃতিগুলি আমার পরিচয় জানার জন্য আমার কথা শোনার জন্ত এগিয়ে; 
এল আমার কাছে। 

আমার. পরিচয় জানার ব্যাপারে ভাঁদের তপ্ত ব্যগ্রতা দেখে আমি বললাম, 
হে পরিশ্ুন্বপ্রায় আত্মার দল, আমার জীবনকাল শেষ না হতেই অর্থাৎ মৃত্যুর বনু 
পূর্বেই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করেই এখানে এসেছি জামি। এই পরিশুদ্ধি. 
পর্বতের উধ্ব'লোকে স্ব্গধামে এক মহীয়সী মহিল! আমাকে অনুগ্রহ করেন । 
তার সাক্ষাংলাভের অ'শায় তাঁরই ইচ্ছাক্রমে আমি তোমাদের এই রাজ্যের 
মধ্য দিয়ে আমি সেই অতীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি । 

আমার মত তোমরাও তোমাদের বু আকাংখিত সেই স্বর্গধামে পৌছতে 
পারতে । আকাশমগুলের শেষ প্রাস্তে অবস্থিত সেই স্ব্গধাম অনন্ত প্রেম 
আর অফুরন্ত আনন্দের অমৃতে চিরপরিপূর্ণ । তুমি কে এবং তোমার সঙ্গীরাই 
বাকে তা বল আমায় যাতে আমি সেকথ| লিখে নিতে পারি। কোন 
পর্বতবাসী আধিম লোক সহসা কোন নগরে গিয়ে ধেমন স্বপ্নপুরীবৎ সেই 
নগরীর পথ খাট প্রাসাদ অট্টালিকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে' 
তেমনি নেই ছায়'মু্তির দল তাকিয়ে বইল আমার পানে অবাক বিন্ময়ে। 

তারপর তাদের. বিহ্বল অভিভাবটা কেটে গেলে তারা বলল, ত্রিগুণ 
শ্বারক আশীর্বাদ ঝড়ে পড়,ক তোমার উপর । 

আমি শুনতে পেলাম তার! আমাকে এইভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 
তাহশে তোমার কাছ থেকে আমাদের দেশের খবর পাব যা মৃত্যুর পর থেকে 
পাইনি । আমাদের যাত্রীপথের বিপরীত দিকে যার! চলে গেল তাদের দেখে 
মনে হলো! তার! যেন সীজারের গলদেশ বিজয়ের পর জয়যাত্রায় অংশগ্রহণ 
করতে চলেছে। সেই সব জয়যাত্রায় সৈনিকর। অশ্লীল গান গেয়ে যুদ্ধুয়ের 
কষ্টাজিত আনন্দ প্রকাশ করত । সেই জয়যাত্রাকালে সীজারের উপর পুষ্প- 
বুষ্টি করছিলেন তাঁর অন্ুরাগিণী তিথিনিয়ার রাণী। কথিত আছে তিথিনিয়ার 
রাজ। নিকোমেদিসের সঙ্গে নাকি জুলিয়াস সীজারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল ।' 
তুমি একটু আগে “সাম” এই কথাটার উল্লেখ শুনলে ৭ এই কথা পে ওরা 
লজ্জা]! দিল অন্য পাঁপাত্মাদের। সোডমের লোকরা ছিল অন্বাভাবিক 
কামগ্রবুত্তির অপরাধে অপরাধী । তাই এই কথা বলে নাদের লল্জা দেওয়া 
হলে! যাতে ওর! অন্নুতীপের আগুনে ভালভাবে দগ্ধ হয়ে' পরিশুদ্ধ হতে পারে । 
আমাদের নিজেদের পাপ ছিল স্বাভাবিক । অর্থাৎ হার্মাফ্রোদিতের মত পশুর 
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মত আমাদের অসংষত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে মানবিক নিয়মের 
বিধানকে লঙ্ঘন করলাম। পুরাঁকালে হার্মাফ্রোদিতাস নামে এক ব্যক্তি 
ছিল। তার প্রণয়িণীর নাম সালামা । সালামার এক অস্বাভাবিক প্রার্থনার 
খাতিরে দেবতার! তাদের ছুটি দেহ এক করে দেন যাতে একজন অপরজনের 
সাহায্য ব্যতিরেকেই তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে। এরপর 
আমর! পাসিফার নামও করেছিলাম | পাসিফ! কামার্ত £য়ে গাভীর ছদ্মবেশে 
মিলিত হয়েছিল পশুর সঙ্গে । এইভাবে আমর! পরস্পরের উপর স্বাভাবিক 
অস্বাভাবিক অসংঘত কামনাজনিত পাপকরের সঙ্জ্জ নিন্দার বোঝা পরস্প্রের 
উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল£ঘ | এইভাবে আমি আমাদের পাপকর্ষের নাম বললাম । 
কিন্তু আমার সকল পরিচয় জাঁনতে চাইলে আমি তা বলতে পারব না। সে 
সময় আমি পাব না । অবশ্য আমি আমার নিজের পরিচয় দান করে তোমাকে 
সন্তষ্ট করতে পারি । আমার নাম হচ্ছে গিদে গিনিসেলি। আমার আত্মার 
পরিশুদ্ধির ব্যাপারে দেরি হয়নি, কারণ মৃতার আগেই অন্থতাপের আগুন 
জলতে শুরু করে আমার মধ্যে । নিমীয়ার রাজ। লাইকর্গসের বাজদ্রবারে 
লেমসের রাণী হিপসিপাইলকে বহু দিন পরে হঠাৎ দেখে তার যমজ পুত্রদথয় 
যে এক সকরুণ বিশ্ময় অনুভব করেছিল আমিও আমার পিতার নাম তার 
মুখে উচ্চারিত শুনে তেমনি এক বিনম্ময় অনুভব করলাম । 

মৃুক ও বধিরের মত দীর্ঘক্ষণ আমি তার দিকে" তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম । 
আমার দৃষ্টি যেন তাকে গ্রাস করছিল। তথাপি ত্বার দিকে জলত্ত অগ্নির সেই 
লেলিহান শিখার ভয়ে এগিয়ে যেতে পারলাম না । আমি তার পানে তাকিয়ে 
শ্রোতা হিসাবে তার প্রতি আমার আম্ুগত্য প্রকাশ করলাম। 

সে বলল, তোমাকে দেখে তোমার প্রতি আমার 'এমন শ্রদ্ধার ভাব জাগছে 
যা কোন দিন দূরীভূত হবে না। তোমার কণ্ঠনিংস্ত যে-কথা শুনেছি তা 
বিস্থৃতির নদী পার হলেও আমি ভুলব না। এখন বল, কি চাও আমার 
কাছ থেকে । তোমার কথা ও দৃষ্টির যুক্ত আবেদন কিসের জন্ত তা বল 
আমায়। 

আমি তখন বললাম, তোমার কবিতা বর্তমানে গীতিকবিতা। হিসাবে গীত 
হলেও তা অনবগ্ধ কবিকর্ম হিসাবে দ্রীর্ধকাল কালজয়ী গৌরবের অধিকারী 
হয়েথাকবে। তোমারকাব্যের প্রতিটি অক্ষরহ মুল্যবান। 

কবি গিদে। গিনিসেলি তার উত্তরে বলল, শোন ভাই, আমাদের দলের 
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মধ্যে তোমাকে আমার থেকে ভাল একজন কবিকে দেখাতে পারি যে তার 
মাতৃভাষাকে অধিকতর গৌরব দান করে। ছন্দোবদ্ধ প্রেমকবিতা অথব। 
গীতিময় রোমার্টিক গদ্য রচনায় সে সকলকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ দেখ, 
লিমোদেস নামে একজন সরল গ্রাম্য কবিকে সমসাময়িক যুগের সাধারণ 
লোকের! বেশী গুরুত্ব দান করে। তার! কাব্যের মধ্যে যুক্তিগত সত্যের থেকে 
আবেগ এবং জ্নপ্রিয়তাকে বড় করে দেখে । প্রাচীনকালে প্রথ্যাত কবি ও 
হুপত্ডিত গিতোন চতুর্দশশপরী কবিতার বীতিকে এক গৌরবময় পরিপূর্ণতা দান 
করেন। গিতোন তার কাব্প্রতিভার ছার! প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ঈশ্বরের 
'অনুগ্রহে যদি তুমি স্বর্গে যেতে পার তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা 
করতে পার। তাকে বলবে এখন আমি পরিশুদ্ধিরাজ্যে অন্ুতাপের মধ্য দিয়ে 
কালযাপন করছি । এখন পাপকর্মের কোন ক্ষমতাই নেই আমার । “কান 
মাছ সহস| যেমন ঘাটের কাছে দেখা! দিয়ে পরমূহূর্তে গভীর জলে চলে যায় 
তেমনি গিদে! সেই জলন্ত আগুনের মাঝে তার সঙ্গীদের সঙ্গে চলে গেপ। 

গিদো চলে গেলে আর একজন আমার কাছে কিছু বলার জগত এগয়ে 
এল। সে মামার কাছে এসে সরলভাবে তার আঞ্চলিক পরিভাষায় বলল, 
আমার নাম আর্পত ড্যানিয়েল। আমি আমার গ্রাম্য মাতৃভাষায় কিছু 
সরল কবিতা লিখেছি । আমাকে আপনি পথ দেখিয়ে উধ্বলোকে নিয়ে 
চলুন । 

এই কথা বলে সে আবার জণন্ত আগুনের গভীরে প্রবেশ করল। 


সপ্তবিংশতি সর্গ 


সপ্তম চত্বর। লালসাতুর অনুগামীর দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


হযাস্তের কিছু আগেই কবির! পরিশ্ুদ্ধিপর্বহের পশ্চিম প্রান্তে এসে 
'উপনীত হলেন। সেই জ্বলন্ত অগ্নিপ্রাচীরের বাইরে সতীত্বের এক দেবদূতকে 
মার্জনার পথের মুখে দাড়িয়ে থাকতে দেখলেন দাস্তে। £স দেবদূত সপুম চত্বরের 
জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত আশীর্বাদ ঘোষণ। করছিল । সেই মার্জনার পথের মানে 
কোন অন্তাপী আত্মাকে যেতে হলে তাকে জলন্ত অগ্নিগ্রাচীর ভে করতেই 
হবে। দঃ, অগ্নিতে দগ্ধ না হলে মার্জনার পথে কেউ প্রবেশ করতে পারবে 
না। তা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন দান্তে। কারণ তাকেও আগুনের মধ্য 
দিয়েই মার্জনার পথে প্রবেশ করতে হবে । কিন্তু ভাপ্চিল তাকে বিয়াত্রিসের 
নাম করে উতস!হ দান করলেন । অবশেষে তিনি তার পথপ্রনর্শকের সঙ্গে 
আগুনে প্রবেশ করলেন। অতঃপর তীর! সপ্তম চত্বরের পিঁড়ি বেয়ে উপৰ্রে 
ওঠার কাজ শুরু করলে সূর্য অন্ত গেল । প্রদোষকাল শুরু হওয়ার জন্য সিঁড়িতে 
তাদের রাত্বি যাপন করতে হবে। কারণ পরিশুদ্ধি রাজ্যের নিয়মাঁজসারে 
রাত্রিকালে পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ । সিঁড়িতে এক জায়গায় ব্ংশীম করতে 
গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন হয়ে পড়ে দান্তে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন । স্বপ্পে দেখলেন, লাবানের 
কন্যা লীঃং আর র্যাশেলের কথা স্বপ্নে দেখলেন । প্রভাতক।'ল উপস্থিত হলে 
তারা একটি একট করে থাড়াই সিড়ি বেয়ে উপরে সপ্তম চত্বরের শেষ ধাপে 
উঠে গেলেন । (সথানে গিয়ে ভাজল বললেন, এবার হতে তিনি আর দাস্তের 
পথগ্রদর্শক থাকবেন না| এবার দান্তেকে নিজেই পথ চলতে হবে । এমন সময় 
পাঁথব স্বর্গলোককে ঘিরে খাকা৷ কুম্থমিত এক বিশাল প্রান্তর প্রসারিত দেখলেন 
তার! তাদের সামনে । 

জেরুজালেম ও পশ্চিম দিগন্তে যখন উদীয়ম. + ুর্ষের রক্তলাল রশ্মি ছয়ে 
পড়ে প্রভাতের উপর,* পূর্ব দিগন্তে অর্থাৎ প্রাচ্যের গঙ্গা বিধৌত দেশগুলিতে 
তখন বেল। দ্বিপ্রহর । বেল দ্িপ্রহরের পর হতেই হৃর্য যত পশ্চিম দিগন্ধের পথে 
ঢলে পড়তে থাকে দ্িবাকাল ততই এগিয়ে “তে থাকে নিশাকালের দিকে । 


বি দ্াস্তে রচনাসমগ্র 


আমর! দেখতে পেলাম সেই জল্ত অগ্নিগ্রাচীরের ওপারে এক দেবদুত' 
দাড়িয়ে রয়েছে। সে দেবদূত গাইছিল সপ্তম চত্বরের আশীর্বাদের গান। সে' 
গানের প্রথম ছত্রটি হলে! “বেটি মাণ্ডে। কড়ি” অর্থাৎ যাদের অজ্তঃকরণ পবিল্র 
নির্ষল তারাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়। এক পরশ্বরিক শুভেচ্ছাসমৃদ্ধ সে 
গানের স্থুর ষে কোন পাথিব গানের থেকেও মধুর । 

গান শেষ হওয়ার পর সেই দেবদূত অহুতাপী স্বর্গপথযাত্রী আত্মাদের 
সঙ্ধোধন করে বলল, হে পবিত্র আত্মার দল, জ্বলন্ত আগুনের দংশন সহ্য না 
করে অন্ত কোন পথে বা কোন উপায়ে স্বর্গলৌকে যাওয় সম্ভব নয় তোমাদের. 
পক্ষে । প্রশ্বরিক যার্জনার পথ পরিশুদ্ধির পর্বত হতে ম্বগলোকে নিয়েযায়। সে 
পথে প্রবেশ করতে হলে জলন্ত আগুনের দংশন একবার অনুভব করতেই 
হবে। তাছাড়া এই আশীর্বাদের গান তোমাদের শুনতেই হবে। 

আমরা সেই দেবদূতের পানে যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম ততই তার 
কথাগুলে। দূরাগত্ত ধ্বনির মত কানে আসতে লাগল। তারপর দুহাত জড়ো, 
করে আগুনে প্রবেশ করলাম আমি । আগুনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে 
আগুনের মধ্যে কি আছে, কারা দগ্ধ হচ্ছে সেই সব দৃশ্ত দেখতে লাগলাম । 
তখন আমার বন্ধুস্থানীয় পথপ্রদর্শক আমার দিকে ঘুরে দাড়িয়ে বললেন, বৎস, 
এই জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় যদিও তোমার কিছুট! কণ্ঠ হবে 
তথাপি জেনো, এতে কোমার মৃত্যু ঘটবে নাঁ। মনে রেখো! বৎস, তোমাকে 
একদিন গেরিয়নের পিঠে চাপিয়ে খাদ পার করে নিরাপদে নিয়ে আসি। 
সমস্ত বিপদ থেকে যুক্ত করি তোমায়। গেরিয়নের পিঠের উপর নরক- 
গ্রদেশের সেই থাদের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় থাদের মধ্যে জলত্ত আগুনের 
মধ্যে দগ্ধ হতে থাকা বহু পাপাত্মাকে দেখতে পাও তুমি। আর একটা 
বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। জলপ্ত আগুনের ভিতর দিয়ে যাবার সময়' 
তোমার দেহটা আগুনের কোলের মধ্যে অভিগ্রন্ত হয়ে পড়লেও তোমার মাথার 
একগুচ্ছ কেশও পুডে নষ্ট হয়ে যাবে না। যদি তোমার মনে হয় আমি তোমাকে 
প্রতারণা করছি তাহলে পরীক্ষা করে দেখতে পার আমার কথার সত্যতা । 
তোমার পোষাকের অঞ্চলভাগের একটা অংশ তোমার হাতে নিয়ে আগুনের 


মধ্যে দিয়ে যেতে পার । - 
আমি ভয়ে ভয়ে তাই করলাম । আমার পথপ্রদর্শক জোর করে বললেন» 


যাও, নিরাপদে চলে যাও তুমি । 


ডিভাইন কমেডি ২৬১ 


আমার বিবেকবুদ্ধিতে আঘাত লাগল তখন। আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার 
খে নিবোধের মত অভিভূত হয়ে গেলাম । আমার গুরু বললেন, দেখ বৎস, 
তোমার আর বিয়াত্রিসের মাঝখানে একমাত্র বাধ! ও ব্যবধান হয়ে দাড়িয়ে 
আছে এই অগ্নিপ্রাচীর। পিরামূস যেমন বনমধ্যে সঙ্কেতন্তানে জামগাছের 
তলায় তার প্রেমিক থিন্ব সিংহকর্তৃক নিহত হয়েছে ভেবে নিজেকে ছুরিকাহত 
করে তার রক্ত নিয়ে জামগুলোকে রাডিয়ে দেয় তেমনি আমিও বিয়াত্রিসের 
নাম শুনে সহসা! যেন বিগলিত হয়ে উঠলাম । আমার অন্তরের মধ্যে সহস! যেন 
এক প্রেমের বর্ণাধারা উচ্ছলিত হয়ে উঠল। পিরামুস আর তার প্রেমিকা 
থিন্বএর বনমধ্যে এক সঙ্কেতস্থানে জামগাছের তলায় একদিন বাত্রিকালে 
মিলিত হবার কথ! ছিল। থিস্ব প্রথমে একা সেথ!নে গিয়ে “দে পিরামুস 
তখনে! আসেনি । সহসা একটা! সিংহকে দেখে থিস্ব তার ওডনাটা ফেলে 
দিয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। সিংহটা তখন তার রক্তমাথা মুখে পিস্বের ওড়নাটা 
ছি'ড়ে খুঁড়ে চলে যায় সেখান থেকে । একটু পরে পিরামুস এসে থিস্বের 
রক্তমাথা! ওঢ়ন। দেখে ভাবে থিস্বকে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে । তাই ভেবে 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ছুরিকাহত করে পিরামুস। পরে আবার থিস্ব এসে 
পিরামুসকে মৃত দেখে থিস্বও পিরামুসের বুকের উপর পড়ে আম্মনত্যা করে। 
তাদের দুজনের রক্তে জাম ফলগুলে! সব লাল হয়ে যায়। সেই থেকে সব 
জাম লাল হয়েযায়। 

তখনো আমি বিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে আছি দেখে আমার গুরু ভাজিল 
বললেন, "তুমি কি এই পারেই থেকে যাবে? এই বলে তি** আমার মুখ 
পানে তাকিয়ে হাসলেন । তাকে দেখে মনে হলো তিনি ধেন কোন এক 
শিশুকে আপেল ফলের লোভ দেখিয়ে কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 

তারপর তিনি নিজে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলেন । 
স্টেসিয়াসকে বললেন, তুমি পিছনে থেকে৷ না । সেই জলন্ত 'আাগুনের মধ্যে 
তাদের দেখাদেখি আমিও প্রবেশ করলাম। সে আগুনের অমিত তাপে 
আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম এবং এক শীতল কাচের আবরণে নিজের 
তপ্ত দেহটাকে ঢাকতে ইচ্ছ! করছিল । 

'আমার গুরু বললেন, বিয়াত্রিসের এক হুম আত্মিক উপস্থিতি সর্বক্ষণ 
"আমাদের এতক্ষণ আচ্ছন্ন করেছিল। আমার মনে হয়, এ মার্জনার পথের 
“ওপার হতে বিয়াত্রিস আমাকে এখনে! লক্ষ্য করছে। 


| 


২৬২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


আমাদের সামনে পাহাড়টা থাড়া হয়ে উঠে গেছে। কিন্তু পথ নির্ণয়) 
করতে কোন অন্থবিধ! হলো না আমাদের । কারণ পথের ওপার হতে এক' 
মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গীতের ধ্বনিই যেন পথের 
নির্দেশ দান করছিল আমাদের । সে সঙ্গীতের প্রথম ছত্রটি ছিল “হে পরম 
পিতা, তোমার আশীর্বাদে ধন্ত করো আমাদের । তথন সুর্য অন্ত যাচ্ছিল। 
পশ্চিম দ্রিগন্তে অন্ধকার নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু প্রায়ান্ধক!র 
পশ্চিম দিগন্তের ওপারে মনে হচ্ছিল চোথ ধাঁধানো এক উজ্জল আলোর প্লাবন 
বয়ে যাচ্ছে। 

আমার পথগ্রধর্শক আম|কে সতক করে দিয়ে বললেন, হৃর্য অন্ত যাচ্ছে, 
শীপ্রই রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে । সুতরাং প1 চালিয়ে চল। 

আমাদের পথটা ক্রমশ উচু হয়ে উঠে গেছে । আমর! যাচ্ছিলাম পুর্ন 
হতে পশ্চিমে । আমার ছায়াটা যাচ্ছিল আগে আগে। কিছুদূর উঠতেই 
দেখলাম আমার ছায়! আর পড়ছে না। দেখলাম হুর্য অন্ত চলে গেছে। 
হুর্ধ অস্ত যাওয়ায় সমন্ত পশ্চিম দিগন্ত ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। ধীরে ধারে 
রাত্বি নেমে এসে আকাশে বাতাসে তার প্রত্ৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করছে। 

আমর! তিন জনে অর্থাৎ আমি ভাজিল আর স্টেসিয়াস এক একটি 
সিঁড়িকে বেছে নিলাম আমাদের বিছান! হিসাবে । কারণ 'এ রাজ্যের 
নিয়ম অনুসারে আমাদের ইচ্ছা! থাকলেও আমরা এখন পর্বতে উঠতে পারব না। 
ওঠার কোন শক্তিই থাকবে না আমাদের। সারাদিন পাহাড়ে পর্বতে 
লাফিয়ে বেড়াবার পর একদল ছ'গ যেমন সন্ধ্যার দিকে কোন গাছের তলায় 
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আর তার পাশে সারারাত মেষপালক নেকড়ের ভয়ে জেগে 
জেগে পাহারা দেয় তেমনি আমি সেই সিঁড়ির উপর তল্ত্াচ্ছন্ন হয়ে পড়লে 
আমার ছুই পথপ্রদর্শক মেষপালকের মত জেগে রইলেন অতন্্রভাবে | 

আমাদের সিঁড়ির ছুপাশে খাড়াই পাহাড় উচু হয়ে উঠে গেছে। ছুপাশের 
কোন বস্তু দেখা যাচ্ছিল না । তবু আমি দুর আকাশে কিছু নক্ষত্র দেখতে 
পেলাম। আগের রাত্রির থেকে সে দক্ষত্র আরো বড় আর উজ্জল দেখাচ্ছিল। 
লিড়িতে গা এলিঘ্ে দিয়ে গুয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম আশি । 
ষে দ্বুম মানুষকে ভবিষ্বৎ দিনের কোন সোনালি স্বপ্লের গভীরে নিয়ে যায় 
সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলাম আমি ধীরে ধীরে। 

রাত্রি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল অর্থাৎ গ্ররাজ ভেনাস যখন পূর্বাচলের উপর; 
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তার প্রেমের রডীন রশ্মি বিচ্ছুরিত করছিল তখন আমি এক ম্বপ্রে দেখলাম 
এক পরম রূপবতী যুবতী এক বিশাল প্রান্তরে একা একা পুষ্পচয়ন করে 
বেডাচ্ছে। 

ফুল তুলতে তুলতে গান করছিল সে। গানের স্থরে সে বলছিল, কেউ 
যদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমি বলব আমার নাম লীঃ। 
আমি নিজেকে সাঁজাবার জন্য আমার তুষারশুত্র ভাত দিয়ে মাল! গেঁথে 
চলেছি । আমি নিজেকে সাজাবার জন্য মাল গেঁথে চলি, কিন্ত আমার বোন 
র্যশেল চুপচাপ শ্থধু আয়নার সামনে বসে থাকে । আনি যখন বিবিধ 
গুক্পভূষণে ভূষিত করি নিজেকে র্যাশেল তখন দূরে শৃশ্ঠ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে 
তাকিয়ে থাকে । কি দেখে স্ইে জানে। কর্ষে আমার আনন্দ, কিন্ত 
র্যাশেলের আনন্দ শুধু চিন্তায় । অলস অনাবশ্যক চিন্তায় । 

গৃহে প্রত্যাবর্তনরত ও ঘুমন্ত তীর্থযাত্রীদের যেমন প্রত্যুষের ছুগ্ধফেননিভ 
আলোর স্পর্শ ধারে ধীরে জাগিয়ে তোলে তেমনি প্রাকপ্রভাতী আলোর 
স্পর্শে অন্ধকার অপগত হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার । 

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, আমার ছুক্গন পথপ্রদর্শকই উঠে দাড়িয়ে আছেন । 
কবিবর ভাঁজিল খপলেন, মানুষ তার সারাজীবনের এক সুতীব্র ক্ষুধা, যে ফল 
বৃক্ষ হতে বুক্ষান্তরে খুঁছে বেড়ায় তোমার সে ফলাকাখা! আক তৃপ্ত হবে 
চিরতরে । 

তার সেকথা শুনে যে আনন্দ মানুষ অমূল্য বস্তুসম্পদ লাভ করলেও পায় না, 
সেই অমূল্য আনন্দ লাভ করলাম আমি। স€স। আমার “-দ্বয় লঘু হতে 
লঘুতর হয়ে উঠতে লাগল প্রতিটি সিডি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে। তাত্র 
হতে তীব্রতর হয়ে উঠল আমার বিয়াত্রিসের দশনল'ভের কামনা । 

সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শেষ ধাপে গিয়ে ভাজিল আমার দিকে ঘুরে 
দুষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, অগ্নিপরিবুত সেই অন্তাপের ব্াজা ছেড়ে অনন্তের 
পথে আসতে আসতে তুমি এখন এমন এক স্থানে এসে পড়েছ যেখানে আমার 
আর কোন প্রয়োজন নেহ। আমি আমার বুদ্ধির সাহায্যে এতদিন তোমায় 
পথ দেখিয়ে এনেছি । এবার হতে তুমিই হবে তোমার পথপ্রদর্শক | সংকীর্ণ 
নি'ড়িপথ অতিক্রম করে অনেক দুরে এসে পড়েছ তুমি। এবার হতে তুমি 
তোমার ইচ্ছামত পথ চলবে । মানুষের আত্ম! যখন পাপের সমস্ত কলুষ থেকে 
মুক্ত হয় তখন তার যুক্তিবৌধ ও নীতিজ্ঞান বিশুদ্ধ হয়ে ঠিক পথে চালিত করে 
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তাকে । তখন বিশ্বপ্রেমের প্লাবন জাগে মানুষের অন্তরে । তথন আর কোন 
নীতিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বপ্রেমিক মানুষ মানুষকে ভালবেসে যা 
কিছু করে তাই ন্তায় ও নীতিসঙ্গত হয়ে ওঠে । 

এঁ দেখ, তোমার মাথার উপরে হুর্য কেমন কিরণ দান করছে। তোমান্র 
সামনে সবুজ তৃণগুলাচ্ছাদিত যে কুম্ুমিত প্রান্তর দেখতে পাচ্ছ সেখানেই 
সমন্ত সচৃগুণ জন্মলাভ করে। অশ্রসিক্ত যার সকরুণ আবেদন আমাকে 
একদিন তোমার সাহায্যার্থে পাঠায় আজ তার অনিন্দ্হ্ন্র চক্ষু এক পরম 
স্থথের উজ্জ্বলতা নিয়ে এগিয়ে আসছে তোমার দিকে ৷ তুমি ত৷ দেখে ধন্ঠ 
হবে । সেই মহীয়সী নারীই এর পর ঠিক পথে পরিচালিত করবে তোমায়। 
অবহেলাভরে তাকে যেন এড়িয়ে যেও না। ধর্ষ ও রাষ্টশক্তিসম্পন্ন কোন 
পোপ সম্রাটের মত আজ তুমিই হবে -তামার প্রভু । 

আত্মার স্বাধীন সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি যখন ত্রশ্বরিক ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় 
মানুষ তখন তার নিজের প্রভু নিজেই হয়ে ওঠে । তখন পাথিব ও আধ্যাত্মিক 
সমস্ত ক্ষমত। কেন্দ্রীভূত হয় তার মধ্যে । 


অগবিংশতি সর্গ 
ভূম্বর্গ £ পবিত্র অরণ)ভূমি 
কাহিনীসংক্ষেপ 


তার ছুই সঙ্গীসহ দাস্তে প্রথমে এক পবিত্র অরণ্যতৃমি ও পরে এক ছোট 
অদীর তীরে এসে উপনীত হলেন। সেই নগীর ওপারে এক নারী ফুল তুলতে 
তুলতে গান গাইছিল । তৃন্বর্গ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের উত্তর দান করল সে নারী। 
সে বলল, কবিরা যে আদর্শ ন্বর্ণযুগের কথা কল্পনা করেছিলেন একদিন সে 
যুগ এই রাজ্যেই ছিল বিরাজিত। মানুষ তখন ছিল নির্দোষ এবং নিষ্পাপ সে 
দিনের বহু স্থৃতিকথা1 আজও.ছড়িয়ে আছে ও রাজে/র সর্বত্র । 

আমি এক পবিক্র অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করলাম । উদ্ত্রান্তভাবে পথের 
সন্ধান করতে লাগলাম আমি তার মধ্যে। সেবনের সঘন পত্রাচ্ছন্ন এক সবুজ 
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চন্জ্রাতপ চারদিকে বিস্বৃত হয়ে হুর্ধকে অন্তরালবর্তী করে রেখেছিল আমার 
দৃষ্টিপথ হতে। 
আমি সেই পার্ত্যপ্রদেশ ত্যাগ করে অবিরাষ এগিয়ে ষেতে লাগলাম । 
কুক্থমিত সেই সমতল প্রান্তরভূমির উপর দিয়ে ক্লাস্ত পদে অগ্রসর হতে লাগলাম 
আমি। যেন এক দিব। সৌরভে আমোর্দিত হয়ে ছিল সেই প্রাস্তরদেশ। 
আমার অবিরাম গতির সঙ্গে তাঁল মিলিয়ে বাতাসও বয়ে চলেছিল মৃহ্মন্দ 
গতিতে | কিন্তু সে বাতাসের মধ্যে কোন বেগ ছিল না । সে বাতাস বইছিল 
পূর্ব হতে পশ্চিমে আর তার মৃদ্ধ আঘাতে গাছের পাতাঁগুলি নুয়ে পড়ছিল 
পশ্চিম দিকে । সমুদ্রতীরবর্তী চিয়াসি বন্দরের সন্নিকটস্থ পাইন বনের শাখায় 
শাখায় পবনদেবতা এযাকোলাসের নির্দেশে যেমন মুক্ত দক্ষিণপূর্ব বাতাস বয়েও 
-যায় তেমনি মুক্ত নির্যল বাতাস বইছিল সেই অরণ্যস্থলীতে । 
পথ চলতে চলতে সে অরণ্যের কত গভীরে চলে এলাম তা বলতে 
পারব ন।। সহসা পথে একটি ক্ষুদ্র নদী দেখে রুদ্ধ হলে আমার চলার 
গ্রতি। সে নদীটি ডান দিক থেকে ব। দিক দিয়ে বয়ে চলেছিল । ছোট 
ছোট ঢেউ ছিল তার বুকে । তার তীরবর্তী তৃণগুলি মুছু শিহরিত হয়ে উঠছিল 
বাতাসে। 
সে নদীর জল এমনই শ্বচ্ছনির্মল ছিল যে তার তুলনায় মত্যভূমির যেকোন 
নির্যলতম জল মলিনতাযুক্ত । সেই জলের স্বচ্ছতায় নদীবুকের প্রতিটি বস্তই 
পরিদৃশ্ঠ হয়ে উঠছিল। 
অরণ্যস্থলীর সেই সঘন সবুজ ছায়ার আত্তরণ নদ্দীটিকেও .কে রেখেছিল। 
সে নদীর তীরে এসে আমি থেমে গেলাম। কিন্তু আমার পদক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে 
গেলেও আবার আমার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি নদীতীশবস্থ বৃক্ষরাজির পুম্পিত শাখা- 
গুলির উপর স্চ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়াতে লাগল । সহসা কোন বিস্ময়জনক বস্ত 
দেখলে যেমন মানুষের সব চিন্তা ভাবন। ভারসাম্য হারিয়ে বিশৃংখলাগ্রন্ত হয়ে 
পড়ে, সেই অবণ্যস্থলীমাবে সহসা এক নিঃসঙ্গ মহিলাকে দেখে আমারও তাই 
হলো । কুম্ুমাস্তীর্ণ পথের উপর পদচারণারত সেই মগিল! ফুল তুলতে তুলতে 
গান গাইছিল। 
আমি সেই নারীকে সন্বোধন করে বলল।ম, হে অনিন্যানুন্বরী, মনে হচ্ছে 
“হুর্ধ স্বয়ং তোমার প্রেমে বশীভূত হয়ে তার উজ্জঙ্গতম কিরণপাতের দ্বার! 
উদভালিত করে তুলেছে তোমার সমগ্র মুখমণ্ডপকে । মাহ্ষের মুখ যদি 
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অন্তরের প্রতিচ্ছবি হয় তাহলে তোমার মুখ দেখে আমি তোমার মনের কথা 
বুঝতে পেরেছি । যদি তোমার কোন ক্ষতি ন! হয় তালে তুমি নদীর পার" 
থেকে আরো! এগিয়ে এস আমার দিকে যাতে তোমার গানের বাঁণীগুলি- 
আমি যথাষথভাবে শুনে হাদয়ঙ্গম করতে পাৰি। 

আমি তাকে আরে! বললাম, হে নারী, তোমাকে দেখে আমার প্রোজীর- 
পাইনের কথা মনে পড়ে গেল। এল্লার প্রান্তরে একদিন প্রোজারপাঁইন 
যখন ফুল তুলছিল্‌ তখন দিস তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় নরকের 
মধ্যে। সেখানে তাকে লুরঁ্কয়ে রাখে । প্রোজারপাইনের মাতা দেবী সিরিস 
তথন খোঁজ করতে থাকে আকুলভাবে। কিন্তু কোথাও না পেয়ে ক্রোধের 
বশবতী ভয়ে সমগ্র পৃথিবীকে বন্ধ্যা করে দেয় সিরিস । তখন দেবরাজ জোভেব 
মধ্যস্থতায় প্রোজারপাইনকে উদ্ধার করে তার মার হাতে দেওয়া হয়| 

কোন নৃত্যপটায়সী নারী যেমন সাবধানে ছন্দোবদ্ধ পা ফেলে এগিয়ে চলে 
তেমনি সে নারী আমার ছিকে এগিয়ে এল আমার অন্তরোধে । আনতমুখী' 
সেই নারীর লঙ্জানম্র দি ছিল মাটির উপর নিবদ্ধ। আমার প্রার্থনীক্রমে 
সে আমার এত নিকটে এল যে আমি শুধু তার গানের বাণীগুলি শুনতে 
পাচ্ছিলাম ন। আমি সে বাণীর অর্থও হদয়ঙ্গঘ করতে পারছিলাম ভালভাবে। 

সেই নদীতীরের মৃদ্ধশিহরিত ঘাসের দেশে এসে সে আমার মুখপানে' 
তাকাল। ভেনাসের থেকেও তার দৃষ্টি ছিল আরও উজ্জল, তার চক্ষুপল্লব ছিল 
আরে! মদিরাসক্ত | 

পুরাণে কথিত আছে শিশু কামদেব কিউপিড একদিন তার মাত! 
ভেনাসের সঙ্গে খেলা করছিল। সহসা শিশু-কামদেব তার ফুলশর দিয়ে 
ভেনাসের বুকট! আাচডে দেয় । সঙ্গে সঙ্গে সেই.অলৌকিক ফুলশরের আঘাতে 
কামার্তচঞ্চল হয়ে ওঠে ভেনাস | সেই মুহূর্তে এ্যাডনিস নামে এক সুদর্শন 
ত্যমানবকুমারের প্রেমে পতিত হয় । 

মদিরেক্ষণ৷ সেই নারী নদীর ওপার হতে হাসছিল আমার পানে তাকিয়ে ! 
তার হাতে ছিল একটি ফুলের ঝুঁড়ি। বাঁজহীন সে ফুলের গাছ প্রচুর পরি- 
মাণে জন্মায় অদুরব তা পার্ধত্যদেশে । আমাদের ছজনের মাঝে তখন একথাত্র 
ব্যবধান ছিল সেই ছোট্ট নদীটি যার প্রস্থ হবে তিন হাত মাত্র । সেই নদীটি 
তখন আমার মনে এমন এক তীব্র দ্বণার সঞ্চার করল" যে দ্বণা এশিয়া 
যাইনর ও ইউরোপের মধ্যবর্তী হেলেসপণ্ট উপসাগর (বর্তমানে দার্দানালিস, 
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প্রণালী ) দেখে পারস্য সম্রাট জারেকসেস ব| লেগার অনুভব করেনি । পারম্থ্‌ 
সম্রাট জারেকসেস ইউরোপ জয় করার মানসে প্রায় চার মাইল লম্বা! হেলেস- 
পণ্ট উপসাগরে অসংখ্য নৌকা দিয়ে এক বিরাট সেতু নর্াণ করেন । কিন্ত 
তার সে নৌ-অভিষান সফল হয়নি । সেই হেলেসপণ্ট উপসাগরের একদিকে 
অর্থাৎ এশিয়। মাইনরের দিকে ছিল খ্যাব/ইডস বন্দর আর ইউরোপের দিকে 
ছিল সেপ্টস বন্দর । লেগ্ডার নামে এ্যাবাইডসের এক বুখক সেপ্টসের দেবী 
এ্যাকফ্রোদিতের পৃজারিণী হিরোকে ভালবাসত। শোন! বায় প্রত রাত্রিতে 
লেগার হিরে'র সঙ্গে মিলিত হবার ভন্য সেই চার মাইল প্রস্থবিশিষ্ট 
ঞেলেসপণ্ট উপসাগর সঁতার কেটে অতিক্রম করত । কোন এক দুর্যোগঘন 
রাত্রিতে “স উপসাগর পার হবার সশয় ভলে ডুবে যায় লেগার । সেকথ 
পুনে দুঃখে হিরোও জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। 

ম€. -*শময়ী সে নাবী আখাকে বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি এ *“শে 
নধাগত | আমার মুখে ষেঅদ্ভুত হাদি দেগছ তা দেখে যে “কান মানবাস্মা 
বিন্ময়ে বিমূড হয়ে পড়ে । সংশয়ে আকুল হয়ে ওঠে তাদের চিত্ত কিন্ত 
“ডলেকটেসি' নামে যে প্রার্থনা গান আমি করব তার অর্থ সংশয়াচ্ছন্ন বুদ্ধিকে 
এক স্বচ্ছ আলো দান করবে । সে প্রার্থনার প্রথম কথা হলো, "হে ঈশর, 
তোমার স্যষ্টি ও কর্মের দ্বার। "আমাকে নিয়তই আনন্দ দান করছ । তুমি 
আমাকে আহ্বান করছিলে কিছু জানার জন্য। আমি “তামার প্রশ্নের 
উত্তর দান কর!র জন্যই এসেছি । ধীরে ধীরে আমার ক+শ্গ থেকে অনেক 
কিছু জানতে পারবে । আমি তোমার জ্ঞানগত কোতৃছ্তকে তৃপ্ত করার: 
জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। 

আমি বললাম, তোমার গান গুনে যেন এই সমগ্র বনভূঁম ও নদীজল 
মেতে উঠেছিল। কিন্ত আমি একযোগে এস্থান সম্পর্কে যা শুনেছি তার 
সঙ্গে কিন্ত এখানকার বাস্তব অবস্থ। মেলে ন!। 

সে নারী তার উওরে বলল, আমি এর কারণ ব্যক্ত করব তোমার কাছে । 
ষে অজ্ঞাত কারণ জটিলতার সৃষ্টি করছে তোমার মনে সে কারণ বিশ্লেষণ করে. 
দিলেই সব সংশয়ের কুয়াশ! দৃর হয়ে যাবে "তামার মন থেকে । 

স্টেসিয়াসের কাছ থেকে দান্তে শুনেছিলেন সপ্তম চত্বরের উপর পিটারের, 
তোরণদ্বারের অপর পারে যে পাবত্য অরণাভৃমি আছে সেখানে বৃষ্টি 
বাতাস বলে কিছু নেই । কিন্ত সেখানে এসে নদী ও বাতাস দেখে বিস্মিত; 
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হয়ে যান দাত্তে। 

ভৃম্ব্গলোকের সেই নারীর 'নাম ম্যাটিলডা। ম্যাটিলডা বলল, পাধিব 
আবহাওয়ার উধ্বলোকে অবস্থিত এই ভূম্বগদেশে আদ্দিকালে মাহ্ুষ বাস 
করত। কিন্ত পাপকর্মের দ্বার! ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে সে এই ত্বর্গলোক 
হারায়। হৃর্যতাঁপে পৃথিবীর জলকণা বাক্পীভূত হয়ে যে ঝড়ের ৃষ্টি করে সে 
ঝড় এখানে হয় না। ন্বর্গলৌকের অববহিত পূর্বে অবস্থিত এই ভূত্বগীয় 
উদ্যান পরম মঙ্গলনয় ঈশ্বর মানুষকে ত্বর্গলোকের আংশিক আস্বাদ দান করার 
জন্ সৃষ্টি করেছিলেন । যদি প্রয়োজন হত অর্থাৎ অধঃপতিত মানবজাতি যদি 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করত তাহলে এই পাহাড়ের পাখরগুলিকে উঠিয়ে 
“আঘাত করা হত মানুষদের । 

এই অবরণ্যপ্রদেশের আবহাওয়া প্রাকৃতিক কোন নিয়মের বশীভূত নয়। 

এই ভৃম্বর্গলোকে যে বাতাস বয় তা৷ পৃথিবীতে প্রবাহিত বাতাসের মত 
চঞ্চল ও গতিপরিবর্তনশীল নয় । এই গহন অরণো যে বাতাস প্রবাহিত হয় €স 
বাতাস স্বর্গলোক হতে আগত এক আদ্দিষ গতিচঞ্চলতার দ্বারা সঞ্জীবিত 
হয়। প্রতিটি বুক্ষকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে এক সুগন্ধ 
বার হয়। "আর সেই স্থগন্ধ বাতাসে ভেসে যায়। এই ভূত্বর্গোগ্ভান হতে 
বাতাস বিভিন্ন বনম্পাতির যেবীজবহন করে নিয়েযায় সেই বীজ থেকেই 
অসংখ্য বনম্পতি জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে | তোমার পদতলে ষে পবি্র ভূমি 
দেখছ স্টির তৃতীয় দিনে ঈশ্বর এখানে বিভিন্নজাতীয় গাছপালার বীজ উপ্ত 
'করে দেন এর মাটিতে । বাতাস সেই বীজই বহন করে নিয়ে ষায়। যে জল 
এই নদীতে দেখছ ত। কোন বৃষ্টির জল নয় তা হচ্ছে স্বতোৎসার্রিত লেখি ও 
ইউপো। নদীর জলধারা । লেখি হচ্ছে বিস্বৃতির নদী । মাম্থষ মৃত্যুর পর 
লেখি নদী পার হলেই সে পূর্বজন্মের সব কথ! তুলে যায় আর ইউনে হচ্ছে 
'স্বতির নী | ইউনো! নদীর জল পান করলে মানুষ সব শুভ ঘটনার কথ 
'স্বরণ করতে পারে; কিন্ত অস্তভ ঘটনার কথা তভূলেযাবে। একই 
শ্লোতক্বির্নীর যেন স্থৃতি বিশ্বৃতি ছুটি দিক । লেখির জল মানুষকে যত সব 
পাপের কথা সব ভুলিয়ে দেয় আর ইউনো নদীর জল মানুষকে সব শুভ ও 
“প্লুপোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। প্রথমে লেখির জল পান করে তবে ইউনোর 
ভল পান করতে হবে। 

যদিও আমি তোমার সকল প্রশ্নের উদ্ধর দিয়ে তোমার অন্ুসন্ধিৎসাকে 
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নিবৃত্ত করেছি তথাপি আর একটা কথ! তোমাঁকে বলব । প্রয়োজনের অতি- 
রিক্ত কিছু কথা বলা পাপ নয় নিশ্চয় এবং সে কথার মূল্য অবশ্যই তুমি দেবে ।- 
যারা এ রাজ্যে প্রবেশের আগে প্রার্থনা গান গাইছিল তারা এখানকার 
স্বপ্ন দেখে এই তৃত্বর্গে আসার জন্য এক কামনা অন্গুভব করেছিল । এই€ভূন্বর্গেই 
সমস্ত স্ৃুগুণের উৎপত্তি হয়। এখানে বসন্ত অনন্ত ; অফুরন্ত ঝর্ণার জল। 
এখানে সব ফল রসে ভরা । 

আমি উপস্থিত কবিদের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরলাম। সেই স্বর্গায় নার 
ম্যাটিলড। ভাজিলের প্রতি যে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তা তার! 
শুনেছিলেন। আমি আমার পূর্ববর্তী সব পেগান কবিদের প্রতি শ্রদ্ধ! 
জানালাম । তারপর আবার সেই মহীয়মী নারীর দিকে ঘুরে দাড়ালাম। 


উনত্রিংশতি সগ 
ভূন্বর্গলোক £ পবিত্রতার এন্বয 


কাহিনীসংক্ষেপ 


সেই নদীর একদিকে দান্তে আর একদিকে ছিল স্বীয় নারী ম্যাটিলড| | 
দুতনেই তার। নদীর উৎসমুখ ধরে উপর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন । সহসা 
তার! সেই অরণ্যস্থলীর পূর্ব. দিক থেকে এগিয়ে আসা এক স'"তধ্বনি শুনতে 
পেলেন । নদীর ওপারে ম্যাটিলড। যেদিকে ছিলেন সেই দিকে পবিত্র এক 
দিব্যজ্যোতিপুগ্ের আবির্ভাব হলো! । 

কোন প্রেমবিধুর! নারীর মত কে গান করছিল। সে গানের প্রথম ছত্র 
ছিল “বেটি কোরাম টেক্রী! সুত্ত পিকাটা” অর্থাৎ যাদের সব পাপ জ্থালন হয়ে যায় 
তার ঈশ্বরের আনীর্বাে ধন্য হয়। প্রাচীন কালের পরীর। যেমন কোন ছায়া- 
ছনন বনের গভীরে সুর্যধালোককে এড়িয়ে চলে যেত তেমনি আমরা ছজনে ধীর 
ছুই তীর ধরে তার উৎসের পথে এগিয়ে চলল'ম | আমর! ছুজনেই এক তালে 
পা ফেলে চলছিলাম। 

একশো! গজ'পূর্ব দিকে যেতে ন! যেতেই ম্যাটিলডা আমার দিকে ঘুরে 
বলল, শোন ভাই, শোন আমার কথা । সহস! সেই ছায়্ান্বকার অরণ্যভূমিকে 
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প্লাবিত করে বয়ে চলে গেল এক উজ্জ্বল আলোর তরঙ্গ । কিন্তু বিছ্যতের মত 
'সে আলো! ক্ষণগ্রভাময়ী বা ক্ষণজীবিনী নয়। সে আলোর উৎপত্তি কোথায় 
এবং তার প্রকৃতি কি সে বিষয়ে প্রশ্ন জাগল আমার মনে। সে আলোর 
তরঙ্গাথাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ বাতাস । বাতাসে এক সুমধুর গানের 
শব্ধ ভেসে আসছিল। আমার মনে কৌতুহল প্রবল হওয়া সত্বেও আমি 
সংযত করলাম আমার মনকে । আদিমাত1 ঈভকে তার অসংযত কৌতুহনের 
জন্য ধিক্কার দিতে লাগলাম । স্থষ্টির সেই আদি যুগে যখন ব্বর্গ ও মত্ত্যলোকের 
সকলেই ঈশ্বরের অহ্গত ছিল তখন এক অসংযত কৌতৃহলের তরল প্রবলতার 
বশে ঈশ্বরের আদেশ অমান্ত করে ঈভ | তা যদি না করত তাহলে মানবজাতি 
“এক অমিত ও অফুরন্ত আনন্বরূপ অমৃতের অধিকারী হত। 
সেই তৃত্বগ্গোগ্ভানে চিরন্তন আনন্দের প্রথম ফলগুলির আম্বাদ সাধ শিটিয়ে 
উপভোগ করতে চাইছিলাম আমি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে । কোন 
'অরণ্যর শাখাপ্রশাখার নিচে ছুলতে থাক। দাবানলের মত আমি আনার 
মাথ্র উপরে এক উজ্জ্বল আলো দেখলাম । তার সঙ্গে শুনতে পেল,ম এক 
'মধুর সঙ্গীত । 
তখন আমি কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের আহ্বান করে বলল"ম, “হ 
কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর, তোমাদের জন্তই আমি অনেক ক্ষুধা ও শৈত্য 
ভোগ করেছি, অনেক সতর্কতার সঙ্গে পথ চলেছি, এবার সমন্ত কষ্টভোগের 
পুরধ্ধার দান করো । বোয়েতিয়ার অন্তর্গত হেলিকনের পার্বত্যদেশে 
এ্যাগানিপ্লো ও হিপ্পোক্রিন নামে যে ছুটি পবিত্র ঝর্ণা আছে, সেই বর্ণাটির 
পবিত্র জলধার! যেন আমার উপর বধিত হয়। জ্যোতিধিজ্ঞানের অধিষ্ঠত্রীদেবী 
ইউরানিয়। যেন তার সমবেত সঙ্গীতের অলৌকিক স্থরমাধূর্ষের দ্বারা আাকে 
অচিস্ত/নীয় ও অকল্পনীয় এক কাব্য স্থষ্টির মূলমন্ত্রের কথ! বলে দেন। 
আমাদের সামনে সাতটি সোনালি রঙের গাছ দেখলাম । কিন্ত এক ভ্রান্ত 
নিরীক্ষণের বশবর্তী হয়ে আমর! সেই সাতটি সোনালি গাছকে সাতটি পবিত্র 
সোনার বাতি ভাবলাম |, যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ছার। 
প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুকে সঠিকভাবে চিনতে পারে সে বুক্তি বা বিচারবুদ্ধি তখন 
অ:মার ছিল না। তখন সেই তৃষ্বর্গোগ্ঠানে সাতটি সোনালি গাছ দেখে আনার 
মনে হয়েছিল মধ্যবুণীয় পোপের প্রার্থনাঁসভায় মানবাত্মার সাতটি শ্রেষ্ঠ গুণের 
/ বিজ্ঞতা, উপলব্ধি, সৎপরামর্শ, সৎশক্তি, সতজ্ঞান, ধর্মাচরণও ঈশ্বরভীতি ) 
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প্রতীক হিসাবে সাতটি সোনার বাতি জলছে। মধ্যরাব্রির আকাশে 
'শঙ্খধবল জ্যোৎন্গাপরিবৃত উজ্জবলতম পূর্ণচন্রের মত এক অলৌকিক উজ্জলতায় 
সেই সাতটি বাতির সমবেত আলোকশিখাগুলি জলছিল। 

আমি হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত অবস্থায় তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। প্ররুত 
অবস্থা উপলব্ধি করতে না পেরে ভাঙ্গিলের পানে তাকালাম । কিন্ত তার 
চোখমুখ দেখে মনে হলো তিনিও আমার মতই বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে 
'পড়েছেন। মনে হলে! আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন না তিনি । 
আমি তখন বুঝলাম এ এসবের উত্তর একমাত্র বিয়াত্রিসই দিতে পারে । 

সাতটি সদৃগুণের প্রতীক সাতটি উদ্জল বাতির অলৌকিক আলো সম্থন্ধে 
অ-মার মনে প্রশ্ন জগল আবার । নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম। আমর 
মনে হচ্ছিল নববধূর মত ধীর পদক্ষেপে তারা এগিয়ে আসছিল আম'র 
দিকে । 

আমার মনের কথ! বুৰতে পেরে সেই স্বর্গীয় নারী আমাকে জিজ্ঞানা 
'করল, আচ্ছা, পার্শবতা অন্ত সব বন্তকে উপেক্ষ। করে কেন তুমি শুধু ত্র বাতি- 
গুলিকে এমন আগ্রহ সশ্কারে নিরীক্ষণ করছ ? 

এরপর আমি পাথব যে কোন শুভ বস্তুর কে উজ্জল -পাষাক পরিহিত 
একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখল:ম আমার দিকে । আমি একব.র 
ব| দিকে ঘুরতেই নদীর স্বচ্ছ জলে আনার 'দহের একটি দিক প্রতিফলিত হয়ে 
উঠল। আমার “দের অর্থাংশের পেই প্রততিকলিত রূপ ভালভাবে প্রত্যক্ষ 
করার জন্য আমি থমকে দীড়ালাম। আমি দেখলাম সেও সাতটি উজ্জল 
বাতি সাতটি গুত্রবসন মৃতি ধারণ করে ধীর গঠিতে এগিয়ে অ:সতে লাগল । 
সুর্য ও চন্জ্রকিরণের সমস্ত উজ্জ্বলতায় গড়। যন তাদের দিব্য দেহ। তান্রে 
সেই দিব্য অঙ্গের অস্বাভাবিক ছ্যুতিতে উজ্জল 5য়ে উঠল সমস্ত আকাশমণ্ডল। 

সেই উজ্জল আকাশের নিচে পন্ফুলের মুকুট মাথায় বারোটি যুগ্ম মুত 
ভবিষ্যৎ অ!তারের আবর্ভবব ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে আসছিল । 
তাদের মাথার পন্মঞুলের মুকুটগুলি হিল নিক্ষলুষ পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ স্'য় 
বিচারের প্রতীক। তার। গান গাইছিশ। গ'নের স্থুরে বলছিল, ধন্য "হই 
মানবকন্তা, সমগ্র মানবঙ্জাতির মধ্যে তুমি ধন্ 1 নিরচ্ধর কান ধর তুমি বেচে 
থাকবে। নদীটার ওপারে নঈকুলের ধার ঘেষে যে সব ফুলগাছ ও লতাগুল্স 
ছিল আর সেগুলি দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যাবেলায় আকাশে একটার পর 
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একটা! করে যেমন তার! ফুটে ওঠে তেমনি পর পর চারটি জীবন্ত অদ্ভুতদর্শন; 
প্রাণী এগিয়ে এল, তাদের মাথায় ছিল সবুজ ডালপালা । প্রত্যেকটি প্রাণীর; 
ছয়টি করে পাখ ছিল আর প্রতিটি পাখায় ছিল আর্গাসের মত অসংখ্য চোখ। 
কথিত আছে আগ্গাস নামে এক জস্তর একশত চক্ষু ছিল এবং সে ছিল মানুষের, 
অবধ্য। অবশেষে মার্কারি তাকে বধ করে । 

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, সেই চারটি অদ্ভুত প্রাণীর আকুতি বর্ণনার. 
অ্ট আর আমি কোন ছন্দোবদ্ধ কাব্যকল৷ প্রয়োগ করব না । আমার হাতে 
আরো অনেক বিষয়বস্তব আছে। সে কথ! এজেকাইলের বিবরণ থেকেই 
পাবে। এজেকাইল একদিন উত্তরের প্রচণ্ড ঘুরিবাধু আর হিমশীতল মেঘের, 
ভিতর হতে বেরিয়ে আস! এই ধরনের চারটি জীবন্ত প্রাণীকে উজ্জল উত্তপ্ত, 
মৃতিতে আবিভূত দেখেছিলেন। সেকথা তিনি তার বিবরণে লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। এবং সেখান থেকেই তোমরা তা জানতে পারবে । আমিও আজ 
তাই দেখলাম । তবে এজেকাইল যে চারটি জীবন্ত প্রাণী দেখেছিলেন তাদের 
কোন চক্ষুবিশিষ্ট পাখা ছিল না । 

আমি যে চারটি জীবন্ত প্রাণী দেখলাম তাদের মাঝে ছিল গ্রাইফনবাহিত 
ঘ্বিচক্রচালিত এক বিজয় রথ। এচারটি জীবন্ত প্রাণী চারজন দেবদূতের মত. 
সমন্ত অণগুভ শক্তিকে জয় করে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে রথটিকে টেনে নিয়ে 
যাচ্ছিল। রথটিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল গ্রাইফন নামে এক অর্ধপক্ষী অরধপণ্ত 
এক পৌরাণিক জীব। গ্রাইফনের সামনের দিকটি ছিল ঈগল পাখির যত 
আর পিছনের দিকটি ছিল সিংহের মত। ঈগল পাখির রং ছিল পাকা সোনার 
মত আর সিংহটির রং ছিল সাদা! আর লালে মেশানো । অর্থাৎ গ্রাইফনের 
সামনের দিকটি ছিল ধীশ্বরিক। ঘ্িপক্ষবিশিষ্ট ন্বর্ণোজ্জল পক্ষীরাজ ঈগল 
্শ্বরিক শক্তির প্রতীক । তার পিছনের দিকটি ছিল জৈবিক অর্থাৎ সাদায় 
লালে মেশানে। | সিংহ হলো মানবিক ব! জৈবিক শক্তির প্রতীক । সাদা 
হলো ন্যায়বিচার আর লাল হলে! প্রেম ভালবাসার প্রতীক চিন । সুতরাং 
গ্রাইফনচালিত ঘিচক্রধান এই কথা ঘোষণ। করছে যে মানবজাতির মধ্যে এক- 
দিন আবিভূর্ত হবে ঈশ্বরের এক অবতার যিনি তীর ন্যায়বিচার আর বিশ্ব 
প্রেমের ঘায়! মানবজাতিকে নিয়ে যাবেন স্বগরাজোর মাঝে। 

গ্রাইফন যে রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে রথ সিপিও আফ্রিকান বা 
'আগাস্টীস সীজারের মত বীরদের রথের চেয়েও ছিল শ্রেঠ। সে রণের। 


ডিভাইন কমেডি ২৭৩ 


তুলনায় হুর্যের রথও ছিল নিকৃষ্ট । একবার ফীটন হুর্ষের রথ নিয়ে পালিয়ে 
যায়। দেবরাজ জোভের আদেশে তার রণ পুড়ে বায়। 

গ্রাইফন যে ছুই চাকার বথটি চালিয়ে নিয়ে আসছিল তার ডান 
দিকের চাকাটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তিনটি নারীমূতি। তাদের মধ্যে একজনের 
গাত্রবর্ণ ছিল সাদ, একজনের সবুজ আর একজনের লাল। এই তিনজন 
নারীমূতি ছিল ধর্মবিশ্বাস, আশা আর উদারতা ব৷ দ্রানশীলতার প্রতীক । 
তুষারশুভ্র নারীমূতির শ্বেতবর্ণ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের প্রর্তীক, পান্নার মত সবুজ 
রং হচ্ছে আশা আর জলন্ত অঙ্গারের মত লাল রং হচ্ছে উদারতা, প্রেম ও 
দাননীলতার প্রতীক । ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক শ্বেতবর্ণের নারীমূতিটি গান 
গাইছিল আর তালে তালে অন্য দুটি নাবীমূতি আনন্দে নাচছিল। 

আর একটি চাকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল অন্ত চারটি নারীমৃতি। তার৷ 
ছিল বি৬৩1, গা7য়বিচার, হিষুতা ও ক্ষম! এই চারটি মানবজীবনের প্রধান 
গুণের প্রতীক। তাদের মধ্যে যে বিজ্ঞতার প্রতীক যে অন্য তিনজনকে 
চালিত করছিল তার ছিল্‌ তিনটি চক্ষু । ব্রিনেত্র সাধারণতঃ ত্রিকালজ্ঞতার 
প্রতীক । তাদের পিছনে ছিল দুজন গম্ভীর প্রকৃতির বৃদ্ধ। তাদের মধ্যে 
একজন ছিলেন সেট লিউক আর একজন ছিলেন স্ণে পল । সেণ্ট পলের 
হাতে ছিল এক তীক্ষ তরবারি যা দেখে নদীর এপারে থেকেও আমি ভীত 
হয়ে উঠলাম। 

তাদের সকলের পিছনে ছিল চারজন বিনয়াখনত লোক । 'খাঁৎ পিটার 
জেমস, জন ও জুড়ি চার্চের প্রতি যে সব নীতি উপদেশসম্বলিত ধর্মাবলম্বী 
প্রচার করেছিলেন তার প্রতীকমৃতি | তাদের সঙ্গে ছিলেন পুস্তক হাতে এক 
প্রবীণ ব্যক্তি । তিনি হলেন সেণ্ট জন। 

যেসব প্রবীণ বৃদ্ধকে এই ধর্শীয় মিছিলে দেখলাম তাদের মাথায় ছিল পদ্স- 
ফুলের মুকুট | এই পন্ম হচ্ছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট বণিত নৈতিক 
নিয়মাবলী ও ন্যায়বিচারের প্রতীক । কিন্তু অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মুতিগুলির 
মাথায় ছিল লাল ফুল। তাদের যুগল যেন লাল অঙ্গারের মত জলছিল। 
এই লাঁল রং হলে! নিউ টেষ্টামেণ্ট বণিত বিশ্বঞ্জেমের প্রতীক । 

আমি সর্বপ্রথম, ষে সাতটি উজ্জ্বল বাতি দেখেছিলাম সেই বাতিগুলি 
তখনো তাদের সামনে জলছিল। নদীর ওপারে দাড়িয়ে তারা যে সব কথ। 
বলছিল সে কথার প্রত্যেকটি বস্তগর্জনের মত ধ্বনিত হচ্ছিল আষার কানে। 


১৮ 


ত্রিংশতি সর্গ 
ভূম্বর্গলোক £ গ্রাইফন চালিত রথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সেই অলৌকিক ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অতিনন্দনবাণী 
ও উৎক্ষি্ত পুম্পরাশির দ্বারা ভূষিত অবস্থায় রথের উপর অধিষ্িত ছিলেন 
বিয়াত্রিস। এর অর্থ বুঝতে পারলেন ন! দান্তে। সহস! বিয়াত্রিসের প্রতি তার 
সারা জীবনব্যাপী প্রেমানক্তির তাড়নায় বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি । তার 
করণীয় সম্পর্কে নির্দেশলাভের জন্য ভাঙ্জিলের দিকে ঘুরে দীড়ালেন তিনি । 
কিন্ত দেখলেম ভাজিল আর তীর সঙ্গে নেই। মৃদু ভ্সনার অন্রযোগ 
করণ বিয়াত্রিস | 

আকাশের সপ্তষিমগ্ডলভুক্ত যে সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ধ্রুবতারার মত সব 
সময় স্থির থাকে, কখনো কক্ষ পরিবর্তন করে না, একমাত্র ঘন কুয়াশার 
আবরণ ছাড়! ম্লান হয় না যাদের আলো, সেই সাতটি নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল 
সাতটি বাতি গ্রাইফনচালিত রথের সামনে আসছিল। 

সেই স্বর্গীয় শোভাযাত্রীর মধ্যে যে সব ভবিস্বদ্বক্তা ছিলেন তাদের মধ্যে 
একজন গান গাইছিলেন। গানের মধ্যে জগন্মাতা মেরীকে আবাহন করে 
বলছিলেন, হে লেবাননের বধূ অবতারমাতা৷ মেরী, করুণা করে এস আমাদের 
মাঝে । তার সেই যুল গানটি গীত হচ্ছিল অন্থ সকলের কণ্ঠে। শেষ বিচারের 
দিন মৃতের! তাদের সমাধিগহবর হতে অভুরথান করে যেমন উল্লাসে চিৎকার 
করতে থাকে তেমনি তারাও উল্লাস করছিল। তাদের সকলের কণ্ঠকে 
ছাড়িয়ে যাচ্ছিল মূল গায়কের কণ্ঠ যার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল অনন্ত জীবনের 
পবিজ্র বাণী। 

তারা একবাকেট ঘোষণা করছিল সেই পরম দিব্য পুরুষের আবির্ভাব 
বার্তা । বলছিল, ধিনি আসছেন তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য । চারদিকে 
ফুল ছড়িয়ে বলছিল, ছুহাত ভরে পন্প দাও। “মেলিবাস দাতা ও লিপির! 
প্লেনিস” লাতিন ভাষায় এই কথাগুলি ভাঙজিল তার ঈনিড কাব্যগ্রন্থ 
লিখেছিলেন । এই কথাগুলি এ্যাফিসেস বলেছিল । 


ডিভাইন কমেডি ২৭৫ 


প্রাকগ্রত্যুষের নীল আকাশের কোলে পূর্বাচল হতে কুহেলিঘেরা সূর্যের 
ছায়ান্লান মুখ যেমন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে ঠিক তেমনি সেই 
গ্রাইফনবাছিত রথের উপর দেবদূতদের হস্তবধিত শ্বেতপন্পুগ্ত হতে শুভ্র উজ্জ্বল 
আলোর অবগ্ঠন হতে ত্বর্গস্থষমামপ্ডিত একটি নারীমূখ আত্মপ্রকাশ করল 
আমার দৃষ্টিপথে। সে নারী হলে! বিয়াত্রিঘ। তার মাথায় ছিল অলিভ 
পাতার মুকুট । তার বহির্বাসের রং ছিল সবুজ আর লালে মেশা। যে 
বিয়াত্রিসকে আমি সেই কৈশোর কালের পর হতে আর দেখিনি, যাকে 
আমি আপন অন্তরের মতই ভালবাসতাম, আমার সেই প্রণয়প্রতিমা 
বিয়াব্রিসকে এভাবে এক হ্বর্গায় সুষমায় মগ্তিত ও এক অলৌকিক শক্তিতে 
অধিষ্ঠিত দেখে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম আমি । আমার সেই 
প্রণয়প্রজিম'র নিস্বয়কর শক্তিসম্পন্ন দৃষ্টিশর অকল্মাৎ আমার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে 
হৃদয়কে বিদ্ধ করতেই অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি । 'ভীতিবিহবল কোন শিপু 
যেমন তার মার কোলে ছুটে আসে আমিও তেমনি এর অর্থ বুঝতে ন! পেরে 
বিমুঢ় বিহ্বল অবস্থায় আমার গুরু ভাঙ্জিলের অনুসন্ধান করতে লাগলাম। 
অতীতের বিস্বত প্রেমের শক্তি নৃতন করে অনুভব করছিলাম আমি। .স 
প্রেমের আগুন বহুধিন পূর্বেই নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল নি:শেষে সে প্রেমের 
কিছু শীতল অঙ্গার আশ্চ্ঘভাবে দংশন করছিল যেন আমায়। তাই তার থেকে 
পরিত্রাণ লাভের উপায়ের জন্ত ভাজিলের শরণাপন্ন হয়েছিপাম আছি 

কিন্ত হায়, ভাজিল তথন ছিলেন না আমার কাছে । তিনি তার আগেই 
চলে গেছেন আমাকে ছেড়ে । পিতৃহীন অনাথ শিশুর মত ভা জিলের অভাবে 
অসহায় বোধ করছিলাম আমি। আমার চক্ষু হতে অশ্র ঝরে পড়ছিল 
অবিরত ধারায়। সেই তৃত্বগলোকের নন্দনকাননের পত্রপু্পের অমিত শব্ধ 
সত্বেও কিসের এক অপূরণীয় ক্ষতি অন্থভব করছিলাম আমি। 

কিন্তু সেই দেবদূতপরিবৃত রথ হতে কে যেন আমাকে সম্বোধন করে বলল, 
ভাজিলের অনুপস্থিতিতে কেঁদে না দাস্তে। 

কোন নৌসেনাপতি যেমন নিমজ্জমান জাহাজের নাবিকদের উৎসাহিত 
করে তেমনি সেই রথ হতে এক নারীক£ আমার নাম ধরে আমাকে সঙ্গোধন 
করে সাহস সঞ্চার 'করল আমার মধ্যে। আমার নাম শুনে আমি সেদিকে 
তাকালাম । আমি দেখলাম নদীর ওপার হতে রথারূঢ়। সেই হ্বগীয়! নারী 
যাকে দেখে, এক ভীতিলিক্ত বিদ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি সেই 
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নারী আমার পানে তাঁকিয়ে আছে এক দৃ্টিতে। 

অলিভ পাতার মুকুটের নিচে যে অবগুঠন" তার যুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল সে অবগুঠন অপসারিত না করে এক রাজকীয় গাভীর্ধ সহকারে 
আবার বলতে লাগল, আমার পানে ভাল করে তাকাও। তাকিয়ে দেখ 
আমি হচ্ছি বিয়াত্রিস। ভেবে দেখ কেমন করে তুমি এ পাহাড়ে উঠে এলে? 
তুমি কি জানতে না মানুষের আত্মা কত স্থুখে এখানে বাস করে? 

এক অব্যক্ত লজ্জায় অবনত হয়ে উঠল আমার মুখ । নদীকৃলের সেই 
তৃণাচ্ছন্ন ভূমির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম আমি । শিশু যেমন যাবে মাঝে 
তার মাত্তাকে ভয়ের চোখে দেখো বয়াব্রিসকে আমিও তেমনি ভয়ের; 
চোখে দেখছিলাম । তার নীরস করুণ] তিক্ত মতের মত অমধুর মনে হচ্ছিল 
আমার । 

বিয়াত্রিসের কথা বল! শেষ হতেই সেই দেবদূতর| আবার গান গুরু করল। 
ইন তে, ডোমিনি স্পেরাভি।” হে ঈশ্বর, একমাত্র তোমার মধ্যেই স্তন্ত 
করেছি আমাদের সমস্ত বিশ্বাস। 

তারা! আরো! গাইছিল, হে ঈশ্বর তুমি আমার পদযুগলকে একটি বিশাল 
ঘরে স্থাপিত করেছ। ইতালির আপেনাইন পর্বতের গ্রস্ত উপত্যকায় অবস্থিত 
পাইন গাছগুলি যেমনু প্যাভনিয়া বা রাশিয়া হতে আগত উত্তর বায়ুপ্রভাবে 
তুষারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, আবার যেমন বিষুবরেখাসংলগ্ন দেশগুলিতে, 
যেখানে মধ্যাহ্নকালে হৃর্ধয লঙ্বভাবে কিরণ দান করার জন্ত কোন বস্তর ছায়া- 
পাত হয় না এবং তাপমাত্রার আধিক্যহেতু যেখানে কোন বস্তুতে তুষারের স্পর্শ 
লাগে না, আবার যেমন আগুনের স্পর্শে ষে কোন মোমবাতি বিগলিত 
হয়ে যায়, আমিও তেমনি বাহ্‌ ঘটনার প্রভাবে অসহায় ও নিক্ষিপন হয়ে উঠলাম, 
আমার সমস্ত ইন্দ্িয়ন্ত্র বিকল হয়ে উঠল। দ্রীর্থনিশ্বাস ফেল! বা! অশ্রপাত- 
করার কোন ক্ষমতাই ছিল না আমার । 

, অবশেষে সেই দেবদুতের! আবার গান শুরু করল। স্বর্গীয় স্রমাধূর্বে 
সমৃদ্ধ সেই গান অনস্তলোকে ধ্বনিত গ্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অতঃপর তারা 
একযোগে আমার উপর অন্ুকম্পাবশতঃ বিয়াত্রিসকে প্রশ্ন করল, ওকে কেন 
এত লজ্জা দিচ্ছ? 

তাদের মুখ. থেকে একবাক্যে ধ্বনিত এ প্রশ্ন শুনে হিষণীতল যে সংযম 
এতক্ষণ জমাট বেধে ছিল আমার বুকের মধ্যে এখন তা! বিগলিত হয়ে অক্রতে . 
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পরিণত হলো । আমার গোপন অস্তবেদন! বুক ফেটে সকরুণ এক দীর্ঘশবাসে 
পরিণত হলে! । 
সেই রথের উপর যেখানে রাজকীয় মর্যাদায় ও শরশ্বর্ষে অধিষিত ছিল 
বিয়াত্রিস সেখান থেকেই দেবদূতদের প্র্নের উত্তরে সে বলল, তোমরা আপন 
'আপন কাজ করে চল। রাত্রির অন্ধকার অথব। অসতর্ক মুহুর্তের তন্দ্রা ষেন 
তোমাদের কর্মব্যস্ত সময়ের এক যুহূর্তও কেড়ে নিতে না! পারে । তোমাদের 
প্রশ্নের উত্তরে আমি এই কথাই বলতে চাই যে যে লোকটি অদূরে দাড়িয়ে 
'অশ্রপাত করছে তার বোঝ! উচিত অন্ুতাপের অশ্রু ছাড়! কারে। কোন অন্ঠায় 
বা অপরাধ স্থালন হয় না। 
একমাত্র ঈশ্বরের অলৌকিক ইচ্ছাচক্রের দ্বারাই মান্ষের সমগ্র জীবন 
নিয়ন্ত্রিত হয় না । বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের সম্মিলিত প্রভাবই যে কোন প্রাণীর 
জীবনকে ন্ুগ্েত পর হতে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিদিষ্ট পরিণতির দিকে 
নিয়ে যায়। তবে এই সব গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব ছাড়াও এক উধর্ব অদৃষ্ঠলোক 
থেকে এ্রশ্বরিক বিধান আমাদের জীবনধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে 
'থাকে | সেই ঈশ্বরের বিধানে এই ব্যক্তিটিই এমন এক কাব্যপ্রতিভার 
অধিকারী হয়ে এক নূতন জীবনের কথা৷ বন্সতে থাকে যে প্রতিভার উপযুক্ত 
সদব)বহার করতে পারলে তার থেকে আশ্চর্যজনক সুফল লাভ করতে পারত 
জীবনে । কিন্তু ও তার প্রতিভার ক্ষেত্রটিকে অকধিত পতিত জমির মত ফেলে 
রাখায় কোন বিশেষ ফল লাভ করতে পারে নি! 
আমি ওকে কিছুকাল ভালবেসেছিলাম । আমার যৌবনফাঁলে ওকে 
ভালবেসে ওকে স্থপথে চালিত করতে চেয়েছিলাম । আমার জীবনের পচিশ 
বৎসরকাল পর্যন্ত আমি ওকে আমার মনোমত পথে ওকে পরিচালিত করে- 
ছিলাম । কিন্তু আমি আম'র জীবনের দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ পঁচিশ বছর 
বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে যখন মরদেহ ত্যাগ করি তখন ও আমাকে 
ত্যাগ করে অন্ত এক নারীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। আমার প্রতি 
ওর অন্তঃকরণ বিরূপ হয়ে পড়ে অকারণে । ও তখন এমন এক অলীক বস্তর 
প্রতি ধাবিত হয় যে সব বস্ত আপাততঃ মঙ্গলজনল্গ ও আনন্দজনক মনে হলেও 
যাদের পরিণাম অতীব ভয়াবহ । আমি তখন ওকে স্থপথে ফিরিয়ে আনার 
জন্ত কত প্রার্থনা করি। স্বপ্নের মাধ্যমে ওকে কত নির্দেশ দান করি। 
কিন্ত কিছুতেই কিছু হয়নি। পরিশেষে ষধন দেখলাম ও অধ:পতনের গভীরে 
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নেমে গেছে, ওর আত্মার উদ্ধারের অন্ত কোন পথ নেই তখন ওকে নরকের 
মধ্যে নিয়ে গিয়ে পাপী আত্মাদের শান্তিভোগের ভয়াবহ দৃশ্তগুলি সচক্ষে 
দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা করি । এই উদ্দেশ্ব সাধনের জন্তই আমি নরকের দ্বার 
উন্মুক্ত করে দিই এবং আমার অশ্রসজল কাতর আহ্বানের দ্বারা! কবিবর 
ভাঞ্জিলকে বশীভূত করি, ধিনি একে পথ দেখিয়ে নরকপ্রদেশ ও পরিশুদ্ধিপর্বত 
অতিক্রম করে এই ভূন্বর্গলোকে নিয়ে আদেন। কিন্তু কোন মানবাত্বা যদি 
নরকের লেখী নদী পার হয়ে অন্ুতাপের কোন অশ্রপাত না করেছ 
ভূম্বর্গলোকের এই নিসর্গহৃষমার আম্বাদ উপভোগ করে তাহলে ঈশ্বরের 
বিধানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে। 


একত্রিংশতি সর্গ 
ভূম্বর্গলোক : বিয়াত্রিসের ভৎ সন! 
কাহিনীসংক্ষেপ 

বিয়াত্রিসের ভত্সনার চাপে পড়ে দান্তে তার পাপের কথা সব স্বীকার 
করলেন । ছুঃখে অভিভূত হয়ে সহসা মুছ্িত হয়ে পড়লেন তিনি | চেতন! 
ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন স্বর্গের অন্যতম! নারী ম্যাটিলড| তাঁকে লেখী নদী 
পার করে নিয়ে যাচ্ছে এবং এক সময় তাঁর মাথাটা ধরে নদীর জলে ডুবিয়ে 
নদিজঙ্গ পান করতে বলল। সহিষ্ণুতা, উদারতা, বিজ্ঞতা প্রভৃতি গুণের সেই 
. প্রতীক মৃিগুলি দান্তেকে বিয়াত্রিসের কাছে নিয়ে গেল। বিয়াত্রিসের, 
অবগুন্টিত মুখে দাস্তে দেখতে পেলেন গ্রাইফনের ছবি। তিনি দেখলেন, 
গ্রাইফনের চেহারাটা কখনো ঈগল এবং কখনো সিংহের মত হয়ে উঠছে । 
ধর্মবিশ্বাস, আশা প্রভৃতি ধর্মতব্বগত গুণগুলির প্রতীকমূতিরা প্রার্থনা করতেই 
বিয্লাত্রিস তার দৃষ্টি দান্তের উপর নিবন্ধ করে হাসিমুখে তাকাল তার দিকে। 

“বল নদীর ওপার থেকে বল, আমার এই সব অভিযোগ সত্য কি না। 
তোমার এই গুরুতর অপরাধ নিজমুখে শ্বীকার কর! উচিত। স্ৃতরাং বল, 
সত্য কিন! ত্বীকার করে! । 

এইভাবে বিয্াত্রিস তীক্ষ তৎসনার সুরে চাপ দিতে লাগল আমার উপর ॥ 
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তার কণের সে তীক্ষতা সহা করতে পারছিলাম না আমি। হা, ক্রমশই আমি 
বুদ্ধি্ংশ হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশঃ বিলীন হয়ে আসছিল আমার চেতনা । 
অম্পষ্ঠ শোনাচ্ছিল বিয়াত্রিসের কথাগুলে। ৷ 

বিয়াত্রিস তখনো বলে চলেছিল, “কি ভাবছ? আমার কথার উত্তর দাও । 
তোমার অতীত জীবনের দুঃখজনক স্বতি এই লেখী নদীর বিস্বাতির জলে 
সব ডুবে যায় নি। লঙজ্জ! এবং ভয় অবিচ্ছে্যভাবে সংজড়িত হয়ে এমন এক 
প্রবল চাপ সৃষ্টি করল আমার উপর যে আমার মুখ থেকে আপন! হতেই 
স্বীকারোক্তি বেরিয়ে এল। আমি বললাম, হা, সব সত্য । 

তীর ছড়ার সময় ধন্ুকটিকে খুব জোরে বাকালে যেমন ধন্নুকটি ভেঙ্গে 
যায় এবং ছিলাটি ছি'ড়ে যায়, লক্ষ্যত্রট হয় তীর, বিয়াত্রিসের নৈতিক আক্র- 
যণের চাপে আমিও তেমনি ভেঙ্গে পড়লাম । ঘন ঘন দীর্ধশ্বাস বেরিয়ে 
আসছিল আএ£স বুক থেকে । আমি ফুঁপিয়ে কাদতে শুরু করলাম । চোখ 
ফেটে জল আসছিল । অশ্রুতে অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল আমার কণ্ঠ। 

অবশেষে বিয়াত্রিস বলল, আমার প্রতি তোমার যে প্রেমাসক্তি একদিন 
জীবনে যা কিছু শুভ ও শ্রেয় তার দিকে পরিচালিত করত তোমায় সে প্রেমা- 
সক্তর কিছুই কি আর অবশিই নেই? 

কিসের পিছনে ছুটে চলেছিলে তুমি 1 কী এমন বাধা পেয়েছিলে পথে ? 
কিসের বন্ধন বেঁধে রেখে দিয়েছিল তোমায় যাতে তুমি নুতন আশায় বুক বেঁধে 
উদ্ভমশীল পথিকের মত এক মহান লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারনি? কোন 
সে প্রলোভন, তোমায় মোহমুগ্ধ করে বিরুদ্ধ বস্তর দিকে ভু'্পয়ে নিয়ে 
গিয়েছিল তোমায়? 

একট! গভীর দীর্ধশ্বাস ছেড়ে আমি কথা বলতে গিয়ে বলতে পারলাম 
না। অ"মার ওঠাধর শত চেষ্টা করেও আমার কণ্ঠম্বরকে বার করতে 
পারল না। 

আমি তথন কাদতে কাদতে বললাম, তোমার প্রেমময় ও মঙ্গলময় তৃষ্টি 
আমার চোখের অন্তরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষণভন্কুর বস্ত মিথ্যা 
অলীক আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে শিয়েছিল আমায় । 

বিয়াত্রিস বলল। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে থাকতে অথবা 
তোমার অপরাধের কথ। অন্বীকার করতে তাহলে তোমার ছুঃখের কারণ 
জানার জন্ত আবার আমাদের চেষ্টা করতে হত। কোন অপরাধী তার 
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অপরাধ আদালতে শ্বীকার ন৷ করলে তার বিচারের অন্থবিধা হয়। সে তার 
অপরাধের কথা ত্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে সহজেই তার শাস্তির বিধান করতে 
পারা যায়। 

তুমি স্বীকারোক্তি করা সত্বেও তোমার অপরাধের লঙ্জী ভোগ করতেই 
হবে। যাতে পরবর্তী জীবনে আর ভুল না করে! তার জন্য যাছুকরী সাইরেনের 
যোহ্প্রসারী গানের ধ্বনি তোমার কর্ণকৃহরকে আর একবার বিদ্ত করবে। 
আনব চোখের জল ফেলো না। আমার কথা শোন। তোমার অপরাধের কথা 
আরও ভালভাবে জানা উচিত। তোমার বোঝা উচিত আমার রূপলাবণ্য ও 
প্রেম তোমাকে যে আনন্দ দান করেছিল সে আনন্দ পৃথিবীর কোন প্রাক্কৃতিক 
বা! কত্রিম বস্ত জীবনে তোমাকে দান করতে পারেনি । অথচ আমান 
মরদেহ মাটিতে সমাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তুলে যাও তুমি। বখন 
দেখলে আমার মৃত্যুতে তোমার সেই পরম আনন্দলাভের উৎসটি বন্ধ হয়ে 
গেল তখন কেন তুমি কতকগুলো! তুচ্ছ ক্ষণজীবী বস্তর পিছনে ছুটতে লাগলে? 
অথব! অভিজ্ঞতার দ্বার! যখন দেখলে তুমি যে সব স্তর পিছনে ছুটে যাচ্ছিলে 
সে সব বস্তগুলি আসলে মায়া এবং অলীক তখন কেন আমার দেহগত অস্তিত্ব 
না থাকলেও আমার মৃত্যুহীন আত্মার শরণাপন্ন হলেনা? অনভিজ্ঞ 
পক্ষীশাবকই পাখা গুটিয়ে বসে থাকে, ফাদ বা তীরের কথা চিন্তা করে ন।। 
কিন্ত তোমার মত অভিজ্ঞ পক্ষীর পক্ষে পাখা গুটিয়ে নীরবে নিশ্চিন্তে বসে 
থেকে কোন নারীর ফাদে পা দেওয়। অথবা কোন প্রলোভনরূপী বাাধের অব্যর্থ 
তীরের আঘাত সহা কর! উচিত হয়নি । 

শিশুর! যেমন কারে! দ্বারা তিরস্কত হবার পর মাটির দিকে মুখ অবনত 
করে নীরবে প্রাড়িয়ে থাকে, সমস্ত অপরাধ চেতন! এক স্থৃতীত্র লঙ্জায় পরিণত 
কয় আমিও তেমনি অবনত মন্তকে নীরবে দীড়িয়ে রইলাম। 

বিয়াত্রিস তখন আবার বলণ, আমার কথ! শুনে যদি তোমার এতই 
কুঃখ হয় তাহলে তোষার মুখ তুলে দেখ। দেখে আরো ছঃখ পাবে । 

লজ্জায় মুখ তৃলতে পারছিলাম না আমি। আফ্রিকা হতে আগত প্রবল 
পক্ষিণা বায়ুপ্রবাহ যে ভয়ঙ্কর শক্তির দ্বারা বলিষ্ঠদেহ প্রাচীন ওক গাছগুলিকে 
সমূলে উৎপাটিত করে তার থেকে বেশী শক্তি প্রয়োগ করতে হলো আমায় 
আমার মুখ তুলে একবার বিয়াত্রিসের পানে তাকাতে ! আমি এবার বুঝতে 
পারলাম তার কথার অর্থ। সে বলতে চাইছিল এই যে আমি কচি শিশু নই, 


ডিভাইন কমেডি ২৮১ 


“আমার মুখে দাড়ি গজিয়েছে ; সুতরাং আমার এএ দুর্বলত! সাজে না 
আমি মুখ তুলে প্রথমে দেখলাম সেই সব দেবদৃতগুলিকে যারা রখারা 
বিয়ান্রিসের উপর ফুল ছড়ানে! বন্ধ রেখে স্তব্ধ বিস্ময়ে ঈ্াড়িয়ে ছিল। 
তখনো! আমি ভালভাবে মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকাতে পারছিলাম না 
বিয়া্রিসের মুখপানে। তবু একবার দেখলাম | দেখলাম, বিয়াত্রিস তখন তার 
রথের বাহনে সেই গ্রাইফনের দিকে তাকিয়ে আছে। একাধারে পক্ষী ও পঞ্ত, 
এশ্বরিক ও মানবিক দেহধারী গ্রাইফন সত্যিই কী এক অন্তুত জীব । 
তার অবগ্তঠনের নিচে বিয়াত্রিসের মুখখানি দেখতে পেলাম । মনে হলে! 
বিগতজীন বিয়লাত্রিসের পাধিব দেহ অপেক্ষা তার বর্তমানের সৌন্দর্য অনেক 
বেড়েছে। উপস্থিত সমস্ত আত্মাদের থেকে উজ্জল দেখাচ্ছিল তাকে । 
এক তীক্ষ অনুশোচনার দংশন বারবার এমনভাবে অনুভব করলাম আমি 
যাতে লিমা ব্রিসের তুলনায় আমার অন্ান্য প্রেমাস্পদকে তুচ্ছ ও ঘ্বণ্য বোধ হতে 
লাগল । নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগলাম আমি। আমি মৃছিত হয়ে 
পড়লাম। তারপর আমার কি হলে তার কিছুই জানি না আমি | যে 
আমার এই হতচেতন অবস্থার জন্ত দায়ী একমাত্র সেই জানে আমার কি 
হয়েছিল । 
আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি আমার প্রথম দৃঃ সেই নারী ম্যাটিলডার 
দেখ! পেলাম। ম্যাটিলডা আমাকে ধরে নদীতে নিয়ে গিয়ে আমার মাখাট! 
- নদীর জলে ডুবিয়ে দিল যাতে আমি জল পান করতে পারি। -"হস1 সশ্বিলিত 
প্রার্থনাসভায় যে গান গাওয়। হয় সেই “্যাপার্দেল মী” গানটি শুনতে পেলাম 
আমি। সেগানের অর্থ হল্লা, হে ঈশ্বর, মি আমাকে পমস্ত পাপ থেকে 
' পরিশুদ্ধ করো । তুমি আমার মনের সব মালিন্য ধুয়ে দাও। তাহলে আমি 
বিশুদ্ধ হব, আমি তুষারের থেকেও শুভ্র হব। 
ম্যাটিলভা সেই নদীর জলে আমার দেহটাকে ভালভাবে ধুয়ে দিল । তার- 
পর আমাকে ধরে নিয়ে গেল সেই রথের চাকার সঙ্গে সংযুক্ত চারটি মানব- 
চরিত্রের স্বাভাবিক গুণের প্রতীক চারজন নৃত্যরত৷ নারীমূতির কাছে। তার! 
প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে । তারা৷ বলল, আমরা হচ্ছি 
ত্বর্গের অপ্পরা; আকাশের নক্ষত্র। বিষ্বাত্রিস যখন মানবজগতে জন্মগ্রহণ 
করেনি যখন সে ব্বর্গলোকে ছিল তখন আমরাই ছিলাম তার সহচরী । আমরা 
' তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব যে দিকে আশা, ধর্মবিশ্বা আর বদান্তত! 


২৮২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


নামে তিনটি ধর্মতব্রগত গুণের প্রত্তীক মৃতি আছে। তাদের দৃরি আরো 
উজ্জ্বল । 
এই কথা বলে গান গাইতে গাইতে তার। আমাকে নিয়ে গেল রথের বাহন 
গ্রাইফনের বুকের কাছে । আমি দেখলাম বিয়ান্রিস গ্রাইফনের ওধারে আমার 
পামে তাকিয়ে রয়েছে । সেই নারীমূতিরা তখন আমাকে বলল, সাবধান, 
অসতর্ক হয়োনা । ভালভাবে তাকাও । আমর তোমাকে এনেছি বিয়ান্রিসের 
সেই সবুজাভ উজ্জল চক্ষুর সম্মুখে ষে চক্ষু হতে বিচ্ছুরিত প্রেমের ফুলশর্‌ বিদ্ধ 
করেছিল তোমায় একদিন । 
আমি দেখলাম গ্রাইফনের উপর নিবদ্ধ বিয়াত্রিসের দৃষ্টি জলন্ত আগুনের 
(থেকেও উত্তপ্ত আর উজ্জল । আমি যতবার গ্রাইফনকে দেখলাম তার মধ্যে 
পরিফ্াব ছুটি রূপ অর্থাৎ পক্ষী ও পশুর রূপ দেখলাম। ছুটিতে মি:পয়ে একটি 
দেখতে পারলাম না । ঈশ্বরের মানবাবতারের মধ্যে প্রেমের ছুটি বপ আছে 
একটি প্রশ্বরিক এবং একটি মানবিক । এই ছুটি বণকে দান্তে তার পাধিব 
চর্মচক্ষে পৃথক দেখছিলেন । এই ছুটি রূপের মিলিত স্ববপকে একমাত্র ঈশ্বরের 
আবীর্বাদধন্ঠ বিষাত্রিসই দেখতে পায় । 
হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনার! কল্পনা! করে দেখুন কেমন 
আমি একটি স্থির অচঞ্চল প্রাণীর মধ্যে ছুটি পৃথক রূপের ক্রীড়াচঞ্চলতা 
দেখছিলাম। 
আমার ভীতিবিহ্বল বিশ্ময়বিযৃঢ় আত্মা তখন এমন এক বস্তর আন্বাদ লাভ 
করেছে যে শ্বয়ংসিদদ আপনাতে আপনি পুর্ণ এবং যার অভাব ক্ষুধার্ত করে 
তোলে সমস্ত মানবাত্মাকে । সে বস্ত হলে! খুস্টের মহিমা । 
ধর্মতত্বগত সেই তিনটি গুণের প্রতীক মৃতিগুলি বিষাত্রিসকে গাঢ় স্বরে বলল, 
ঘুরে দেখ বিয়াব্রিস, যে তোমাকে দেখার ভন এত কষ্ট করে এত পথ অতিক্রম 
করে এসেছে তার উপর তোমার পবিত্র দৃষ্টি একবার নিক্ষেপ করো । তোমার 
অবগুঠন খোল। তোমার মুখ তুলে তোমার অন্তনিহিত দ্বিতীয় রূপসৌনদর্ধের 
ল্থষম! ও মহিমা দেখাও । আমরা ধন্য হই । তোমার প্রেমিকপ্রবর ধন্য হোক । 
যদিও তোমার উজ্জ্বল চোখ মুখেব মাধ্যমে তোমার আত্মিক আলোর 
উদ্জলতাই প্রতিফলিত হচ্ছে তগ্রাপি তোমার সেই আত্মিক সোন্দর্ষের প্রকৃত 
পরিচয় দান করে । 
হে অনন্ত আলোর অমৃতমূতি দিব্য লাবণ্যে বিভূষিত৷ এশ্বর্ধময়ী বিয়াত্রিস» 


ডিভাইন কমেডি ২৮৩ 


কোন কবি ছায়াচ্ছর পার্ণেসাস পর্বতের দেই অলৌকিক বর্ণাধারার জন্য স্নান, 
করে কাব্যকলার অধিষ্ঠাত| দেবতা এাপোলোর শত আশীর্বাদে ধন্য হলেও: 
তোমার অলৌকিক অমৃত মুঠি ভাবায় প্রকাশ করতে পারবে না৷ যথাযথভাবে । 


কারণ স্বর্গীয় আলোর অনন্ত স্যমায় গড়া তোমার দিব্যমূতি । তুমি স্বয়ং 
পরমানন্ত্বরূপা অমৃতরূপিণী | 


দ্বাত্রংশাত সগ 
ভৃম্বর্গ : অরণা পথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 

বিয়াত্রিসের শোভাষাব্রা উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল । সে শোভী-. 
যাত্রার পিছনে পিছনে কবি দান্তে ও স্টেসিয়াস জ্ঞানবৃক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন । 
গ্রাইফন রথের রঙ্ছুটিকে সেই জ্ঞানবৃক্ষে জড়িয়ে দিতেই সে বৃক্ষের পত্রশাথাগুলি 
ফুলে ভরে উঠল। স্বর্গীয় সঙ্গীতের অপরূপ ধ্বনিমাধূর্ধে তন্দ্রাভিভূত হয়ে 
পড়লেন দান্তে। জেগে উঠে দেখলেন সেই বৃক্ষের তলায় সাতটি অগ্সরার সঙ্গে 
বিয়াত্রিস বসে রয়েছে । তাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। 

বিয়াত্রিসের সেই অপাধিব শোভাযাত্রার উপর আমার 7টি এমনভাবে 
নিবদ্ধ ছিল, আমার সমস্ত আগ্রহ এমন গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত 1 হল তার মধ্যে 
যে তখন আর আমার অন্ত কোন বাসন! ছিল না। অন্য ক্কোন বস্তর প্রতি 
আমার মনোষোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল না । আমি তখন একান্ত মনোযোগ সঙ্ককারে, 
শুধু বিয়াত্রিসের হাসি দেখছিলাম । আমার দৃষ্টির সমন্ত নিবিড়তা, আমার 
আগ্রহের সমস্ত গভীরতা৷ একান্তভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল বিয়াঁত্রসের হাসির. 
মধ্যে । 

বিয়াত্রিসের প্রতি আমার আগ্রহ আর মনোযোগের গভীরতা দেখে 
দেবদূতের! এক সময় বলে উঠল, খুব বেশী আ৩* দেখা যাচ্ছে। 

সহস! দুটি ফিরিয়ে নিলাম আমি | কিন্তু উজ্জ্বল হুর্য হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নিয়ে মানুষ অন্ত কোন অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করলে 
যেমন তার চোখ ধধিয়ে যায় এবং সে ভাল্ভাবে তাকাতে পারে না, তেমনি. 


২৮৪ | দাস্তে রচনাসমগ্র 


বিয়াত্রিসের ছাক্যোজ্জল মুখ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্ত বস্তর দিকে তাকাতে 
স্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। 

এই জন্তই দেবদূতরা আযাকে সাবধান করে দিয়েছিল আমি যেন 
বিষ্লাত্রিসের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ ন! দেখাই । কারণ তার মুখে চোখে 
যে স্বর্গীয় ভ্যুতির উজ্জলত! ছিল তা সহা করার শক্তি তখনও আয়ত্ত হয়নি 
আমার । তাছাড়া দান্তে যেন বিয়াত্রিসের চোখের মাঝেই সমস্ত স্বর্গলোককে 
প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে ভুল না করেন। 

তখন সুর্য মধ্যাহ্ন গগনের সমীপবর্তী হচ্ছিল। বিয়াত্রিসের সেই স্বর্গীয় 
'শোভাযাত্রাটি ডান দিক দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের জলত্ত 
বাতিগুলি মধ্যাক্বহুর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল। সমরাভিযানরত কোন 
এক সৈন্যবাহিনীর মত এগিয়ে চলেছিল শোভাযাত্রাটি | 

সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্টেসিয়াস আর য্যাটিলডা একযোগে 
বিয়়াত্রিসের রথের চাঁকার কাছাকাছি হাটতে লাগলাম । আমাদের শোভা- 
যাত্রাটি সেই তৃত্বর্গলোকস্থ জনহীন অরণ্য পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল । সে 
অরণ্যে কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই ৷ এই ভূহ্বগগোগ্ভানেই একদিন আমাদের 
আদিমাতা ঈভ সর্পনূপী শয়তানের প্রলোভনে ধর! দিয়ে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ 
ফল ভক্ষণ করার পর থেকে এখানে কোন মানুষ বাস করতে পারে না। 

আমাদের শোভাযাত্রার তালে তালে তাল মিলিয়ে গান গাইতে লাগল 
দেবদূতের! । তিনটি তীরের সম্মিলিত গতিপথের সমপরিমাণ পথ আমর। 
অতিক্রম করতে না করতেই তার রথ থেকে নেমে পড়ল বিয়াত্িদ। দেব- 
দূতেরা তখন “আদম” বলে চিৎকার করে পত্রপুষ্পহীন শাখাপ্রশাখাসমদ্বিত 
এক সুউচ্চ বৃক্ষের তপদেশে ফাড়িয়ে পড়ল । সৈ বৃক্ষটি এত উচু যে সুউচ্চ বৃক্ষ- 
বহুল দেশ ভারতবর্ষের লোকেরাও সে বৃক্ষ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে। 
“সে বৃক্ষটি যত উপরের দিকে উঠেছে ও তার শাখাপ্রশাখাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে 
'পড়েছে। 

দেবদুতেরা একসঘয় গ্রাইফনকে সন্বোধন করে বলল, হে গ্রাইফন, তৃমি 
এই পাপরূপ বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল খেওনা । 

সেই জ্ঞানবৃক্ষের কাণ্ডটিকে জড়িয়ে ধরে দেবদূতেরা এই কথাগুলি বলল, 
তার উত্তরে গ্রাইফন বলল, পাপের বিষাক্ত ফল খাইনি বলে স্তায়পরায়ণতার 
বীজ আজও অক্ষুপ্ন আছে মানবজগতে। 


ডিভাইন: কমেডি ২৮৫ 


এই কথা বলার পর আবার সেই রথের চাকা টানার জন্ঠ সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করল গ্রাইফন ৷ বথটিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল জ্ঞানবৃক্ষের দিকে ৷ বসস্ত 
সমাগমে গাছগুলি যেমন বিচিত্র বর্ণের প্রশ্বর্যে সজীব ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে 
তেমনি সেই পত্রপুষ্পহীন জ্ঞানবুক্ষটির শাখাপ্রশাখাগুলি বেগুনি ও গোলাপী 
রঙে ভরে উঠল। 

এক স্থমধুর স্তোব্রগানে ধ্বনিত প্রতিধবনিত হয়ে উঠছিল সমগ্র বনভূমি । 
আমার যুখ থেকে কিন্ত কোন স্তোত্রগান ধ্বনিত হচ্ছিল না । এমন কি আমি 
তা শুনতেও পাচ্ছিলাম না । সেগানের ধ্বনি শুনে তন্ত্র নেমে আসছিল 
আমার চোখে । জলপরী সাইবিষ্কদ্এঞর গীতিময় কাহিনী মার্কারির মুখে শুনে 
শতচক্ষুবিশিষ্ট প্রহরারত আর্গাস যেমন তন্দাহত হয়ে পড়েছিল আমারও তেমনি 
অবস্থা হলে! । দেবরাজ জোভের পত্বী জুনো৷ একবার আইওর প্রতি ঈর্যাবশতঃ 
তাকে গাভীতে পরিণত করে দেন। জুনো৷ তারপর শতচক্ষুবিশিষ্ট দৈত্য 
আর্গাসকে পাঠিয়ে দেন আইওকে পাহারা! দেবার জন্য । কিন্তু জোভ আইওর. 
প্রতি দয়াপরবশতঃ তার সাহায্যার্থে মার্কীরিকে পাঠিয়ে দেন। মার্কারি তখন 
জলপরী মায়াঁবিণী সাইরিঙ্কসএর গান গাইতে গুরু করলে তার মায়াবী সুরের 
স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে আর্গাস। আর সেই অবসরে মার্কারি তার গলা কেটে 
ফেলে । আমি আমার সেই নিদ্রাভিভূত দেহের ছবি আকতে পারব না, 
মানুষ কখনো তার ঘুমন্ত অবস্থার ছবি আকতে পারে না। 

আমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তা জানি না। সহসা অনুভব বুলাম এক 
উজ্জল আলোর ছটায় আমার চোখ বিদ্ধ হতেই আমার ঘ্বুম ভেঙ্গে গেল । 
কে যেন আমায় ডেকে বলল, “উঠে পড় । সেই কথাই আমি এখন বলব। 

আপেল যেমন ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি যীশু হচ্ছেন ঈশ্বর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ 
মানবসস্তান। সেই ধীশুথুস্টের 'ডাকে একদিন যেমন পিটাব্র, জেমস, জন. 
প্রভৃতির মৃত্যুব্ূপ অনন্ত নিদ্রা ভেঙ্গে যায় এবং নিদ্রাপগত চোখে তারা দেখেন 
মোজেস ও এলিয়াস তাদের দল থেকে চলে গেছে, আমিও তেমনি এক 
জনের ডাকে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বিয়াতিস নেই। তার সেই ্বর্গীয় 
শোভাযাত্রাও নেই । আমার পাশে শুধু রয়েছে ম্যাটিলড1 | আমি ম্যাটিলডাকে 
জিজ্ঞাসা! করলাম,কোথায় গেল বিয়াত্রিস ? 

ঘ্যাটিলড। বলল, এঁ দেখ, এ গাছের তলায় শিকড়ের উপর বসে রয়েছে । 
তার সঙ্গে আর যার! ছদ। তার! গ্রাইফনবাহিত রথের সঙ্গে বীধ। আছে। 


৯৮৬ দাত্তে রচনাসমগ্র 


ম্যাটিলডার কথায় আমার কোন মনোযোগ ছিল না। সে কথায় আমার 
কোন প্রয়োক্ন ছিল না। আমার একমাত্র লক্ষ্য ও আকাব্খিত বস্ত 
ছিল বিয়াত্রিস। আমার সমস্ত প্রাণমন কেন্দ্রীভূত ছিল শুধু তার মধ্যে। 

আমার মনে হল বিয়ান্রিস যেন সেই গাছের তলায় একা বসে বসে সার! 
খৃস্টান জগতের ধর্মস্বানগুলিকে পাহারা দিয়ে তাদের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্ট] 
করছে। সেই গাছটি যেন খৃষ্টানদের প্রতীক । 

বিয়াত্রিস এক! তখন সেই গাছ পাহার! দিচ্ছিল। ারঅর্থরিই বেদাছে 
মখন এই গ্রন্থ রচনা করেন তখন থুষস্টজগতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্ত্র রোমের 
ধর্মগুরু পোপের আসন ছিল শৃন্ঠ ॥। দুর্ণীতির জন্ত পোপ অষ্টম বনিফেস 
পদচ্যুত হন। 

সেই সাতজন অগ্পরার হাতে এমন সাতটি উজ্জ্বল বাতি ছিল য৷ 
কোন উত্তর বা! দক্ষিণের প্রচণ্ড বায়ুগ্রবাহ নির্বাপিত করতে পারবে না । 

বিয়াত্রিস আমাকে একসময় বলল, এখানে তোমাকে নির্বাসিত থাকতে 
'হবে কিছুকাল। তারপর তুমি খৃস্টধর্মের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্ত্র রোমে যাবে। 
যেখানে গিয়ে তুমি হবে তার চিরস্থায়ী নাগরিক। রথের উপর তোমার 
সৃষ্টি নিবন্ধ করো । তারপর ফিরে এস আমার কাছে। 

বিয়াত্রিসের নির্দেশষত আমি তাই করলাম। সহসা দেখলাম, দূর মেঘ- 
লোক হতে একটি বিশাল ঈগলপাখি তীরবেগে নেমে খ্বৃস্টানত্রগতের প্রতীক- 
ত্ববূপ সেই গাছটির উপর বসে তার শানিত নথ দিয়ে গাছের কাগুটিকে 
'আ্বাচড় দিয়ে পাতাগুলিকে ছি'ডতে লাগল। বাত্যাকম্পিত জাহাজের মত 
কেঁপে উঠল গাছটি । 

এই ঈগলপাখিটিই হলো খৃস্টজগতের উপর আঘাতকারী অত্যাচারী 
-স্বাজা সম্রাটদের প্রতীক । নীরে! ডাওক্লোটিয়ান প্রভৃতি নাস্তিক অত্যাচারী 
রোমসম্রাটগণ ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঙ্গে রোমেরও অনেক ক্ষতি সাধন 
রর 

এর পর আমি সেই রথের ভিতর একটি খেঁকশিয়াল দেখলাম । অস্থিচর্ম- 
সার বুভুক্ষু একটি শেয়াল চিৎকার করছে তারম্বরে। কক্কালসার এই খেঁক- 
শেয়ালটি হলে! সেই সব লৌকিক প্রবাদের প্রতীক য! চার্চ শ্ খুঈধর্মের প্রতৃত 
'ক্ষতি.সাধন করেছে প্রথম যুগে । 
তারপর দেখলাম যেই ঈগলটি বিয়াঞ্জিসপরিত্যক্ত সেই রথের উপর এসে 


ডিভাইন কমেডি ২৮৭ 


নবসল। তার বুক থেকে পালক খসে পড়ল। 

এই ঘটনাটি প্রথম খৃস্টান সম্রাট কনষ্টাপ্টাইনের উদারতার পরিচায়ক । 
খ্বস্টানদের প্রথম সম্রাট কনষ্টান্টাইন তার বহু ধনসম্পত্তি চার্টকে দান করে 
'যান আর তার ফলে সেই সব ধনসম্পত্ি ধর্ময়াজ্কদের প্রলুব্ধ করে হূর্ণীতির পথে 
নিয়ে যায়। | 

ঈগলটি যখন রথ থেকে উড়ে যাচ্ছিল তখন দ্বর্গলোক থেকে কে বলল, 
'হায় পক্ষীশিশ্ত, কেন এত সব বিপত্তি ঘটাচ্ছ ? 

তারপর দেখলাম, ভূম্বর্গের জমিটি এপ্প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ফেটে 
গেল আর তার ভিতর হতে বেরিয়ে এল বিরাটকায় এক দ্রাগন। তার সারা . 
লেজটি কাটাতারে ভতি | 

এই ভ্বাগনটি ইসলাম জাতের গুরু হজরত মহম্মদের প্রতীক । কারণ খৃস্ট 
জগতের মতে মহম্মন যিনি তার ইসলাম ধর্ম প্রচারের ছার! খুষ্টবর্ষ[বলবীদের 
একটি অংশকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যান। 

এর পরেও খুস্টঞ্রগতের ক্ষতি হয় প্রথম যুগে। ধর্মঘাজকদের ব্যাপক 
ছুনীতিপরায়ণতার ফলে ধর্নপ্রতিঠানগুলিতে দেখ! দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। 
তারপর দেখল'ম এক নুসজ্জিতা বারবনিতা এসে সেই রথের উপর বসল আর 
সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় দৈত্য এসে তার পাশে বসে তাকে আলিঙ্গন ও 
চুদ্ধন করতে লাগল। 

এই ঘটনাটিও খুস্টজগতের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকদের দুর্নাতপরাপণতার 
আর একটি দিক। অর্থাৎ অর্থলোলুপ পোপর। অনায়াসলঞ্জ বহু ধনসম্পত্তি 
করায়ত্ব করে নারীলোলুপ হয়ে ওঠে এবং বারধনিতাদের নিয়ে ফুতি 
করতে থাকে। 

সেই বারবনিতাটি আমার পানে তাকাতেই তার উপপতি তুদ্ধ একটি 
'দ্রাগনকে তার দিকে ছেঞে দিয়ে নিজে আস্ত হয়ে গেল বনে। তখন সহসা 
'আশ্চর্ঘ হয়ে দেখলাম সেই বিশাল অরণ্যে প্রধু আমি, সেই বারবনিতা আর 
“নেই ড্রাগন ছাড়া আর কেড নেই। 


ত্িত্রিংশতি সর্গ 
ভূম্বর্গঃ বিজ্লাত্রিস £ বুধবার সকাল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ম্যাটিলডা, সাতজন সংচরী অগ্ষরা, স্টেসিয়াস ও দাস্তের সঙ্গে সেই বনপথণ 
ধরে সেখান থেকে রওন| হলো! বিয়ান্রিস। কিছুদূর গিয়ে সে দান্তেকে তার: 
পাশে ডেকে কথা বলতে লাগল তার সজে। সে বলল একটু আগে দেখা সেই 
্বর্গায় শোভাযাত্রার কথ! । সেই সঙ্গে সে ভবিঘ্যদ্বাণী করল, এমন একজন পুরুষের 
আবির্ভাব ঘটবে ধিনি সারা খুষ্টজগতের উপর দীর্ঘকাল ধরে চাপিয়ে দেওয়া 
সমস্ত অস্ায় ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন। দাত্তে এতক্ষণে বুঝতে 
পারলেন লেখি নদীর জল তার অতীত পাপকর্মের সমস্ত স্থতি মুছে দিয়েছে । 
এবার দান্তে এসে উপনীত হলেন লেখি ও ইউনে| নদীর উৎসমুখে । ইউনো 
হচ্ছে স্বতির নদী। ইউনে! নদীর পবিত্র জল পান করে সহসা যেন এক নব- 
জীবন লাভ করলেন দাস্তে। এবার তিনি বুঝতে পারলেন সেই অপাধিব 
ও তুরীয় ব্র্গলোকে আরোহণের উপযুক্ত শঞ্তি তিনি অর্জন করেছেন। 

“হে ঈশ্বর, তোমার উত্তরাধিকারী হিসাবে এসেছে ধত লব ভণ্ড নাস্তিকের 
দল।” বিয্লাত্রিসের সহচরী অগ্সরারা এই বলে অশ্রুসিক্ত কে স্তোত্রগান 
করুছিল। 

যতক্ষণ স্তোত্রগান হচ্ছিল ততক্ষণ সকরুণ বিষাদগন্তীর মুখে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলছিল বিয়াত্রিস। যেকত্রসে বিদ্ধ হয়েছিলেন বীপ্ড সেই ব্রসার্শনে শোকাহত 
মেরীর 'মত তাকে শোকাভিভুত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তার কুমারী সংচরীরা, 
বিয়াত্বিসকে কিছু বলার জন্ত নত হয়ে নীরব গ্রার্থন। জানাতে বিয়াত্রিস উঠে 
দাড়িয়ে মুখখানাকে উজ্জল করে বলল, “মোভিকাম, এ৩ নন তাইডবিস মী, 
ইটেরাম মোডিকাম এৎ ভাইভবিস মী।' লাতিন ভাষায় এই কথা তার, 
স্তর আগে একবার যীশুধুস্ট বলেছিলেন। একথার অর্থ হলো কিছুকাল 
পরে আমাকে তোমর! সার দেখতে পাবে না। আবার কিছু পরে দেখতে, 
পাবে। এই তাৎপর্যপূর্ণ তব্য্ঘ্বাণীর মাধ্যমে ষী্ড তার মৃত্যু এবং পুনরত্যু- 

খানের প্রতি ইিত দান করেছেন। বিয়াত্িসও একথার মাধ্যমে থকা লীন, 


তি পিএ রজত 
পা নিস্এিলািশি সি 
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খুষ্টজগতে বিরাজিত বিশৃংখলার অবসান ও তার নব জীবনলাভের ইঙ্গিত 
দান করেছেন। 

এই কথা বলার পর বিয়াত্রিদ তার সাতজন কুমারী সহচরীকে আমাকে 
ও স্টেলিয়াসকে তার পিছনে গিয়ে দাড়াতে বলল। তারপর দশ প এগিয়ে 
যেতে না যেতেই বিয়াত্রিস তার উজ্জল চোখ মেলে আমার মুখপানে তাকাল । 
আনাদের ছজনের চোখের দৃষ্টি এক হতে সে শাস্তভাবে বলল, তাড়াতাড়ি 
করো । তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। যাতে সেকথ! ভাল করে 
শুনতে পার তার ভন্ত ভাল জায়গায় ঠিকমত দাড়াও । 

আমি তার কথামত ঠিকমত দাড়াতে মে বলল, আচ্ছা ভাই আমাকে 
প্রশ্ন করার মত তোমার কি কিছু নেই? তুমি ত আমাকে কাছে পেয়েছ। 

অধিকতর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোগ্যতর কোন লোকের সামনে কথ! বলতে 
মানুষ যেষন ভয় পায়, খানে তার কঠন্বর ভালভাবে স্ফুরিত হয় না, 
1৭য়াত্রিসেঞ্ক সামনে কথা বল,ত গিয়ে আমারও তাই হলো । ভগ্ন কন্বরে আমি 
কোন রকনে খিয়াত্রিলকে সম্বোধন করে বঙ্গলাম, ম্যাডোনা!» আমার প্রয়োজনের 
কথা তুমি সবই জান। 

বিয্াত্রিস তখন বলল, আমি চাই ম'নবজ্জীবনের সবচেয়ে চরঘ ছুটি বাধ। 
লজ্জা আর ভয় এবার হতে তুম ঝেড়ে ফেলবে মন থেকে । স্থতবাং এখন 
থেকে আর তুমি শ্বগ্রাবিষ্ট কোন বাক্তির মত ভগ্নম্বরে কথা বলো ন।। একটু 
আগে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতীক আমাদের রথটিকে যে অত্যাচ'বী নান্তিকের 
প্রতীকমুতি ভয়ঙ্কর এক ড্রাগন এসে বিধ্বস্ত করে দেয় ভেঙ্গে চুরডে :সই ড্রাগন 
আর এখন এখানে নেই। মনে ভেবো না, ঈশ্বর তার প্রতিশোধ গ্রহণ 
করবেন না। ফ্লোরেদ্দে এক ধরনের সংস্কার ছিল, যদি কোন গুপ্তবাতক কোন 
লোককে হত্যা করে তার সমাধির উপর বসে হত্যার নয় দিনের মধ্যে রুটি ও 
মদ খেতে পারে তাহলে নিহত ব্যক্তির পণরবারের লোকজন তার উপর কোন 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্ত তখন কেউ কাউকে হত্যা। করলেই 
নিহত ব্যক্তির সমাধিটিকে ওহরাদীনে রাখা হত। কিন্তু মনে রেখো, ঈশ্বর এই 
ধরনের কোন সংস্কারের বশবর্তী নন। তিনি অন্তায়কারীর উপর অবশ্থহ 
উপযুক্ত প্রতিশোধ গুহণ করবেন। তাছাড়া যে সদাশয় রোমস্রাট কনস্ট/ন্ 
টাইন চুর ধনসম্পদ' দান করে চার্চকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, তার যোগ্য 
উত্তরাধিকারী অব্শ্ুই একভন আসবেন যিনি চার্চের উন্নতি সাধন করবেন। 

৯৪ 
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'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি শোন, আর বেশী দিন বাকি নেই। অল্প দিনের মধ্যেই 
এমন একজন আসবেন ধিনি একই সঙ্গে গ্রলোভনের মূর্ত প্রতিম। ধর্মকর্মে 
1বন্বস্ট্টিকারিণী সেই বারবনিত। ও ছুর্নীতিপরায়ণ পোপকে ধ্বংস করবেন । 

আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী হয়ত তোমার কাছে ক্ষিন্কস্এর ধাঁধা বা খেমিসের 
'তবিষ্যঘধাণীর মত জটিল ও ছ্রেঁয়ালিপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু দেখতে পাবে 
'অল্লকালের মধ্যেই আমার কথার সত্যত। ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হবে। 
নাইয়াদ যেমন শ্থিক্কস্এর জটিল ধ|ধার উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি 
ভবিষ্কতের ঘটনাই হবে আমার নাইয়াদ । প্রাচীনকালে থীবস্‌ দেশে ক্ষিষ্কস্‌ 
নামে এক নারী দানবী ছিল যে তার কাছে আগত পর্থিক বা কোন 
আগস্তককে এক জটিল প্রশ্নের সমাধান দিতে বলত । কিন্তু সেই পথিক বা 
আগন্তক তা না পারলে সে তাকে মেরে ফেলত। একবার লাফাসের পুত্র 
লাফাদেস ক্ষিক্কস্এর প্রশ্নের উত্তর দান করতে পারলে স্ফি্কন নিজেকে হত্যা 
করে। (ওভিদের গ্রন্থে গ্রীক ভাষায় লেখা লাফাদেসকে দান্তে নাইয়াদ বলে 
ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি গ্রীকভাবা জানতেন না । নাইয়াদএর অর্থ 
হলে! জলপরী যাদের ক্টিক্কস্এর ধাঁধার উত্তর দানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
নেই ।) থেমিসও বহু জটিল দৈববাণী করে বিভ্রাজ্ত করত লোকদের । শ্চিস্কস্‌ 
এর মৃত্যুর পর আর একজন ক্ষিষ্কস্‌ অ+সে থীবস্‌ দেশে । 

আমি যে কথা তোমাকে বলছি সে কথা তুমি মর্ত্যে ফিরে গিয়ে জীবিত 
মান্ুধদের বলতে পার। যে পবিত্র জ্ঞানবুক্ষটির ফল এক কামড়ে ভক্ষণ করে 
গাছটির পবিত্রতা নষ্ট করে আদম, বহুকাল পরে সার! থৃস্টজগতের প্রতীক 
সেই বৃক্ষটিকে ঈশ্বরেরই হ্ষ্ট জীব কয়েকজন অত্যাচারী মানুষ আবার 
কলুষিত করে । আদম যে পাপ করেছিল সেই পাপের শাস্তিভোগের জন্ত পাচ 
হাজার বছর অপেক্ষা! করতে হয়েছিল তাকে । আদম নয়শে। বছর পর্যন্ত বেঁচে 
থাকে আর তার মৃত্যুর পর নরকে চার হাজার একশে| বছর অপেক্ষা করতে 
হয়। তারপর ধীশুখুস্ট এসে নিজে সব শাস্তি ভোগ করে আদমকে যুক্ত 
করেন। তোমার বুদ্ধি এখন সুপ্ত বলে বুঝতে পারছ না, এই পবিত্র জ্ঞানবৃক্ষের 
অলৌকিক অতিগ্রান্কৃত ফল যাতে কেউ ভক্ষণ করতে না পারে তার ভস্াই 
গাছটি এত উচু। পিস ও ফ্লোরেদ্দের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত এলসা 
নাশর জল পান করে কোন মানুষের সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি যেমন হিম হয়ে জমে যায় 
তেমনি তোমার জ্ঞানবুদ্ধি সব ত্য হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। মৃলবেনি 
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গাছের তলায় তাদের সক্কেতকুণ্তে ক্ষণিকের আনন্দ লাভ করতে গিয়ে 
পিরামুস যেমন নিজের জীবন হারিয়েছিল তেমনি তুমিও ক্ষণিকের আননের 
জন্ত পাপের অনপনেয় কলঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছ । 

তোমার নীতিজ্ঞান যদি পাপপ্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন না হত তাহলে তুমি 
অবশ্তই বুঝতে পারতে ঈশ্বর কন আদমকে এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ 
করেছিলেন । কিন্তু যেহেতু তোমার মন ও সমম্ত জ্ঞানবুদ্ধি পাথর হয়ে গেছ, 
আমার কথার অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারবে না। যদি আমার কথা বুঝতে বা 
অন্তরে গেথে নিতে না পার তাহলে সব মিলিয়ে এই ঘটনার এক চিত্রকল্প 
এঁকে নেবে তোমার মনে । এখান থেকে যারার সময় তাশপাত*র মাল! গলায় 
পরে যাবে যাতে সবাই বুঝতে পারবে স্বর্গলো'ক পরিভ্রমণ করে গেছ । 

আমি তখন বললাম, বিগলিত মোনের উপর কোন বস্তর চাপ দিলে যেমন 
তার উপর ছাপ পড়ে যায় তেমনি আমার মনে তোমার ছবি ও সব কথা 
চিরকাল আর্কত হয়ে থাকবে । তবে তুমি কথাগুলি এমন এক অলৌকিক 
উদ্যমসহকারে বলছ যে আমার ইন্দ্রিয়চেতনা ও মন কেমন বেন অভিভূত হয়ে 

ডছে এবং আম ঠিকমত তা উপলব্ধি করতে পারছি নী । বহই বোঝ+বার 

চেষ্টা করছি ততই তা আরে জটিল হয়ে উঠছে। 

বিয়াত্রিস তথন উত্তর করল, তুমি একবার ভেবে দেখ, তামার প্রাচীন 
মতবাদের কথা ভেবে দেখ। তুমি চেয়েছিলে ধর্মতন্ব হতে দর্শনকে পৃথক 
করতে । তুমি বলতে মান্য দার্শনিক তব্চিস্তা ও সত্যোপলদ্ধিত দ্বারা পাথিব 
জীবনে ও জগতে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে। স্থতরাং আমাদ্দ কথার সঙ্গে 
তোমার মনের কথা খাপ থেতে পারে না। 

তুমি আরো ভেবে দ্রেখ ঈশ্বরের মত ও পথ হতে তোমার মত ও পথ কত 
পৃথক | ব্বর্গলোকের সর্ধোচ্চ ন্তরে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন যে ঈশ্বর সর্বপ্রথম 
সকল গ্রহনক্ষত্রকে গতিদান করেন তিনি একবার মানুষকে বলন, আমার 
পথ আর তোমাদের পণ এক হতে পারে না । কারণ যে ম্বর্গলোকে অ'ম 
বিরাঁজ করি সে স্বর্গ পৃথিবী হতে অনেক দূরে । তাই আমার সকল চিন্কা 
তোমাদের চিন্তাভাবনা থেকে অনেক উর্ধায়িত । 

আমি প্রতিবাদ, করে বললাম, কিন্ত আমার ত সেকথা মনে পড়ে না। 
'আমি ত এপ্ন্ত কোন বিবেকের দংশন অনুভব করি না । 

আসলে দ্রান্তে লেখি নদীর জল পান করে পূর্ব পাপের সমস্ত কথা বিশ্বৃত 
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হয়ে গেছেন। তাই তিনি অতীত জীবনে কি করেছেন না করেছেন সব কর্ম- 
কর্মের কথ! ভূলে গেছেন। 

বিয়াত্রিস তখন আবার হেসে বলল, তুমি লেখি নদীর জল পান করে সব' 
ভুলে গিয়ে থাক ত ভাল তবে ধূম থেকে যেমন আগুনের অস্তিত্ব সম্প্রমাণিত 
হয় তেমনি তোমার এই বিস্বতি এই কথাই প্রমাণ করে যে তোমার মনের 
গভীরতম প্রদেশে নিশ্চয় কোন পাপপ্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। সেই গুঢ প্রবৃত্তি 
তোমার মনের ভারসাম্য নষ্ট করছে । এখন আমি তোমাকে এই প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছিষে আমি এবার হতে আর কোন মুখোস পরে কথা বলব না তোমার 
সঙ্গে। আমার কথার মধ্যে আর কোন হ্রেঁালি বা জটিলতা থাকবে না। 
ফলে এবার হতে আমার সব কথাই বুঝতে পারবে তুমি । 

উজ্জপ হতে উজ্জ্লতররূপে হৃর্য মধ্যা্ুগ্রগনে উঠে যাচ্ছিল বলিষ্ঠতর 
পদক্ষেপে । আমরা দেখলাম হুর্ধ প্রায় উঠে এসেছে আমাদের মাথার উপরে । 

সহসা সামনে কোন অস্বাভাবিক বস্ত দেখে পথিকর! যেমন থমকে দীড়িয়ে 
পড়ে তেমনি বিয়াত্রিসের সেই সাতজন সহচরী আল্লস পবতের মত এক বিশাল 
ছায়া দেখে থমকে পাড়িয়ে পড়ল। 

সহসা আমি দেখলাম, একই উৎসযুখ হতে টাইগ্রীন ও ইউফেটিস 
নদীর মত ছুটি স্বতন্ত্র ধারাতে প্রবাহিত হয়ে গেছে। আমি তখন 
বিয়াত্রিসকে উদ্দেশ্ট করে বললাম, হে দিব্য আলোর মূ প্র“তমা, সমগ্র নানব 
ক্তাতির গৌরব, বল, কিরূপে একই উৎসমুখ হতে একটি ধারা নির্গত হতে, 
আপন! হতে ছুটি ধারায় 1বভত্ত হয়ে বয়ে চলেছে? 

আমার. প্রার্থনার উত্তরে বিয়াত্রিস বলল, ম্য!টিলডাকে বল, ও সব বুঝিয়ে 
ৰলবে। 

সুনদরুশ ম্যাটিলডা সহজভাবে বলল, আমি ওকে সব বলেছি, কিন্তু লেখি 
নদীর জল পান করে ও লব ভুলে গেছে। 

বিয়াত্রিস বলল, আমার মনে হয় বড় রকমের কোন একট! চিন্তা যা 
সাধারণতঃ বিস্বরণ ছৃঠি করে মানুষের মনে, তা ওর মনের চোখকে অন্ধ করে, 
দিয়েছে একেবারে । 

বিয়াত্রিস এবার আমাকে লক্ষ্য করে বলল, এ দেখ অদুরে বয়ে চলেছে, 
ইউনে| নদী, তার ভল পান করে হাব্রানে স্বৃতি পুনরায় লাভ করে! । 


ডিভাইন কমেডি ২৪৩ 


সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরী ম্যাটিলডা আমার হাত ধরে স্টেসিয়াসকে বলল, তুমিও 
“প্স এর সঙ্গে । 

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, বদি আমি লেখার পরিসর আরে! বেশী পেতাম 
তাহলে আরে! বিস্তারিত করে লিখতাম ইউনে। নদশর স্থৃতিগন্থী জল কত 
মধুর । সে নদীর জল শত পাঁন করলেও কোন ক্লান্তি লাগে না । কিন্তু কাব্য- 
কলার প্রচলিত বীতি অনুসারে আমাকে দ্বিতীয় থণ্ড এখানেই শেষ করতে 
হুচ্ছে। 

বসন্ত সমাগমে নবো্তিন্ন পত্রপুষ্পরাজির দ্বারা সমৃদ্ধ ইয়ে বনম্পতি যেমন 
তার পবিত্র শাখাপ্রশাখাগুলিকে উধ্বলোকে প্রসারিত করে দেয়, আানও 
তেমনি সেই পবিত্র ইউনো! ন্দীর জল পান করে নবজীবন লাভ করে এসেছি। 
এসেছি নূতন উদ্ভমে আমার আরব কর্ম সম্পন্ন করার জন্য 


প্যারাডিসো (্বর্গলোক ) 
প্রথম সর্গ 
ভূম্বর্গ £ বুধবার বেল! দ্িপ্রহর 
কাহিনীসংক্ষেপ 


স্বতিগন্ধী ইউনো নদীর জল পান করার পরেও সেই ভূত্বশৌগ্ভানের মাঝেই 
রয়ে গেলেন দাক্কে। বিয়াত্রিসের পানে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, সে সর্ষের দিকে 
তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে । তা দেখে দাত্তেও উজ্জল হুর্যের পানে একবার 
স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। দেখলেন হৃর্যের সেই স্তৃতীব্র উজ্জ্বলতা মুহূর্তের জন্ 
তিনিও সহ করতে পারছেন । বিয়াত্রিসের পানে আবার তাকিয়ে দেখলেন 
দান্তে সে তখনে! তাকিয়ে রয়েছে হূর্ষের দিকে । সহসা সমগ্র স্বর্গলৌক জুড়ে 
ধ্বনিত প্রাতিধ্বনিত এক স্থমধুর এরক্যতান গুনতে পেলেন দান্তে। তিনি 
দেখলেন তার চারদিকে বিরাজ করছে আলোকাবিসারী এক শান্ত অগ্নিশিখা। 
বিয়াব্রিস তখন দ্রান্তেকে জানালেন তারা মর্তলোকের সীম! পার হয়ে 
এসেছেন। তিনি মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলিও ব্যাখ্যা করণেন 
দান্তের কাছে। 

যিনি এই মহ বিশ্বজগতের সকল বস্তকে গতিশীল করে তুলেছেন তার 
মহিমার আলো! বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত । তবে মে আলোর অমিত এব 
মর্ত্যলৌকের থেকে এই স্বর্গলোকে বেশী দরীপ্যমান। 

এরশ্বরিক আলোয় উদ্ভাসিত সেই ন্ব্গলৌকে আমি যথন ছিলাম তখন 
এমন সব অলৌকিক ও অতিপ্রা্কৃত বস্তু ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করি যা কোন 
মর্ত্যমানব কোথাও কথনে! প্রত্যক্ষ করেনি অথবা করলেও তা প্রকাশ করতে 
পারেনি। কারণ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি খন আমাদের পরম আকাঙ্খিত বস্ত 
ঈশ্বরের সারিধ্যলাভে ধন্ট হয় তখন সে বুদ্ধি ও সকল চিন্তাশক্তি এমনভাবে 
অনুভূতিসিক্ত হয়ে ওঠে যে পরে আমরা সেই অলৌকিক অভিজ্্তার কথ! 
প্রকাশ করতে পারি না।, 

তথাপি হ্বর্গলোকে গিয়ে যা যা দেখেছিলাম তা আমার মনের মাঝে অতি 


ডিভাইন কমেডি ২৯৫ 
সত্বে রক্ষিত আছে এবং তা আমি আমার কাব্যে চিত্রিত করতে পারব 
বথাযথভাবে। 

কাব্যকলার অধিষ্ঠীতা দেবতা! হে মহান এ্যাপোলো, তোমার অসীম রুপা 
ও অন্গ্রহদানের মাধ্যমে আমাকে কাব্যস্থষ্টি করার এক বিশেষ ক্ষমতায় ভূষিত 
করে তোল। পার্নেসাস পর্বতে লাইস।৷ ও সাঁইর৷ নামে যে ছুটি উত্তুগ 
শিখরদেশ আছে তার একটিতে মিউজ আর একটিতে তুমি বিরাজ করে| । 
মিউজের অনুগ্রঠ আমি আগেই পাভ করেছি । এবার তোমার অন্ুগ্রহলাভে 
ধন্য হয়ে আমার আরব্কার্ধ সম্পন্ন করে আমার কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ 
ঘটাতে চাই। 

হে মহান এ্যাপোলো, আমাকে প্রেরণ] দান করে! । এক অতুলনীয় গাতি 
কবিতার ঝর্ণাধারায় পৰিপ্রাবিত করে দাও আমার অন্তর । গীতিরসম্থধার 
দ্বারা তুমি একদিন ফায়ার মাসিয়াসকে এক প্রকাশ্ট প্রতিযেগিতায় পরাস্ত 
করো, আম!কে সেই গাঙিরসন্থধাসমুদ্ধ কাব)রচনার অধিকারী করে তোল। 

হে এ্রশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহান দেবতা, আমাকে এই ত্বর্লোকের পিত্র 
অঙ্কনের ক্ষমতাও দান করে।। এই স্বর্গলোক ছায়াসর্বন্ব হলেও এর স্থতি 
চিরতরে চিত্রিত থাকবে আমার মানসপটে । আমাকে তোমার প্রিয় বৃক্ষ 
লরেলের সন্নিকটে নিয়ে যাও। বিছয়গৌরবহচক লরেলপত্র রচিত মুকুটে 
ভূষিত করে৷ আমার মন্তক। বিজয়গৌরব মণ্তিত এই লরেলপত্র সকল যুগের 
সকল বীরযোদ্ধা ও কবিগণের এক পরম কাম্য বস্তু । এবস্ বোম সেনাপতি 
বীরযোদ্ধা সীজার ও কত কবি কীমন! করে গেছেন আ'কুলভ:; "| এ বস্তু 
লাভের জন্য কত জনে কত পাপকর্মসের ছারা নিজেদের অপরিসীম লজ্জা ও 
অপমানের পঙ্কে নিমজ্জিত করে গেছেন । 

ন্দীদেবতা পেলেউসের কন্ত। ডফনে লরেল গাছে পরিণত হয়। যথনি 
কোন মান্থষ সেই [াবজয়গৌরবহ্ছচক লরেলপত্র কামনা করে তখনই 
তাতে গব অনুভব করে নদীদেবতা পলেউস। সামান্য একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে 
যেমন এক বিরাট আগুন জপে ওঠে তেমনি আমি যে পথে প্রথম এগিয়ে যাব 
সে পথ অন্রসরণ করে অনেকেই সাফল্য অর্জন করতে পারবে আমর মত। 
তারাও আমার মত তখন পার্নেপাস পর্বতের শিখরস্থ মিউজের কপালাভে ধন্ 
হবে। 

দিগন্তস্থিত বিভিন্ন শ্তরের মধ্য দিয়ে হুর্য আকাশ পরিক্রমণ করে। এমনি 


২৯৬ দাস্তে রচনাসমগ্র 


একটি স্তরে যখন তিন জোড়! বিপ্রতীপ ব্রেখা চারটি বৃত্তকে পরিবন্ধন করতে 
পারে তখনি বসন্তকালীন মহাবিষুব সংক্রান্তি (50126 ৪8190 ) উপস্থিত 
হয় অর্থাৎ সেদিন রাত্রি দিন সমান হয়। 

বিয়াত্রিস খন সেই তৃম্বগৌগ্ণানে দাঁড়িয়ে বাঘ দিকে ঘুরে হুর্ষের পানে 
তাকিয়েছিল তখন ছিল মধ্যাহ্ৃকাল অর্থাৎ উজ্জলত্ম হুর্ধ ছিল মহাবিষুব 
সংক্রান্তির স্তরে উন্নীত। কিন্তু সেই উজ্জ্রলতম ও শীষোনত হুূর্যের পানে 
বিয্লাত্রদ অবলশলাক্রমে যেভাবে তাকিয়েছিল কোন ঈগলমাতা কখনো তার 
শাবককে নিয়ে সেভবে তাকাতে পারেনি । কথিত অছে, ঈগলমাতা ভার 
নবজাত শাবকদের ঠোঁটে ধরে কোন পাহাড়ের চুড়ায় নিয়ে গিয়ে সর্ষের পানে 
তাকাতে শেখায়। যে শাবক হর্ষের উজ্জলতাকে স্থির দৃষ্টিতে সহা করতে পারে 
সেই শাবকই টিকে থাকে । অন্ঠান্ত ব্যর্থ শাবকের। পড়ে যায় তার মুখ থেকে । 

বাজপাখি যেমন একবার মাঁটিতে নেমেই উঠেষায় তেমনি সেই উজ্জল 
সুর্যের এক আলোকতরর্দ আমার উপর পতিত হয়ে প্রতিসহ্থত হয়ে আবার 
উপরে উঠে গেল। আমি হৃর্ষের মুখের দিকে বিস্ফীরিত নেত্রে তাকিয়ে 
রইলাম । আমার মনে হয় বিয়াত্রিস আমার চোখের উপর দৃষ্টিপাত করে 
"আমাকে সেই অগ্্যজ্জল হর্ষযের আলোকরশ্মির পানে ভাক্।খ,র শক্তি দ'ন 
করেছিল। (সভাবে তাঁকাতে কোন মানুষ পারে না। 

সেই স্বর্গলোকে হয়ত মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে যেখন তার অধঃ- 
পতনের আগে আদম পারত। কিন্ এই মর্ত্যলোকে মানুষ তার সীমাবদ্ধ 
ইন্দ্িন্নচেতনাশক্তির দ্বারা সে সব কাজ পারে না। আমি অবশ্ঠ সাধান্য ক্ষণহু 
বিরাট চুল্লীন ঝে গলন্ত লোহার দত সেই জলন্ত শুর্ধের পানে তাকয়ে ছিলাম । 
আবার মনে হচ্ছিল যেন ছুটি সুর্য 'একই সঙ্গে কিরণ দান করছে । মনে হচ্ছিল 
আজকের দিন শেষ না হতেই ভাবার গুরু হবে আর এক দিন অর্থাৎ এ সুর্য 
অন্ত যাবে ন কথনো । 

বিয়াত্রিস কিন্ত তখনো! সেই সৌরমগ্ডলের পানে তাঁকিয়েছিল তার অপলক 
চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে । মাঝে মাঝে আমার পানে তাকিয়ে আমাকে 
যেন নীরবে সৌরমগ্ুলের পানে তাকাতে উৎসাহিত করছিল। এইভাবে নিকট 
স্র্গলোক হতে জলন্ত হুর্যের পানে তাকাবার এক অলৌকিক ক্ষমতা আমার 
মধ্যে নীরবে সঞ্চারিত করছিল বিয়াত্রিস। আমার মনে হচ্ছিল গ্রকাসের মত 
'আঁমি এক সহসা দৈবক্ষমতা লাভ করেছি । বোতিয়ার এক মৎসজীবী 
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'যেমন একদিন গ্রহরাঁজ শনির দ্বারা উপ্ত বীজ হতে জাত এক দৈব ওষধি ভক্ষণ 
করে জলদেবতায় রূপান্তরিত হয় আমিও তেমনি ধেন মানুষ থেকে দেবত। 
অথব! দেবদূতে পরিণত হয়ে উঠেছি সহসা । একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া 
এই রূপান্তরের ঘটনা কেউ কথনে! বিশ্বাস করবে না । এই অত্যাশ্চর্য ঘটন! 
একমাত্র ঘটেছিল গ্লকাদ্রে ক্ষেত্রে । 

হে পরম প্রেণময় ঈশ্বর, আমি বুঝে উঠতে পারছি না, মানুষের দেহহষ্টির 
পর তার মধ্য পরে বে নিহা চৈতন্ঠময় যুক্তি ও নীতিজ্ঞান সনদ্বিত বিশ্ুদ্ধ আত্ম 
সারিত করো, আনার সেই বিশ্ুপ আম্মাই কি শুধু তোনার দ্বার! বিরাঞজজিত 
ত্বর্গলোকে এসে সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তি লাভ করতে পেরেছে অথবা আমার 
দেহটিও তর সঙ্গে এসেছে? তুণি যে স্থট্রিক্রকে গতিশীল করে তুলেছ সেই 
চক্র হতে উখিত এক প্রকাভান আমার কর্ণকুহরে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে 
স্থর্সের ঘ্বার৷ প্রজ্জলিত অন্ুযজ্জল এক বিরাট আলোকমগ্ডল আনার সাননে 
প্র তভাত হয়ে উঠল। সেই অনন্ত আলোকমগ্ডল যা কখনো! বুষ্টিপাতের ছার৷ 
মান হয় না, তার কারণ বা উৎপত্তি সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিল 
বিশেষভাবে । 

আঘার মনের কথা৷ সমস্ত অন্তরাজ্মীর কথা যার কাছে কিছুই অজ্ঞাত 
ছিল ন। সেই বিয়াত্রি আমার মান.সক চঞ্চলতার কথ! বুঝতে পেরে আমাকে 
বলল, কেন তুমি এফ অলীক কল্পনার দ্বারা তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে অহেতুক 
বিতর করে তুলছ? ভোঁনার যেকথাটা অনেক আগেই বোঝ। উচিত ছিল 
[সকথ,.ট1 আজও কেন তুমি বুঝতে প.রশি? তোমার - শবা। উচিত, তুমি 
এখন মত্যভূমিতে নেই । অথচ তুমি তাই ভাবছ। তুমি এই লোকে এসে 
যেগ্ত লাভ করেছ সে গতি বিহ্যতেরও নেই । 

বিয়াত্বিসের হাম্যময় কথাগুলিতে আমার বিহ্বল ভাবটা কিছু কাটলেও 
সে বিহবলতা আবার বেড়ে গেল। আমি তখন বললাম, আমার পূর্বেকার 
সেই সংশয়ের ভাবটা অবশ্য আর নেই । কিন্তু কেমন .করে আমি 
অলোকগুলে এসে পৌছলাম সে বিষয়ে নূতন এক সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগছে 

'আনার মনে। 

এক সকরুণ দ্ঘ্বাস ত্যাগ করে আমার দিকে ঘুরে আমার পানে এমন- 
ভাবে তাকাল থিয়াত্রিস ঠিক যেভাবে মাতা। তাঁর চঞ্চল শিশুর পানে তাকায় । 
তারপর সে বলল, এই বিশ্বজগতে ছোট বড় সব বস্তই এক অমোঘ নিয়মের 
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'অধীন । এই নিয়ম হলে! ঈশ্বরের বিধান । ঈশ্বরের কৃ জীবজগতের মধ্যে যার 
শ্রেষ্ঠ তারাই বুঝতে পারে তাদের জীবনের পরম এবং প্রধানতম লক্ষ্যবস্ত হচ্ছে, 
ঈশ্বর এবং প্রন্তৃতি জগতে ও জীবজগতে প্রচশিত যত কিছু বিধি বা! নিয়ম 
ঈশ্বরের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং জীবকে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করে |; 
কিন্ত সব বস্তর গতি একমুখী হয় না। প্রতিটি বস্তু আপন আপন প্রকৃতি 
ও স্বভাবধর্ম অনুসারে এক একটি স্বতন্ত্র গতিপথ রচন। করে নেয়। যেমন 
আগুনের গতি উধ্বমুখী, ভারী বস্তর গতি নিম্নমুখী । নিয়মুখী বস্তরাজির 
মত যার] বর্বর ও যুক্তিজ্ঞানবিবজ্িত তার! অধোগতি। যাদের যুক্তিবোধ ও 
নীতিজ্ঞান আছে এবং যার! বিশ্বপ্রেমের দ্বারা অন্তপ্রাণিত তার্দের মন 
স্বভাবতই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। তার! স্বর্গলোকে গিয়ে সালোক্য ও. 
সামীপ্য মুক্তি কামন! করে। 

কিন্ত মানুষের যেহেতু ম্বাধীন ইচ্ছা আছে, যেহেতু তার ইচ্ছামত কাজ 
করার ক্ষমতা আছে, তার! অনেক সময় সেচ্ছায় কুপথ বেছে নেয়। অনেক 
সময় দেখা যায় শিল্পী উপযুক্ত শিল্প-উপাদানের অভাবে তার উদ্দেশ্য সাধন 
করতে পারে না। মাটি ভাল ন৷ হলে তা দিয়ে কোন শিল্পী পুতুল গড়তে 
পারে না। যে সব মানুষ স্বভাবতঃ অধোগতি, ঈশ্বরের বিধান তাদের 
মনকে উধ্রবে আকর্ষণ করতে পারে না। যেমন ধরে! বিছ্যতের স্থান মেঘের 
মাঝে হলেও বিছ্যৎ মেঘলোক ত্যাগ করে ধুলিচুম্ধনের এক মিথ্যা আশায় 
মর্তাতৃূমিতে নেমে আসে। 

আশা! করি, এবার তোমার স্বর্গলোকে আসার প্রকৃত কারণের কথা 
উপলব্ধি করতে পারবে এবং সে কারণ কোন সংশয্লাত্মক বিস্ময় স্বষ্টি করতে 
পারবে না৷ তোমাব্র মনে। সুউচ্চ পাবত্যদেশ ত্যাগ করে নদী যেমন সমুদ্র- 
প্রীতির বশে নিয় দ্রিকে ছুটে চলে তুমিও তেমনি ঈশ্ববপ্রীতির বশে এই 
্বর্গলোকে এসেছ ধরে নিতে পার। তোমার উধ্বগতি ও নদীর নিম্নগতির 
মধ্যে কোন বিশ্বয়ের অবকাঁশ নেই। 

বরং সমন্ত বাধা হতে মুক্ত হওয়। সত্বেও তুমি যদি মত্্যতবমিতেই পড়ে 
থাকতে, নাব্যিকের মত তোমার গতি যদি নিয়ত অধোমুখী হত তাহলে নেটাই 
হত বিশ্ময়ের কথা । যেমন কোন অগ্রিশিখ। যদি উধ্বায়িত না হয়ে স্বির ও" 
স্তব্ধ থাকে এক জায়গায় তাহলে সেটা বিম্ময়ের কারণ হয়। 

এই সব কথা, বলে বিয়ান্রিস স্বর্গলোকের দিকে মুখ থোরাল। 


দ্বিতীয় স্গ 
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বিয়াত্রিস ত্বর্গলোকের পানে তাকাতেই দাঁন্তে তার পানে তাকালেন .' 
এইভাবে ত'রা আকাশের অগ্মিমপ্ডল পার হয়ে স্বর্গলোকের প্রথম স্তরে প্রবেশ 
করল । সেই প্রথম শুর ভচ্ছে চন্দলোক | দাক্তে চন্তরলোকে উপনীত হয়েই 
বিয়াত্রিসকে ভিজ্ঞাসা করলেন,পুথবী থেকে টাদের গঃয়ে যে সব দাগ দেখা যায় 
যে দাগণুলিকে কীাটাগাছ বশে অভিহিত করে পূথিবীর লোকেরা, সেগুলি 
বস্তুতঃ কি? দাঁস্থের এই ধারণা মানতে পারে ন| বিয়াত্রিস । চাঁদের উপরিপৃঘ্ঠের 
ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে প্রসব দাগ হ্্ হয়নি । চন্ত্র হতে শুরু করে 
স্বর্গলোকের নয়টি স্তর জুড়ে সন সুঞ্চরমান দেবদূতদের শক্তির তারতচ্যের 
জন্যই এ সব দ'গগুলির স্থট্টি হয়েছে । স্বর্গলোকের যে নীর্ষদেশে ঈশ্বর বিরাজ 
করেন চন্দ্র তার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত থাকায় ঈশ্বরের মহিমাগত্ দর্ণ- 
স্থুযোগসমূহ্ের সবচেয়ে কম অংশ পায় । ফলে তার বিভিন্ন অংশগুলি একে অন: 
থেকে এত পৃথক। চক্রের তুলনায় অন্ান্টা গ্রহগুলি তরশ্বরিক মহিযার 
আলো! বেশী পরিমাণে পায়। হুর থেকে যে আলো চাঁদ পায় চাঁদের বিভিন্ন 
অংশ সে আলে একভাবে প্রতিফলিত করে তুলতে পারে না 

আমার যে সব পাঠক শুধু গীতিদ়্তার রস উপভোগের জন্য আমার এই 
ভা,মাঁন কাব্যতরীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এ কাব্যতরী গভীর সমুদ্রে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তার! কিন্তু কুলের সন্ধানে চলে যাবেন প্রাণহানির 
ভয়ে। 

কাব্যকলার তরী"টকে 'নিয়ে ষে মহাসমুদ্র আঁমি অতিক্রম করতে চলেছি 
সে মহাসমুদ্র আমার আগে "কউ সম্পূর্ণকপে অতিক্রম করেননি । 

অর্থাৎ এর আগে গিয়াকোমো দা ভেবোনা ও বনভেসিন দেল্পা রিভা স্বগ 
নিয়ে কাব্যরচনা,করার প্রয়াস পান, কিন্ত দান্তের তুলনায় তানদ্রে রচনা নগণা 
প্রকৃতির | 

আমার সেই কাব্যতরীটিকে চালন! করছেন কাব্যকলার অধিষ্ঠাতা দেবত' 
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“্বয়ং এ্াপোলো। মিনার্ভা দিচ্ছেন তাকে অনুকুল বাতাস। কাব্যকলার 
“নয়জন অধিষ্ঠান্্রী 'দেবী নিউজ লক্ষ্যের পথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমায় । 
দেবাত্ত জ্ঞানবিদ্বায় ভূষিত হয়েই আমি এই অনন্ত মহাসযুদ্র অতিক্রম করার 
কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমার আগে যে সব কবিরা দেবদুতদের কাছ থেকে 
খাছা নিয়ে মানুষদের দান করেছেন অর্থাৎ ধার] ধর্মতত্ববিষয়ক কাব্য রচন! 
করতে গিয়ে আমারই মত মহাসমুদ্র অতিক্রন করার প্রয়াস পেয়েছেন তীর। 
আনার কাজ দেখে জেসনের সঙ্গীর মতই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন । 
একবার জেসন আর্গোনটদের সঙ্গে ,কাশবিসের রাজার কাছ থেকে সোনার 
পশম আনতে গিয়োছপ। পেধানে গেলে কোলবিসের ব্রাজা আয়েতেস 
জেসনকে লোহার শিং আর ব্রোঞ্জের পাওম়াল! ছুটি বন্ট বশদের সাহায্যে একটি 
জমি চাষ করতে বলেন। সোনার পশমের লোভে জেসন জমি চাষ করতে 
থাকলে তার দলের লোক তা দেখে বিল্মিয়ে অবাক হয়ে যায়। 
দকল মানুষেরই অন্তরের অন্ঃস্থলে একটি অক্ষয় বাসনা আছে। সে 
বাসন] হলো ঈশ্বরকে জানার বাসনা । মানুষের একনাত্র পরুন আকাজ্কিত বস্ত 
হচ্ছেন ঈশ্বর । ঈশ্বরকে জানার অ.কাথ। ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে 
না, সহসা তীব্রভাবে বেড়ে ওঠে মানুষের ননে। অকম্মাৎ ছোট থেকে বড় 
হয়ে ওঠে। 
বয়াত্রিস দ্বর্গের পানে এক দৃষ্টিতে যখন তাকিয়ে ছিল আমি তখন তার 
ধিকে তাকালাম । তারপর সহসা দেখলাম আমর! তীরবেগে উধ্ধলোকে এক 
জায়গায় উঠে এসেছি। সেখানে একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করল 
আমার । 
আমার যনে কোন গোপন বাপন! ব! চিন্তাভাবনা উদয় হতে না ভতেই 
বিয়াত্রিদ ত৷ জানতে পারত। আধার মনে হখন সেই দৃশ্ঠ দেখার সঙ্গে সঙ্গে 
যে প্রশ্ন জেগেছিল তার কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিন আমাকে বলল, যে 
“ঈশ্বরের কপায় আমরা চন্দ্রলোকে পদাপর্ণ করেছ সেই ঈশ্বরের প্রতি এক 
অক্ক ভ্রম কৃতজ্ঞতাবশতঃ মুখ তুলে তাকাও। 
এক অমিত অক্ষয় সৌন্দর্যে উজ্্ল দেখাচ্ছিল বিয়াত্রিসকে । আমার মনে 
হলো হুর্বালোক দ্বারা উদ্ভাসিত হীরকের মত উজ্জল এক ঘন অথচমস্থণোজ্জল 
এক মেঘরাশির ত্বারা আমরা পরিবৃত হয়ে পড়েছি সেই চন্তুলোকের উপরিপৃষ্ঠে। 
আমি সেই ম্বর্গলোকে সশরীরে এসেছি কিনা বুঝতে পারছি না। জলের 
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উপর হুর্যকিরণ পতিত হলেও হুর্যকিরণ ও জল যেমন দুটি শ্বতন্ত্র বস্তই থাকে 
তেমনি চন্দ্রলোকে পদাপণ করার পরেও চক্র আর আমি ছুটি ত্বতন্ত্র বস্তই 
রয়ে গেলাম। কিন্ত একই স্থানের আয়তনের মধ্যে চন্ত্র আর আমি কিভাবে 
ছিলাম ত1 আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না । একমাত্র যে ঈশ্বরের মধ্যে দৈব ও 
মানবিক শক্তি এক হয়ে সংমিশ্রিত ইয়ে আছে সেই ঈশ্বরই এর রহস্য উদ্‌ঘাটন 
করতে পারবেন। সেই ঈশ্বরকে জানার জন্য আমার আগ্রহ আরো বেড়ে 
গেল। যে ধর্মবিশ্বাস পৃথিবীতে মানুষ বছু সাধনার দ্বার। ভবনে রূপায়িত করে 
চলে সে ধর্ষবিশ্বাস ত্বর্গলোকে সহজেই সচরাচর প্রত্যক্ষ করতে পারে সকলে । 
সার জগৎ ও জীবনের যে পরম সত্যকে মানুষ লাভ করতে চায় সে সত্য সতত 
ব্বপ্রকাশ এই স্বর্গলোকে। 

আমি বিয়াত্রিসকে বললাম, “হ নারী, আমি আমার সমস্ত অন্তরের 
নিবিড়তাসহ সেই পরমেশ্বরকে ধন্তরবাদ দিচ্ছি ধিনি আমাকে মরণণীল মানবজগৎ 
থেকে এই স্বগলোকে উঠিয়ে এনেছেন । কিন্তু একটা কথা বল, এই চন্রলোকের 
উপরিপৃষ্ঠে কালে! কালো দাগগুলো কিসের? এ সম্বন্ধে কত কাহিনী প্রচলিত 
আছে যুগ যুগ ধরে। 

বিয়াত্রিস কিছুটা হেসে বলল, ইত্রিয়গ্রাহা জ্ঞানের দ্ব'রা চেষ্টা করেও মানুষ 
অনেক সময় অনেক সমস্য!র সমাধান করতে পারে না। তাই তাত! মিথ্যা 
অনুমানের আশ্রয় নিয়ে থাকে । তবু কিন্ত আমাকে বিশ্বয়াত্মক কোন প্রশ্নের 
তীর দিয়ে আক্রমণ করা তোমার উচিত নয়। কারণ তোমার বোঝ! 
উচিত আজ তুমি যে উধ্বলোকে উঠে এসেছ সেখানে কোন যুক্তির পাখা 
নিয়ে যেতে পারে ন। কোন মানুষের মন। এখন বল, তুমি এ বিষয়ে কি 
ভাবছ? 

আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় চন্দ্রের উপরিপৃষ্ঠের ঘনত্বের তারতম্য 
অন্থসারে এই সব দাগ স্থই হয়েছে । 

বিয়াত্রিস বলল, সত্যি কথ বলতে কি, তোমার চিন্তা ভ্রান্ত । যদি তুমি 
আমার কথ! শোন তাহলে যুক্তি দিয়ে তোমার মনকে থণ্ডন করব। 

নক্ষত্রলোক হতে যে আলো! বিচ্ছুরিত হয় সেই অ।লোর গুণগত তারতম্য 
অনুসারে চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে ভূপ্রক্কতিগত এই প্রভেদ। তুমি হয়ত জান 
বস্ততঃ প্রঘাণগত কারণেই তার গুণগত তারতম্য ঘটে। কিন্ত তোমার সে 
ধারণা ভ্রান্ত । আসলে প্রতিটি বস্তর ছুটি করে ধর্ম আছে--একটি সাধারণ ধর্ম. 
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আর একটি হলে! বিশেষ ধর্ম । এই সাধারণ ধর্ম হলো তার আকার, আয়তন, 
বর্গ প্রভৃতি য৷ সকল বস্তরই আছে । কিন্ত এ ছাড়! তার এক বিশেষ ধর্ম বা গুণ 
আছেষা অন্ত কোন বস্তর নেই। গ্রহনক্ষত্রের আলোর প্রতাবের দ্বারাই 
স্তর এই বিশেষ ধর্ম বা গুণ নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রহনক্ষত্রের আলোর তারতমোর 
দ্বারা! বন্তর প্রাথমিক গুণ অর্থাৎ আকার আয়তন ইত্যাদি মিয়ন্ত্রিত হয় না। 
তাছাড়। দেখবে চক্রলোকের উপরিপৃষ্ঠের ঘনত্ব অন্গসারে পাতলা মোট! যে সব 
স্তর আছে তাতে হৃর্ধ বা নক্ষত্রের আলোর প্রাতিফলন ঠিকই পড়ে । তোমার 
সামনে পর পর যর্দ তিনটি আয়ন। থাকে আর তোমার সামনে একটি আলো! 
থাকে তাহলে দেখবে তোমার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত ও সবচেয়ে 
। ছোট আয়নাটিতেও আলো! সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। দেখবে তিনট 
আয়নাতেই আলোটি সমানভাবে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে । 

তপ্ত হুর্ধকিরণের প্রভাবে তুষার যেমন বিগলিত ভয়ে যায়, যেমন সে তার 
স্তত্রত। ও শীতলত। সব হাবিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে, তেমনি উধ্ব লোকের এই 
অলৌকিক আলোকনগুলে উত্তীর্ণ হয়ে তুমিও তোমার স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি 
সব হারিয়ে ফেলেছ। এবার আমি নক্ষত্রের কম্পমান আলোর মত জীবন্ত এক 
আলোক রশ্মির সন্ধাণ দেব তোমায় । 

হর্যালোকের যে নিন শীর্যদেশে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজ করেন তার মধ্যে একটি 
অলৌকিক দৈবচক্র আছে যে চক্রের বিধানে জাগতিক ও মহাক্তাগতিক সকল 
বস্তর মধ্যে গতি ও প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় । তারপর সেই শীর্দেশের নিয় 
স্তরে যে নক্ষত্রলেক আছে সেই নক্ষত্রলোক হতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির 
প্রভাবেই প্রতিটি বস্ত তার বিশেষ ধর্ম ও গুণগত সত্ব! লাভ করে । এই স্বর্গ- 
লোকের মাঝে যে সব বিভিন্ন স্তর দেখছ তাদের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ক্রিপ্। আছে 
এবং তাদের সেই সব ক্রিয়ার প্রভাবেই জাগতিক সকল বস্ত ও ব্যক্তির জীবনের 
'গ্রতি প্রতি নিয়ন্ত্রিত হয় । 

আমি তোমাকে য| বললাঘ তা ভাল করে ভেবে দেখ এবং এইভাবে 
আসল সত্যকে বোঝার চেষ্টা করো। কোন ভাস্কর যেমন তার হাতুড়ী ও 
ছেনির ঘায়ে তার শিল্পবন্তকে গড়ে তোলে তেমনি পরম অস্টা ঈশ্বর এই মহা 
বিশ্বগ্গতের সব কিছুই কৃষ্টি করেছেন। ছালোক ভ্যুলোক ও ন্বর্গ ম্য 
জুড়ে যেখানে যত আলে! দেখ সে আলোর একমাত্র উৎম হচ্ছে ঈশ্বরের 
চৈতন্য । 
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তোমার আত্ম! ষেমন তোমার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্াঙ্গে শক্তি সার 
“করে তাকে সচল করে তোলে তেমনি বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রের আলোর মাধ্যমে 
'ঈশ্বর বিভিন্ন বস্তকে তার গুণগত প্রাণবন্ত দান করেন এবং তাকে পরিচালিত 
করে থাকেন। গ্রহনক্ষত্রের বিভিন্নতা, ও দেবদূতদের বিচার বুদ্ধির তারতম্য 
অন্ুসারেই বিভিন্ন বস্ত ব৷ ব্যক্তির মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখ। যায়। মনে 
রাখবে প্রকৃতি জগতে যে আলো! দ্রেখ তা এখান হতেই উৎসারিত তয়। 
মানুষের মুখে যে হাসির আলো দেখতে পাও সে আলোর উৎসও এই স্বরগস্থ 
নক্ষত্রলোক | স্থতরাং দেখবে বিভিন্ন আলোর তারতম্যই বস্তর গুণগত 


সত্তাকে গড়ে তোলে। 


তৃত য় সর্গ 
চন্দ্রলোক £ আত্মাদের আগমন 
কাহিনীসংক্ষেপ 


চজ্জরলোকের সেই ঝাপস! রহস্াপ্িত আলোয় কয়েকটি সাদ। মুখ অস্পষ্ট 
ভাবে দেখতে পেলেন দান্তে । সে মুখগুণি হলো! সেই সব মৃত মানুষের আত্মা 
বারা জীবনে কোঁন শপথ ব! প্রতিশ্রতি রক্ষ। করে চলতে পরত না। দাস্তে 
পিকার্দ] গ্ভ দোনাতির সঙ্গে কথ! বললেন । পিকার্দ বলল, ০: ও তার সঙ্গের 
অন্যান্য আত্মারা এখন পরম স্বর্ীয় সুখ উপভোগ করছে । এখন তারা সবাই 
তৃপ্ত। কারণ ঈশ্বরের শুভেচ্ছাই.তাঁদের সকল সুখ শাস্তির মূল। পিকার্দ 
তার সন্নযাসিনী জীবনের সব কাহিনী ব্যক্ত করল। কিভাবে সে 
তার সন্নাসিনী জীবন ত্যাগ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করতে বাধ্য হয় 
তার কথাও বলল। সই সঙ্গে বলল সিসিলির দ্বিতীয় ফেডা'রিকের মাতা 
সম্রাজ্ঞী কনস্ট্যান্পের কাহিনী । সম্রাজ্জী কনস্ট্যা্মও তার মত ধর্মজীবন ছেডে 
ংসার জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হন । «₹*“ভ| মেরিয়া। এই প্রাথন। গানটি 
গাওয়ার পর দাস্তের দৃষ্টিপথ হতে অবৃষ্ঠ হয়ে গেল পিকার্দা। মুখ ঘুরিয়ে 
বিয়াত্রিসের দিকে আর একবার তাকালেন দান্তে। বিয়াত্রিসের অঙ্গজ্যোতি 
মুহূর্তের ন্ত অস্বাভাবিক রকমের বেড়ে ষেতে দাস্তের দৃষ্টিণকিি বিভ্রান্ত হয়ে 
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পড়ল। ইচ্ছা থাঁকলেও বিয়াত্রিসকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না 
'দ্বাস্তে। 

বিয়াত্রিসের ষে স্ুদ্দর মুখের উজ্জরনত। প্রেমানুভৃতি জাগায় আমার মনে 
সেই উজ্্বরতাই সংশয়ঃচ্ছন্ন বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে অবশেষে আমার সামনে, 
প্রতিভার করে তোলে পরম সত্যের এক অনাবৃত মুখ । 

সেই পরম সত্যের কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারঙগাম আমি। 
আমার সে উপলব্ধির কথ। অকপটে ব্যক্ত করতে চাইলাম আমি । আমার 
সেই অকপট স্বীকৃতির কথ! জানাবার জন্য আমি মুখ তুলে তাকালাম। 

কোন হচ্ছ ও মাঞ্জিত কাচ অথব! নির্মল জলের উপর যেমন যে কোন বস্তর 
প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা যায় এবং তার মাঝে আবার নিজেদের মুখও প্রতিফলিত 
হয়ে ওঠে, তেমমি চন্ত্রলোকের নিজস্ব আলোর স্বচ্ছতায় প্র তফলিত দেখলাম 
কয়েকটি মুখ। তারা আমার সঙ্গে কথ! বলার আগ্রন প্রকাশ করছিল। কিন্ত 
তাদের দেখে আমার নমিসাসের মত তুল হলে! । নাসিসাস একবার এক 
পুকুরের স্বচ্ছ জলে নিজের মুখ প্রতিফলিত দেখে অন্ত এক লোকের মুখ ভেবে 
তাকে ভালবেসে ফেলে । আমি কিন্তু ভূলটা করলাম উপ্টে! দিক থেকে । 
অর্থাৎ চন্দ্রলোকের উপরিপৃষ্ঠে প্রতিফলিত কয়েকটি ছায়ামৃত্ির মুখ দেখে 
আমি সেগুলিকে শুধু কয়েকটি মিথ্যা প্রতিফলন ভাবলাম । তারপব সে প্রতি- 
ফলনগুলি কাদের ত৷ দেখার জন্ত পিছন ফিরে তাকালাম । 

কিন্তু চেষ্টা করেও আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। তখন আমি আবার 
আমার পথপ্রদশিক1 জ্ঞানদাত্রী বিয়াত্রিসের উজ্জল মুখখাঁনির পানে তাকালাম। 
তার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল। 

হাসিতে আরো! উজ্্বল হয়ে উঠল বিয়াত্রিসের উজ্জল মুখখানি । সে 
আমার পানে তাকিয়ে বলল, শিশুর কাণ্ড দেখে মানুষ যেমন হাসে তেমনি, 
আমিষদি তোমার কাণ্ড দেখে হাসি তাহলে বিদ্ময়ের কিছু থাকবে না । 
তোষার ধারণ! ও চিন্তা ভাবনা! শিশুর মতই ভ্রান্ত । সে ধারণ! অহেতুক ভয়ে 
সত্যের বঠিন জমির উপর পা রেখে দাড়াতে পারছে না। তার বদলে অলীক 
শৃন্তে তা আকপাক করছেঁ। তুমি যাদের মুখ প্রতিফলিত দেখছ তার অলীক, 
মিথ্যা নয়, তার সত্যিকারের মানের মুখ । তারা তাদের জীবদ্দশায় কোন 
শপথ করে বা গ্রতিভ্রতি দিয়ে তা রাখতে পারত না, অনাদরে তা প্রায়ই ভগ 
করত। তাদের সঙ্গে কথা বলতে পার। তাদের কথা শুনতেও পার। ফে। 
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সত্য জীবনে'তার! পদদলিত করে ষেন আজ তারা! সেই সত্যের আলোর উপর 
পা গুলিকে আবদ্ধ করে পাড়িয়ে আছে। 

বিয়াত্রিসের কথ! শুনে আমি তাদের সঙ্গে কখ৷ বলার জন্য এগিয়ে গেলাম । 
যে ছায়ামূতটি আমার দিকে ঝুঁকে আমার সঙ্গে কথ বলার ভন্ক বেশী আগ্রহ 
প্রকাশ করছিল আমি তার সঙ্গে প্রথমে কথা বলতে চাইলাম । তাকে 
সঙ্বোধন করে বললাম, অনন্ত আলোয় সমৃদ্ধ হে চিরস্থুবী আত্মা, তুমি এমন 
এক উধ্বলোকে উঠে এসেছ।যে লোক মরণশীল মাস্থষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত। 
যদ্দি তুমি তোমার নাম বল আর তোমার জীবনের সম্যক পরিচয় দান করো! 
তাহলে বড়ই বাধিত হব আমি। সেই সঙ্গে এই চন্ত্রলোকে যে সব আত্ম! বা! 
ছায়ামূতিরা বাস করে তাদের অবস্থার কথাও বল। 

চোখটা ঘুরিয়ে আমার কথার উত্তরে সেই ছায়ামুতিটি বলল, এ এক' 
অদ্ভূত প্রেমর রাজা । স্বর্গলোকের প্রথম স্তর এই চক্্রলোকের সর্বত্র জুড়ে 
চলেছে এক অফুরুস্ত অমর প্রেমের রাজত্ব । সে প্রেম হলো ঈশ্বরপ্রেমেরই 
সমতুল। ঈশ্বর চান তিনি যেমন মানুষের আকুল প্রার্থনায় সাড়া দেন, তিনি 
যেমন সকল জীবকে নিবিচারে ভালবাসেন তেমনি আমরাও এখানে সকলে 
সকলকে ভালবাসি । 

পৃথিশীতে আমার নাম ছিল পিকার্দা। আমি জীবনে বত স্থন্দরী ছিলাম 
এখন আমার দেহসৌন্দর্য তার থেকে অনেক বেড়ে গেছে । তুমি হয়ত এখন 
ত! দেখতে পাচ্ছ। তুমি যদি তোমার স্থতির পাত খু'জে দেখ "হলে আমার 
নাঘটা তোমার মনে পড়তেও পারে । আমি আমার মৃত্যুর পর অন্ঠান্ত 
আত্মাদের সঙ্গে এই চন্দ্রলোকে এসে উপস্থিত হই ৷ এই চন্ত্র হচ্ছে এমনই এক 
উপগ্রহ যা পৃর্থবীকে কেন্দ্র করে খুব শ্লথ গতিতে ঘোরে । 

এই চন্দ্রলোকে দেবদূতেরা যে পরম আনন্দে বাস করে, সেই পরম আনন্দ 
দেখেই আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে ঈশ্বরপ্রীতি । ঈশ্বর বাতে সবচেজে 
প্রীত হন এখন আমর! সকলে তাই চাই। 

কিন্ত আমর! এখন এ লোকের নিম্নতন স্তরে অবস্থান করছি, কারণ জীবনে 
আমর] অনেক প্রদত্ত শপথ ও প্রতিশ্ররতি ভঙ্গ কপ্র অপরাধ করেছিলাম । সেই 
পাপের শাস্তির জন্তই আজ আমাদের এই অবস্থা । 

আমি তখন পিকার্দাকে বললাম, আমার স্থতিপটে তোমার জীবিত 
'অবস্থার যে ছফি ভেসে উঠছে সে ছৰির সঙ্গে তোমার আজকের এ ছবি মিলছে 

ও 
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না| তুমি আশ্চর্যভাবে বদলে গেছ । এক দৈব মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে 
তোমার দেহাবয়ব । তোমার পরিচয় জেনে তোমার সব কথা আরো! স্পষ্ট 
করে মনে পড়ছে। কিন্ত একটা কথ! তোমায় বলতে হবে। আমায় বলতে 
হবে কেন তৌমরা এই স্তর ছেড়ে উপরে উঠতে চাইছ না । তোমরা ত্বগলোকের 
এই স্তরে যে পরম স্থখের আম্বাদদ পেয়েছ, শুধু সেই স্থখের মধ্যেই কেন তোমকু 
সীমাবদ্ধ থাকতে চাইছ? কেন তোমরা উধ্বতন স্তরগুলি একে একে অতিক্রম 
করে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করতে চাইছ না? কেন তোমরা গভীরতর 
অন্তরটটি ও অধিকতর ঈশ্বরের ভালবাসা লাভ করতে চাইছ না? 

পিকার্দা একটু হাসল আমার কথা গুনে। তার চোখে মুখে এমন এক 
আনন্দের ঢেউ খেলে গেল যা দেখে মনে হলো! প্রথম প্রেমের আগুনে উত্তপ্ত 
হয়ে উঠেছে তার সমন্ত অন্তরাত্ম! | 

পিকার্ধা আমাকে বলল, ভাই, আমাদের অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতিই আমাদের 
এমন সন্তষ্টচিত্ত করে তুলেছে । ঈশ্বরের ইচ্ছাই এখন আমাদের ইচ্ছা । 
যেহেতু আমরা এখানে এখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে অবস্থান করছি, 
আমর! যদি আজ আরো উধ্বতন স্তরে ওঠার জন্য ব্যগ্রভাবে কামনা করতাম 
তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব। অভিপ্রায়ের পরিপন্থী হয়ে উঠত আমাদের সে কামনা। 
কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের জন্ত ব্বর্গলোকের এই স্তর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 

এই চন্ত্রলোকে যত আত্ম! বা ছায়ামূতি দেখছ কারে। মধ্যে কোন অসন্তোষ 
বা বিক্ষোভ নেই। এখানে প্রতিটি আত্মাই এক অকৃত্রিম ঈশ্ববপ্রীতিব 
বারা সতত স্পন্দিত। আমাদের এই নর্বরপ্রীতির নিবিড়তার 
মধ্যেই আমাদের প্রেমের গতি প্ররুতি বুঝতে পারবে, আমার প্রধানতম 
কর্তব্য হলো প্রশ্বরিক ইচ্ছার ব্যাস বা পরিসীমার মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রেখে 
তার সঙ্গে সর্বতোভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে চল | সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছার 
সঙ্গে আমাদের অন্তরের সমন্ত কামনা! বাসনা এক আশ্চর্য সংগতি রেখে তাল 
মিলিয়ে চলছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমাদের সকল সুখ শাব্তির মূল উৎস। 

ঈশ্বর হতেই সকল বস্তুর সৃষ্টি হয় এবং ঈশ্বররূপ মহাসমুদ্রেই সকল বস্তু 
আপন আপন কর্মশেষে চিরদিনের মত মিলিত হয়। ঈশ্বরই হচ্ছেন সকল 
জীবের শেষ ও অপরিহার্য পরিণতি । 

এইভাবে সেই চন্ত্রলোকে সর্বত্র এক স্বীয় হুষঘাকে পরিব্যাথ দেখলাধ। 
তবে সেই স্থযমার আলে! সকল অঞ্চলে সমান পরিম1ণে পতিত হয় না। যাই 
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হোক, মাছষ যেমন সাধারণত: কোন ভাল থাগ্বস্তর আস্বাদদ উপভোগ করে 
আরে ভালর কামনা! করে তেমনি পিকার্দার কাছে কিছু কথ শোনার 
পর আরে! কিছু শুনতে চাইলাম । আমি তাকে ঘটনার শুত্রগুলিকে পুনরায় 
ধুলে যেতে অনুরোধ করলাম । স কার কাছে শপথ ভঙ্গ করে জীবনে সেকথা 
ব্যক্ত করতে বললাম। 

পিকার্দী বলল, উন্নত গুণরাজি ও পরিপূর্ণ প্রেমে ভূষিত এক ত্বর্গগত মহিলা 
'আছেন। তার নাম সেপ্ট ক্রেয়ার। তোমাদের মর্ত্যলোকে অসংখ্য কুমারী 
আছও সেন্ট ক্লেয়ারের আদর্শের অনুসরণে পবিত্র কৌমার্ধব্রত পালন করে 
চলে। ঈশ্বরই তাদের স্বামী । ঈশ্বরকে স্বামী ভেবে সারাজীবন তার প্রতি 
এক অক্ষয় অবিচ্ছেদ্য ভালবাসার শপথে আবদ্ধ হয়ে থাকে । 

আমিও একদিন সেই পেন্ট ক্লেয়ারের আদর্শেই পবিত্র কৌমার্যব্রত পালন 
করে চলা থাকি । তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন 
মেনে চলি । কিন্তু আমার ভাই কসেণ দোনাতির মত সুযোগসন্ধানী ও 
উচ্চাভিলাষী লোকেরা আমাকে সেই কৌমার্ষের পবিত্র জগৎ হতে টেনে নিয়ে 
আসে নির্ম্ভাবে। এইভাবে এক অসৎ উপায়ে তার উচ্চাভিলাষ পুরণের 
অভিগ্রায়েই সে রোজ্রেলিনোর সঙ্গে জোর করে আমার বিবাহ দেয়। সেকথা 
দেশের অনেকেই জানে । 

আমার ডান দিকে রয়েছে আর এক নারীমুতি। তিনিও একদিন ছিলেন 
মঠবাসিনী কুমারী । তাঁকেও একদিন তব ইচ্ছার বিরুদ্ধে সট হেনরির সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের সময় তার বয়স ছিল বত্রিস «এবং বিবাহের নয় 
বৎসর পর তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তীর নাগ কনস্ট্যান্স। তাঁকে 
জোর করে সংসারজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য করলেও তিনি সারাজীবন 
অমূল্য সতীত্বের ভূষণে ভূষিত হয়ে এক পবিত্র নারীজীবন যাপন করেন। তার 
পুত্র দ্বিতীগ্ন ফ্রেডাবিকই শেষ সৎ সম্রাট। ফ্রেডারিক বার্ণরোসার পুত্র ষষ্ঠ 
হেনরির সঙ্গে তার বিবাহ হয়, এবং তার পুত্র সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মাঙুষ 
হিস'বে সৎ ছিলেন । 

এই কথা। বলে আভা মেরিয়া” এই প্রা গানটি গাইতে লাগল পিকাদী । 
তারপর যেমন *কোন মাছ দেখা দিয়েই গভীর জলে ঢুকে যায় তেমনি সে 
দৃশ্য হয়ে গেল সহসা । আমি যতক্ষণ সম্ভব তার পথপানে তাকিয়ে রইলাম । 
কিন্ত তাকে আর দেখতে পেলাম না। 


্উ দাস্তে রচনাসমগ্র 


তখন আমি বিয়াত্রিসের দিকে আবার ঘুরে দাড়ালাম । কিন্ত তাক 
মুখপানে তাকাতেই তার চোখের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আমার চোখ সহ 
করতে পারল না। তার অনিন্যন্ন্দর অঙ্গের দিব্য জ্যোতি দেখে আমি 
এমনই অভিভূত হয়ে পড়লাম যে তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে 
পারলাম ন|। 


চতুর্থ সর্গ 
চন্দ্রলোক £ দাস্তের ছুটি সংশয়াত্মক প্রশ্ন 


কাহিনীসংক্ষেপ 

পিকার্দার কথায় ছুটি প্রশ্ন জাগল দাস্তের মনে । পিকার্দা আর কনস্ট্যা্দকে 
যদি ত'দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কৌমার্ধব্রত ত্যাগ ও শপথ ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হয় 
তাহলে কেন তার! তাদের প্রাপ্য রশ্বরিক আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত হবে? দাস্তের 
দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলে, পিকার্ধাদের জন্য যদি এই চন্ত্রলোক নির্দিষ্ট হয় কেন 
তবে প্লেটে! বলেছেন মৃত্যুর পর স্বৃুত মানুষের আত্মার! নক্ষত্রলোকে চলে যায় ? 
তার উত্তরে বিয়াত্রিস ব্যাখ্যা করে বলল, যে সব মানবাত্মা সকল পাপ হতে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত একমাত্র তারাই ঈশ্বরের সমীপে ন্বর্গলোকের শীর্ধদেশে বাস 
করে এবং শ্বর্গীয় হৃষমামগ্ডিত এক অক্ষয় জীবন যাপন করে। তারা! সংখ্যায় 
অনেক হলেও একই জীবনের আম্বাদ ভোগ করে চলে সকলে। চন্দ্রলোকে 
আজ বারা আছে সেই সব আত্মারাও পাপযুক্ক না হলে এখানে আসতে পারত 
না। তবে তারা এখনো উপযুক্ত আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ করতে পারেনি 
বলেই এই স্তরে এখনে রয়েছে । এর পর বিয়াত্রিস বুঝিয়ে বলল, মানুষ জীবনে 
বে সব কাজ করে তারা! প্রধানত: ছুই শ্রেণীর । মানুষ কিছু কাজ স্বেচ্ছায় করে, 
আর কিছু কাজ বাধ্য হয়ে করে। তবে মানুষ অনেক সময় বৃহত্তর বা কঠোর- 
তর কোন শক্তির চাপে পড়ে সে চাপ দি কোনভাবে মেনে নেয়, তাহলে তার 
স্যানতম সম্মতিও সেই অন্যায়মূলক শক্তির সঙ্গে আপোঁষের পরিচায়ক 
হিসাবে পরিগণিত হবে| বিয়াত্রিসের এই ব্যাখ্যায় ঈশখরের ভ্ায়বিচার 
সম্পর্কে দাস্তের মনে যে প্রশ্ন ছিল ত৷ দুরবীতৃত হয়ে গেল। 
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এর পর আর একটি প্রশ্ন জাগল দাস্তের মনে। মানুষ যদি শেষ পর্য্ত 
“কোন শপথ রক্ষ! করে চলতে না পারে তাহলে সৎ কর্মের দ্বারা কি সেই 
শপথভঙ্গের অপরাধ স্থালন করা চলে? দান্তের এ প্রশ্নের উত্তর বিয়াত্রিদ পঞ্চম 
'্বর্গে দান করে। 

সমান উপাদেয় থাগ্যে পরিপূর্ণ দুটি পাত্রের মাঝখানে যেমন কোন ক্ষুধার্ত 
মানুষ নিক্ফ্ি়ভাবে দাড়িয়ে থাকে দ্বিপাবিভক্ত চিত্তে, যেমন কোন শিকারী 
কুকুর "লোভনীয় মাংসসম্ভারে সঘুদ্ধ ছুটি হরিণীর মাঝখানে বিমুঢ় হয়ে ভাবতে 
থাকে ; যেমন ছুটি মেষশাবক ছুধারে ছুটি নেকড়ের মাঝে হতবুদ্ধি হয়ে মুহূর্ত 
গণন! করে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তেমনি ছুটি সংশয়াত্মক প্রশ্নের মাঘাতে বিহবল ও 
হতবাক হয়ে দাড়িয়ে রইলাম আমি। 

কিন্ত মুখে আমি কোন কথা না বললেও আমার সে প্রশ্নের ব্যাকুলত] 
স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার চোখে । হ্ভায়বিচারের মূর্ত প্রতীক বিচারপতি 
ড্যানয়েল থেশন এক।পন বেবিলনের রাজা লেবুচাদনশগরের স্বপ্র ব্যাখ্যা 
করে বলেছিলেন তিনি বেবিলনের সমস্ত সাধু ব্যক্তিদের প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধ- 
বশতঃ তাদের মৃত্যুদণ্ড দান করতে চান। তেমনি আনার মুখ দেখে আমার 
মনের অব্যক্ত প্রশ্নের কথা বুঝতে পেরে বেয়াত্রিস বলল, আমি ভ:লভাবেই 
বুঝতে পারছি দুটি প্রশ্নের আঘাতের দ্বার! তোমার অন্তর ক্ষত বিক্ষত ১লেও 
তুমি ত৷ প্রক্কাশ করতে পারছ না। তোমার প্রশ্ন হলে এই যে, যদি স্যায়- 
বিচার বলে কোন জিনিস থাকে তাহলে অন্ত কোন লোকে জোর করে 
আমাকে কোন অন্যায় কাজ করতে বাধ্য করলে কেন আব কে শাস্তি ভোগ 
করতে হবে তার জন্ত ? তোমার আর একটি প্রশ্ন হলে। এই যে এই সব মৃত 
মানবাত্মাগুাল প্লেটোর মতানুসারে কেন নক্ষত্রলোকে যাচ্ছে না? এই ছুটি 
প্রশ্নই সমানভাবে চাপ সৃষ্টি করছে তোমার মনের উপর । আমি সরাসরি, এ 
প্রশ্ন ছুটির উত্তর দান করব । 

জেনে রাখবে, সেরাফিন দলভুক্ত কোন মৌন সাধক ব' সর্বশ্রেষ্ঠ ₹বিম্বদ্বক্কা 
মোজেস বা সেন্ট জন, এমন কি জগন্মাত1 মেরী সকলকেই প্রথমে স্ব্গলোকের 
এই শওরে একবার আসতে হয়। এই ম্ব্গলোকের সকল শ্রগুলিতে একই 
ধ্রশ্বরিক বিধান প্রচলিত আছে। এরশ্বরিক আশীর্বাদ ও স্বর্গীয় মাহমার দিব্য 
আলো সমানভাঁঘে ঝরে পড়ে। কিন্তু বিচিত্র মানবাত্মা আপন আপন 
"আধ্যাত্মিক সমুন্নতি অনুসারে সে আলোর আম্বাদ গ্রহণ করতে পারে। 
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এখানে যেসব আত্মা তুমি দেখেছ কিছু আগে তারাও সেই একই অনন্ত 
অযুতময় জীবনের অধিকারী । একই স্বর্গীয় ভুষমায় অভিন্নাত তারা । তারা৷ 
চিরকাল এই লোকেই থাকবে ন, তারাও একদিন শীর্যদেশে ঈশ্বরসমীপে যেতে, 
পারবে। 

আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে এবার । সাধারণতঃ তোমর৷ 
ইন্জিয়গ্রাহ জ্ঞানবুদ্ধির আলোকেই সব কিছু জানতে অভ্যন্ত। যত সব শান্ত 
ঈশ্বরের হাত পা প্রভৃতি বহিরঙ্গ নিচারেই ব্যস্ত সব সময়। সুতরাং শাস্ত্র 
কথার সাহায্যে কথনে! ঈশ্বরের বা ব্বর্গলোকের প্রকৃত মহিমা বোঝ! যায় না । 

ধর্মশান্ত্রের মত চার্চ প্রভৃতি ধর্ম প্রতিষ্ঠান অথবা! মাইকেল, গ্যাব্রিয়েল, 
, আকেঞ্জাল, রাফায়েল প্রভৃতি সাধু সম্ত ও দেবদূতেরাও ঈশ্বরের বা স্বর্গলোকের 
গ্রকৃত স্বরূপ ও মহিমার কথা ব্যক্ত করতে পারে ন৷ । যে রাফায়েল লোবিয়াসের 
পিতা লোবিতের অধ্ধত্ব দূর করে তাকে দৃষ্টিদান করেন তিনিও না। যে 
দার্শনিক প্লেটে! তিমেউসের সংলাপের মাধ্যমে আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা 
বলেছেন তিনিও তোশার দেখা আত্মার এই প্রকৃত অবস্থার কথা ধরতে 
পারেননি । প্রেটে! বলেছেন, মানুষের নিবিশেষ নিরাকার আত্ম! নক্ষত্রলোকে 
বিরাজ করে । সেই নক্ষত্রলোক হতে মত্যে নেমে এসে এক একটি আত্ম। 
এক একটি দেহ ধারণ করে এবং মৃত্যুর পর আবার সেই নক্ষত্রলোকেই 
ফিরে যায় । 

কিন্ত প্রেটে। যখন বলেন মানুষের সারাজীবন মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তখন তাঁর কথ। সম্পূর্ণ মানতে পারা যায় ন1। 
কারণ মান্ষের পাথিব দেহ নিয়ত আপন আপন কক্ষপথে আবতিত গ্রহ 
নক্ষত্রের ঘারা নিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের মন ও তার ইচ্ছ' স্বাধীন এবং মানুষ 
বেশীর ভাগ কাঁজ তার স্বাধীন ইচ্ছার বশেই করে চলে। 

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলে।, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সাহায্য সম্পরকে । মান্ষ 
মাঝে মাঝে ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই এরশ্বরিক ন্যায়বিচারের মধ্যে অন্তায় 
দেখে; নান্তিকতাগত কোন অপরাধ তার এ ভুলের জন্য দায়ী নয়। 

যাই হোক, যেহেে তোমার বুদ্ধির পরিসর খুব একটা স্বল্প নয়, তুমি 
আমার কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে । আমি তাই যথার্থ সত্য উদ্‌বাটিত 
করে তোমার মনের সংশয় দূর করব। তোমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কোন 
মানুষ বলপূর্বক অন্ত কোন মানুষকে কোন অন্তায় করতে যদি বাধ্য করে, 
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তাহলে সে কেন শাস্তি ভোগ করবে ? তাহলে এই সব শপথভঙ্গকারীরাই বা 
কেন ঈশ্বর সমীপে যেতে পারছে না? 

তার উত্তরে আমি শুধু বলব, কোন মানুষ যদি কোন কাজ করতে একান্ত 
ভাবে হচ্ছ! ন। করে তাহলে কোন শক্তিই তাকে সে কাজ করাতে পারে ন|। 
আগুন যদি জলতে চায় তাহলে শত ঝড় ঝঞ্চাও তাকে নেবাতে পারে না। কিন্ত 
যদি আমরা কোন শক্তির চাপে পড়ে তাকে বাধ্য হয়ে কিঞ্চিৎ সমর্থন করি 
তাহলে প্রকারাস্তরে সে সমর্থন সে শক্তির সঙ্গে সন্ধির সমতুল হয়ে ওঠে এবং 
সেইটাই হয়ে ওঠে পাপের কারণ। যে সব শপথভঙ্গকারী আত্মাদের একটু 
আগে এখানে দেখলে তার! পাপযুক্ত হবার জন্য কোন চেষ্টা করেনি । ঘটনার 
চাপ তার! ষতই পাক তাদের উপযুক্ত ইচ্ছাশক্তি ছিল না সে চাপকে কাটিয়ে 
ওঠার জন্য | 

মান্গষের ইচ্ছাশক্তি যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে কোন চাপের কাছেই 
তা নতি স্বীকার করে না কখনো । রোমের এক চার্চের অধ্যক্ষ সেণ্ট লরেন্স 
চার্চের সমস্ত ধনসম্পদ এক গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখেন । এর জন্য লরেছ্গকে 
একটি লোহার সঙ্গে গেথে দেওয়া হয় এবং কোথায় সে গুপ্তধন আছে তা বলতে 
বলা হয়। কিন্তু ভয়ঙ্কর দেহযস্ত্রণা সত্বেও তনি তা বলেননি । একবার 
কায়াস মুসিয়াসকে আগুনে দগ্ধ করার আদেশ দেন পর্সেনা। কিন্ত মুসিয়াস 
তাতে ভীত ন! হয়ে ডান চাতটা পসে'নার সামনে আগুনে ঢুকিয়ে দেয়। 
মুসিয়াসের তেজন্থিত। দৃঢ়তা আর সহাশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় পসে'না এবং 
তার প্রদত্ত দণ্ডাদেশ মকুব করে দেন। লরেন্স বা যুসিয়াঢে,. মত লোককে 
কোন শক্তিই তাদের বিচ্যুত করতে পারে ন! তাদের পথ ও মত থেকে । 
তবে তাদের নত ইচ্ছাশক্তি সত্যই বিরল । 

আমার কথাগুলি যদি ভাল করে ভেবে দেখ তাহলে তোমার মনের সব 
সংশয় দূরীভূত হবে । আমার মনে হয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পেরেছি। 
জেনে রেখো, আমাদের মত যার! ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্ত, যার! পরম সত্যের 
মূর্ত প্রতীক ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকে তারা কথনে অমান্য কথ বলে ন|। 

এবার পিকার্দার কথাটা ধরো । পিকার্' তোমাকে বলেছিল, কনস্ট্যান্স 
বাধ্য হয়ে সংসারজীবনে প্রবেশ করলেও তার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কোন 
অভাব ঘটেনি 1* শোন ভাই, মানুষ যি কোন বিপদ হতে মুক্তি পারার জন্য 
'অথব] বৃহত্তর কোন বিবাদ ব৷ ছুর্ঘটন! এড়াবার জন্ত পাপকর্ম করে তাহলেও 
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সেখানে তার ইচ্ছাশক্তি কাজ করে এবং সেখানে সে তার নৈতিক দারিস্ব 
অস্বীকার করতে পারে না। পিতা গ্যালিমিয়ন তার মাতাকে হত্যা 
করেছিল। পিতার আদেশ অমান্ট করলে পাছে তার অধর্মাচরণ করা হয় এই 
ভয়ে মাতা ইউরিফায়েপকে হত্যা করে এাক্ষিয়ারাসপুত্র এালিমিয়ন। একবার 
ভবিত্দ্বক্তা গ্যাম্ফিয়ারাস গণনা করে দেখলেন থীবসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান 
করলে তার মৃত্যু ঘটবে । তাই ভয়ে লুকিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু তারত্ত্রী 
ইউরিফায়েল তার' সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকত। করে তাঁকে ধরিয়ে দেন। তাই 
মৃত্যুকালে এযাক্ষিয়ারাস তার পুত্রকে তার মার উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নিতে বলে যান। সেই আদেশ অনুসারেই মাতাকে হত্য। করেন এযালিমিয়ন । 

স্থতরাং দেখবে এই সব ক্ষেত্রে এই সব কাজ যারা করেছিল তারা তাদের 
অপরাধ অস্বীকার করতে পারে না। গরমেশ্খবর কখনো কোন পাপকর্ম 
সমর্থন করেন না । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে মানুষ কোন বৃহত্তর 
দুর্ঘটনা এড়াবার ভন্ত পাপ করে সেখানে ঈশ্বর আংশিকভাবে সে কর্ম সমর্থন 
করেন। 

পিকার্দাও পরযেশ্বরের পরম ইচ্ছার কথা বলেছে । আমিও তাই বলছি। 
হ্থতরাং এ বিষয়ে আমর! দুক্তনেই একমত । সেই পরষেশ্বরের পরম ইচ্ছা 
হতেই সকল সত্য উৎসারিত হয়। পরমেশ্বরই হচ্ছেন মানুষের সমস্ত কর্মাকর্ষের 
চূড়ান্ত বিচারকর্তা । এ বিষয়ে আমর! দুজনেই একমত । 

আমি তখন বিয়াত্রির্কে বললাম, হে নর্বরবল্লভা, হে প্রেমময়ী স্বর্গায়া 
নারী, তোমার অথৃত বাণী শ্রবণ করতে করতে আরে! শোনার পিপাঁস! জাগছে 
আমার অন্তরে । তোমার পবিশ অঙ্গচ্ছটায় অভিশ্নাত হচ্ছি আমি। কিন্তু 
তোমাকে দেবার আমার আর কিছুনেই। আমার প্রেমের ভাগার অতীব 
সীমিত। আমার এই সীমিত প্রেমের দ্বারা তোমার অপাধিব স্বর্গীয় প্রেমের 
প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব নয়। 

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সব কিছুই জানেন । যে সত্যের আলো! ছাড়। আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্বি তৃপ্ত হয় না, আমি জেনেছি ঈশ্বরই হচ্ছেন সেই সব সত্যের আলোর 
পরম প্রতিমা । সমস্ত সত্যের আলো৷ পূর্ণ বিকশিত তার মধ্যে । 

মাহ্‌ষের বুদ্ধি হচ্ছে গুচাবাসী পশ্তর মত। সেই বুদ্ধি যখন সত্যের পিছনে 
ছুটতে ছুটতে সত্যকে লাভ করে তখন তা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রা্ করতে পারে। 
কিন্ত তা হয় না। সত্যের পাপপীঠে উপর্নীত হতেই মান্থষের জানের অনু- 
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সন্ধিৎসা বেড়ে যায়। সতের পাদপীঠ হতে মানুষের অমর অনন্ত জানপিপাস! 
নুতন করে উৎসারিত হয়। নূতন করে সংশয় জাগে তার মনে। আর এই 
সংশয় তার মনকে ক্রমশঃ উন্নীত করে নিয়ে যায় জ্ঞানের উধ্বতম স্তরে । সেই 
সংশয়ের খাতিরেই হে নারী, তোমাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আর একটি সত্য 
উদৃঘাটনের জন্য অন্থরোধ জানাচ্ছি। 

আমি একট৷ কথ! জানতে চাই । আচ্ছা, কোন মানবাত্মাকি তোমাকে 
কোন কিছু দান করে তার শপথ ভঙ্গের প্রায়শ্চিনত করতে পারে অথব৷। তার 
প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়? 

বিয়াত্রিস আমার নুখপানে এমনভাবে তাঁক।ল, এমনভাঁবে তার চোখ গুলো 
এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল যে এক অপার বিম্ময়ের ৃ 
অশতলে আমার সমস্ত মনপ্রাণ ডুবে গল। আমার দৃষ্টি অবনত হয়ে গেল 
আপন। থেকে । আনার সমস্ত শক্ত অবশ হয়ে গেল। 


পঞ্চম সর্গ 
চন্দ্রলোক £ শপথ সম্পর্কে বিয়াত্রিসের আলোচন। 
কাহিণীসংক্ষেপ 


পরম সত্যের প্রতি দান্তের মনের ক্রমোন্নতি দেখে খুশি *: না বিয়াত্রিস। 
পরে শপথের ছুটি প্রধান শর্তের কথা বুঝিয়ে বলল দান্তেকে। সে শর্তের একটি 
হলে এই যে, মানুষ যখন যে শপথ করে সেই শপথের গুণগত প্রকৃতির কথাটি 
বিচার করে দেখতে ভবে । দ্বিতীয় শর্তটি হলে! এই যে, যে কোন শপথের 
সময় মানুষ তার ইচ্ছার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঈশ্বরকে দান করে। কেউ 
যদি ধর্মগীবন যাপন করার শপথ গ্রহণ করে জীবনে তাহলে সে ঈশ্বরের প্রতি 
এক কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠে সে শপথের মাধ্যমে । ফলে সে কর্তব্য 
তাকে প|লন করতেই হবে । তবে মানুষ যি কখনো কোন বুহত্তর কর্তব্যের 
খাতিরে অন্ত একটি শপথের জন্য তার প্রথম শপথ ভঙ্গ করে তাহলে ঈশ্বর খুব 
বেশী কষ্ট ভন না।' কারণ যে কোন শপথের সঙ্গেষে একটা ত্যাগের কথ! 
জড়িয়ে থাকে বৃহত্তর কোন শপথ পাথরের ক্ষেত্রে সে ত্যাগ আরো! বড় হতে 
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বাধ্য । সুতরাং যানুষ যেন কখনে! হালকাভাবে কোন শপথ করে' না বলে । 
বিশেষ করে ধর্মগত ব্যাপারে শপথ করার সময় মান্ষের বিশেষভাবে সতক্ক 
হওয়৷ উচিত । ' 

গ্রর পর বিয়াত্রিস ও দাস্তে তীরবেগে ম্বর্গলোকের দ্বিতীয় স্তরে গ্রবেশ 
করলেন। এই স্তর হলো বুধ গ্রহের স্তর । অসংখ্য আলোকপরিবৃত আত্মা 
এগিয়ে আসতে লাগল তীদের দিকে । তাদের মধ্যে একজন কথা বলতে 
চাইল দাত্তের সঙ্গে। বিয়াত্রিসের আদেশক্রমে দান্তে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, 
সেই সব প্রশ্নের উত্তর এর পরবর্তা সর্গে দান করল আত্মাটি। 

অনস্ত প্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখায় সতত উত্তপ্ত আমার আত্ম! ধে দিব্য 
জ্যোতি বিকীর্ণ করছিল তাতে মুগ্ধ হয়ে যাও তুমি । আর সেই পবিত্র মোহে 
বশেই আমার কাছে নিঃশেষে আত্মসমপ্পণ করে! তুনি। এতে আশ্চর্যের কিছু 
নেই। আরো! এক পরিপূর্ণ অন্তরূ্টি হতে এই তাপ এই আলে:র উৎপত্ি। 
মাছষের বিশুদ্ধ বৌধশক্তি ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে খন পরম মঙ্গলের পথে 
পরিচালিত হয় তখনি মান্ষের অন্তৃ্টি পরিপূর্ণ ত৷ লাভ করে আর তার ফলে 
এক মহাজাগতিক ও স্বর্গীয় প্রেমের অনির্বাণ অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত ও আলোকিত 
হয়ে ওঠে তার সমস্ত অন্তরাত্মা 

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আলোর ছোয়া লাগা তোমার চোখেও 
জেগেছে এক স্বর্গীয় প্রেমের ছ্যৃতি। সে ছ্যতির মাঝে দেখছি অফুরন্ত 
বিশ্বপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের আশ্চর্য প্রতিভাস | যে কোঁন ছোটখাটো পাথিব 
প্রেমের মধ্যেও থাকে ঈশ্বর প্রীতির অংশ। পুথিবীতে যখনি কোন মানুষের 
কোন বস্তর প্রতি আসক্তি জন্মায় তখনি বুঝতে হবে সেই বস্তর মধ্যে আছে 
পরম মঙ্গলময়ের অংশ । এর পর তুমি জানতে পারবে অন্য কোন উপায়ে 
শপথভঙ্গের সম্ভাব্য শাস্তি থেকে আত্মাকে রক্ষা করা যায় কিনা । অর্থাৎ ভক্তি 
ও সেবাকার্ধের দ্বার! ঈশ্বরকে তুই করা যায় কিনা । 

এইভাবে বিয়াত্রিস আমার বর্তমান গ্রস্থখণ্ডটির ভূমিকা রচনা! করল। সে 
কিন্ত সেখানেই থেমে রইল না । আরো অনেক কথা বলে চলল সে। 

বিয়াত্রিস বলল, ঈশ্বর যখন মানুষ স্থটি করেন তখন তাঁকে সবচেয়ে বড় 
যে দানে ভূষিত করেন,যে গুণ ঈশ্বরের নিজস্ব গুণের সমতুল্য তা হলো! মানুষের 
উদার ত্বার্ধীনত!। মানবজীবনে বুদ্ধির যে সব উপাদাম আছে তার মধ্যে 
ইচ্ছার স্বাধীনত। হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ । একমাত্র মানুষ আর দেবদুতের! এই স্বাধীনতা! 
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লাভ করে। শ্রেষ্ঠ দেবদূত লুসিফার আর আদমের পতনের পরেও ঈশ্বর: 
মানষ ও দেবদূতের এই স্বাধীনতা দান করে থাকেন । 

মান্য ধখন ঈশ্বরের কাছে কেন শপথ করে তখন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান তার 
সেই স্বাধীনতাকে অংশতদান করে ঈশ্বরকে । এর থেকে বুঝতে পারবে 
ঈশ্বরের কাছে মানুষ যে শপথ করে থাকে তার গ্ররুত্ব কতখানি । 

যদি কোন মানষ ঈশ্বরের প্রতি শপথ ভঙ্গ করে তাহলে তার ক্ষতি কিভাবে 
পূরণ হবে? কারণ শপথের সময় মানষ ঈশ্বরের যে দান ঈশ্বরকেই দান করে 
সেদানকি আর ফিরিয়ে “নওয়া যায়? সৎ কর্ম ও আন্মদানের দ্বারা এই ক্ষতি 
পূরণ কর। যায় ন! যেনন চৌর্যরভিির ঘ্বারা লব্ধ অর্থে কখনেো। ভাল কাক্ত কর! 
যায় না। 

আশা করি, আমি যা বললাম তার মাঝে [তামার প্রশ্নের উত্তর পাবে । 
কিন্তু আমার কথার এই সতাতা চার্ঠগুলি শপথ ভঙ্গের ক্ষেত্রে মেনে চলে না। 
তবে আমি যা বললাম তা ভাঁল করে একবার বে দেখ । বিষরটী খুবই 
কঠিন। সুতরাং শান্ধ হয়ে বসে থোলা দন নিয়ে ভেবে দেখা দরকার । তুমি 
যদি এসব কথ! মনে রাখতে না| পার 'তহলে আপাততঃ বুঝতে পারলেও হাতে 
কোঁন ফল হবেনা । 

মনে রাখবে, বে কোন শপথের ব্যাপ।রে ছুটে! জিনিস ভেবে দেখতে হবে । 
ঈশ্বরের কাছে কোন শপথ করার সময় দুটো চুক্ততে আবদ্ধ হওয়া আবশাক। 
প্রথমতঃ আমরা যে শপথ ঈশ্বরের কাছে করব তা! কোন অব'তে ভঙ্গ করলে 
চলবে না । দ্বিতীয়তঃ মনে রাখবে শপথের সঙ্গে সঙ্গে কোন কিত একটা দেবার 
প্রতিশ্রতিও থাকে । সুতরাং দেথ| যাচ্ছে মানুষ যা কিছু দেবার শপথ করে 
তা তাকে দিতেই হবে, তার কোন গত্যন্তর নেই । সে শপথ সততার সঙ্গে 
পালন করে যেতেই হবে। মান্য কোন শপথের মাধ্যমে যা দিতে চায় তর 
কোন বিকল্প চলে না। তাতাকে অবশ্যই দিতে হবে। কোন জিনিস 
দেবার শপথ করে পবে সে জিনিস না দিয়ে অন্য কিছু দিলে শসথভঙ্গেরই 
অপরাধ হয়। এই শপথভর্দের অপরাধ হতে একমাত্র চার্চই রূপোর কাঠি ও 
সোনার কাঠির মাধ্যমে মুক্তি দিতে পারে । রূপোর কাঠির অর্থ হলো 
প্রথমে চার্চের অধ্যক্ষ বিচার করে দেখে, যে বাক্তি শপথ ভঙ্গ করেছে তার সে 
যোগ্যতা আছে ক্ষি না|! আর সোনার কাঠির অর্থ হলো, চার্চের অধাক্ষের.. 
শপথ ভঙ্গের অপরাধ ম্থালনের যোগ্যতা আছে কি ন! তার বিচার করে দেখা । 
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কিন্তু চার্চ যাই বলুক, বিয়্াত্রিসের মতে কোন মানুষই সততার সঙ্গে শপথ 
'রক্ষা বা! পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না অথব। সে দায়িত্বের বোঝার 
-পরিবর্তন করতে পারে না। 

তবে শপথ পালনের এই দান্লিত্বের বোঝ! বিনিময় ব! পরিবর্তন কয়েকটি 
"বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রথম বোবার পরিবর্তে যে 
বোঝ। পরে চাপিয়ে নেওয়া হয় তার ওজন ও পরিমাণ অবশ্যই বেশী হতে 
'হবে। তাহলে কিছুটা ক্ষতি অন্ততঃ পূরণ হতে হবে। কারণে ছিনিস 
আমর! কাউকে দান করে আবার যদি ফিরিয়ে নিই আর যদি সেই দানের 
পরিমাণ খুব বেশী হয় তাহলে তার থেকে কম পরিমাণের বস্তর দ্বারা সে দানের 
ক্ষতিপূরণ হয় না। 

স্থতরাং কোন মানুষ যেন কথনে! হালকাভাবে ঈশ্বরের কাছে কোন 
শপথ করে ন! বসে। অথবা জেপিথার মত বোকার মতও কোন কাজে 
শপথ না করে। অপরিণামদর্শা জেপিথা কবার অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না 
করে ঈশ্বরের কাছে শপথ করে বসে যে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে 
প্রথম তাকে অভ্যর্থন। জানাতে আসবে তাকেই সে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করে 
বলি দেবে। জেপিথা চেয়েছিল আম্মনের সন্তানরা যেন আসে। কিন্তু 
আশ্চর্যের কথা, জেপিথার নিজের কন্ঠাই তাকে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানাতে 
আসে । গ্রীকবীর এ্যাগামেননও একবার এমনি এক তুল শপথ করেন দেবী 
ডায়েনার কাছে। ই্রয়যুদ্ধে যাবার সময় জাহাজ দেশের উপকূল ছাড়ার আগেই 
অনুকুল বাতাসের অভাবে জাহাজের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তথন এ্যাগামেনন 
দেবী ডায়েনার উদ্দেশ্টে তার আপন কন্ত। ইফিজেনিয়াকে বলি দেন । নির্বোধের 
'মত এই ধরনের শপথ করা উচিত নয়। টাটকা ফুলের মত সরল সুন্দর ছোট 
মেয়ে ইফিজ্েনিয়| বাচতে চেয়েছিল। তাই সে তাকে বলি দেওয়;এ কথা 
"সুনে কাদতে থাকে মৃত্যুভয়ে। সেই সকরুণ কাহিনী আজও আখ্যান 
কাব্য ও গানে বেচে আছে এবং সেই অভিশপ্ত প্রথাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। 
হে খুস্টধর্মীবলম্বীর দল, তোমরা সাবধানে চলো । তোমষর। যেন কখনো পাখির 
“হালকা পালকের মত বাত'সের তালে তালে ভেসে যেও না। ভেবে! না, যে 
কোন বাতাস তোমাদের গতিকে আহ্বকুল্য দান করবে । ভেবে না, যে 
কোন জল তোমাদের সব পাপ ধৌত করে বিশুদ্ধ করে তুলবে | মনে রাখবে 
তোমাদের টেষ্টামেন্ট নামে ছুটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তার উপর তোমাদের ধর্ম- 
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পথে পরিচালিত করার জন্ঠ চার্চের অধাক্ষ বা! ধর্ম গুরুরা আছেন । তোমাদের 
মোক্ষলাভের জন্য এই সব ব্যবস্থাই যথেষ্ট। 

তবে সেণ্ট এযানথনির ধর্শযাজকদের মত কোন লোকের লোভনীয় কথায়: 
ভূলে যেও না। শোন, সেণ্ট গ্যানথনির ধর্মযাক্তক শপথভঙ্গকারীদের কাছ 
থেকে টাক! নিয়ে তাদের পাপ খ্খালন করে দিত। তোমরা যেন এই ধরনের 
কোন কথ! শুনে নির্বোধ ভেড়ার মত এগিয়ে যেও না। তাহলে তোমাদের' 
মাঝে যেসব ইহুদী আছে তারা উপহাস করবে । যে সব দুরন্ত মেষশাবক 
তাদের মাতৃছুঞ্ধের প্রতি মনোযোগ ন! দিয়ে এথানে সেখানে লাফালাফি করে' 
বেড়ায় সেই সব মেষশাবককে যেন অনুসরণ করো! ন! । 

শপথ এবং শপথভক্গ সম্পর্কে এই সব কথা বলার পর নিয়াত্রিস চন্দ্রলোকের' 
উধব তন স্তরের গ্রহ বুধের দিকে মুখ তুলে তাকাল। দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর 
এবার স্পগশু্র ভয়ে বসে রইল সে। তার নীরবতা ও গান্তীর্য দেখে আমার 
মনে অনেক প্রশ্ন জাগলেও মুখে কোন কথ। সরল ন1। 

একটি ধনুর ছিল। হতে তীর ছু'ড়লে সে তীরটির লক্ষাবস্তকে আঘাত করতে 
ও সেই ছিলাটির কম্পন থামতে যত সময় লাগে সে সময়ের আগেই আমরা 
চন্ত্রলোক ত্যাগ করে ত্বর্গের পরবর্তী শুর বুধগ্রহে গিয়ে উপনীত হলাম । এ 
বিষয়ে কোনরূপ কালবিলম্ব করলাম না আমর! 

বুধলোকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াত্রিসের মুখখানা এমন উজ্জ্বল হয়ে 
উঠল যে তার সে উজ্জলতার ছোয়া লেগে সমন্ত বুধগ্রহলোকই উৎন্প হয়ে উঠল 
অস্বাভাবিকভাবে । বিয়ান্রিসের আনন্দোজ্জবল মুখের প্রভাবে যদ্দি অপরি- 
বর্তনীয় গ্রহনক্ষত্রের অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহলে আমাদের মত পরিবর্তনণীল 
রক্তমাংসের মানুষ কখনে। ঠিক থাকতে পারে না। তারও ভাবাস্তর হতে 
বাধ্য। 

কোন পুকুরের স্বচ্ছ জলে কোন এক টুকরো! থাগ্য বস্তু ফেললেই যেমন তা 
গ্রাস করার জন্ত এক ঝাঁক মাছ এসে ভিড় করে তার চারপাশে তেমনি আমরা 
বুধলোকে পৌছানের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছায়ামূৃতি এসে সমবেত হলো 
আমাদের চারদিকে । তার! প্রত্যেকেই বলতে লাগল, আর একজন এল 
আমাদের মাঝে যে ক্সুমাদের মতই ঈশ্বরকে ভালবাসে । 

কিন্ত আমাদের প্রতি অগ্রসরমান ছায়ামুতিগুলির প্রত্যেকেই এমন এক 
অলৌকিক জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল থে তা দেখে মনে হচ্ছিল তারা৷ 


“৩১৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


প্রত্যেকেই যেন শ্বয়ং ঈশ্বর । অন্তহীন এক অপাধিব আননের উচ্ভাসে 
উচ্ৃসিত হওয়ায় অত্যধিক উজ্জল দেখাচ্ছিল তাদের । 

কে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, এখন যর্দি আমি অকন্মাৎ এ কাহিনী বন্ধ 
করে দিই, ছিন্ন করে দিই ঘটনার্ধ জাল তাহলে অতৃপ্ত কৌতৃঙছলজনিত এক 
প্রবল অস্বস্তিতে কত কষ্ট পাবেন আপনারা । তাহলে আপনার! বিশ্বয়- 
ঘিমূঢ় অবস্থায় ভাববেন এর পর কি হলো । আপনাদের সেই অতৃপ্ত কৌতৃছলের 
পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে দেখবেন সেই নবাগত অতিভাস্বর ছায়ামৃতিগুলি দেখে 
তাদের প্রকৃত অবস্থা ও সমগ্র পরিচয় জানার জন্য কত ব্গ্র আমি হয়ে 
উঠেছিলাম । 

সেই সব ছায়ামৃতিদের মাঝ থেকে জাস্টিনিয়ান আমাকে সম্বোধন করে 
বলল, হে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য আত্মা, তুমি জীবিত অবস্থাতেই ব্বর্গলোকে 
এসে সাধু সম্ভদের দেখতে পাচ্ছ সচক্ষে । তুমি সত্যই ভাগ্যবান। ঈশ্বরের 
যে অনন্ত আলোয় আকাশমগুলের প্রতিটি গ্রহনক্ষত্র পরিপ্লাবিত, সেই 
আলোর দ্বারাই আমরাও উদৃভাসিত। আমাশের এই আলোর কিছু অংশ 
যাদ্দ পেতে চাও, তাহলে তোমার কামনা বাসনাকে উধ্বীয়িত করে আমাদের 
'অপাথিব কামন! বাসনার স্তরে নিয়ে আসতে হবে । এক অশ্রত এঁক্যতান 
শোনার জন্য তোমার কর্ণকুহ₹রকেও অভ্যন্ত করে তুলতে হবে। 

জাস্টিনিয়ানের এই কখা শুনে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, কোনরূপ ভয় না 
করে তুমি ওকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার । তুমি ওদের ঈশ্বরের 
মতই বিশ্বাস করতে পার। 

আমি তখন জাস্টিনিয়ানকে বলঙ্গাম, আমি দেখছি তুমি এক স্বতন্ত্র 
আলোয় আলোকিত । তোমার চোখে মুখে অফুরন্ত হাসির উজ্জ্বলতা! | কিন্তু 
আমি জানি ন। তুমি কে এবং কেনই বা! তোমার সমুন্নত আত্মা এখানে 
এসেছে । এই বুধগ্রহ হুর্মের এত নিকটবর্তা যে পৃথিবী থেকে একে দেখাই 
যায় না। 

এইভাবে আমি আমাকে প্রথম যে সম্ভাষণ জানিয়েছিল তাকে এই 
কথাগুলি বললাম। কিন্তু আমার সেকথার কোন উত্তর না দিয়েই সেই 
উজ্্রপ ছায়ামৃত্তিটি ঘন মেঘের অন্তরালে চলে যাওয়া. হুর্ষের মত অনৃষ্থ হয়ে 
'€গল সহস।। 

এর পরবর্তা ঘটন! আমি বলব পরবর্তী সর্গে। 


ষ্ঠ সগ 
মার্কারি ব। বুধগ্রহ ঃ জাস্টিনিয়ানের আত্মকাহিনী 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দান্তের প্রশ্নের উত্তরে সেই আত্মাটি বলল, তার নাম জান্টিনিয়ান। তিনি 
একদিন ছিলেন রোমের সম্রাট এবং আইনপ্রণেতা ৷ যীশু খুস্টের প্রশ্বরিক 
ও মানাঁবক যে ছুটি রূপ আছে তার মধ্যে ক্রাস্টিনিয়ান প্রথমে খৃষ্টের শ্রশ্বরিক 
রূপেই বিশ্বাস করতেন। পরে ধর্মযাঙ্ক এ্যাগানেতাসের দ্ববর! খুস্টধর্মে 
দীক্ষিত হন। এর পর তিনি তাঁর সেনাপতি বেলাসারিয়াসের ভাতে সামরিক 
কাজের জার দিয়ে রোমের আইন প্রণয়নের কাছে আত্মনিয়োগ করেন। 
সেকালে ইতালি ছিল গুয়েলফ ও গিবেল।ইন এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলে 
বিভক্ত । জাস্টিনিয়ান এই ছুটি ধপকে সমানভাবে ভৎসনা করেন । এর পর 
তিনি জেরুজালেমের পতন ও চালেমেনের নেতৃত্বে চার্চের উন্নতি প্রভৃতি 
বিষয়ের উল্লেখ করে রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় প্রতিহ্োর কথা বললেন। 

বুধগ্রহে এসেই যে সব আত্মাদের দেখেন দাস্তে তাদের সম্বন্ধে জাস্টিনিয়ান 
বললেন, তার। প্রথম জীবনে অনেক সৎ কর্ম করলেও তাদের মন সতত 
উচ্চাভিলাষ ও যশের আকাঙ্ায় কলুষিত ছিল। সেই সব অভিলাষ ও 
আকাঙ্খার প্রতি ঈর্ধাদিত পশ্চান্ধাবন হতে মুক্ত হয়ে তার! ত্বগলোকে এসে 
ঈশ্বরের আনীর্বাদলাভে ধন্য হয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে । -প্রাভেব্সের রাজা 
রেণ্ড বিরেঞ্জাবের মন্ত্রী রোমিও সেই সব আত্মাদের অন্যতম । 

রোমসততরাট কনস্টাণ্টাইন যখন সাম্রজ্যের রাজধানী রোম থেকে বাইজাস্ট- 
ইনে স্থানান্তরিত করেন তখন তিনি রোম সাম্রাজ্যের প্রতীকচিহ ঈগল ত্যাগ 
করেন। এই প্রতীকচিজটি লাঁতিয়ামকন্তা লাভিসিয়ার শ্বামী ঈনিস রয় 
থেকে প্রথমে রোমে আনেন । এইভাবে কনস্টাণ্টাইন রাজধানী স্থানান্তরিত 
করে রোমের প্রভুত্ব খব করেন এবং সেট। “মবিরদ্ধ কাজ। কারণ রোম 
হুবে ধর্ম ও রাষ্্রজগতের পীঠস্থান এটা ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

ত্রোয়াস পর্বতের কাছে বহুকাঁল আগে প্রথমে ঈনিস রোম সাস্্রাজ্য স্থাপন 
করেন। তার আড়াই শত বছর পর সেই সাম্রাজ্যের শাসনভার অবশেষে 
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আমার উপর পতিত হয়। ভীবিতকালে আমি ছিলাম সম্রাট সীজার ; কিন্ত 
এখন আমি জার্সিনিয়ান। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার সকল 
ক্ষমতা ও গ্রতৃত্বের অবসান ঘটে। মৃত্যুর পর তার দেহহীন পাধিব প্রভুত্ব- 
হীন শুধু তার ব্যক্তিসত্বা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । সম্রাট হয়ে 
আমি সর্বপ্রথম আমার পূর্ববর্তারোম স্প্াটদের নীতি উপদেশ ও প্রণীত আইন- 
গুলি সংগ্রহ করে ধর্মভিত্তিক আইন প্রণয়নে মনোনিবেশ করি । পোপ 
খ্যাগাপেতাস আমাকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করার আগে আমি থুষ্টকে শুধু 
ঈশ্বরের অবতার ভাবতাম । কিন্তু তার মধ্যে দৈবশক্তি থাকলেও তিনি যে 
মানুষ ছিলেন তা আমি মানতীম | তীর মানবিক দিকটি অস্বীকার করতাম 
আমি। কিন্তৃধামিক গ্যাগাপেতাস তার বাগ্সিতার দ্বারা আমার সে তুল, 
ভেঙ্গে দিয়ে আমার ধর্মজ্ঞানকে পূর্ণত1 দান করেন। 

এখন বুঝতে পারছি, এযাগাঁপেতাসের কথা কতদূর সত্য। যী খুষ্টের 
মধ্যে একই সঙ্গে ধশ্বরিক ও মানবিক সত্তাকে মূর্ত দেখতে পেলেই মানুষের 
ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মজ্ঞান অথগ্ুতা ও পূর্ণতা লাভ করে । তা৷ ন! হলে সে ধর্মবিশ্বাস 
খ্ডত রয়ে যায়। 

তখন থেকে চার্চের নির্দেশে আমি ধর্মপথে এগিয়ে চলতে থাকি ।' 
ঈশ্বরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বছ ধর্মমূলক কাজে আত্মনিয়োগ 
করি। 

আমার সেনাপতি বেলিসারিয়াসের হাতে আমার সাম্রাজ্যের যাবতীয় : 
সামরিক কার্য্যভার অর্পণ করি। বেলিসারিয়াস আফ্রিকার অনেক দেশ জয় 
করে। সে গথদের দমন করে। গথদের রাজ্যের ধ্বংসভ্ূপের উপরেই 
র্যাভেনাতে আমি আমার রাজধানী স্থাপন করি । 

তোমার প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ হলে! । তবে আমি তোমাকে আরো।' 
কিছু বলতে চাই। তুমি জান গুয়েলফ. গিবেলাইনদের ছন্দ কত অন্তায়।, 
খুয়েলফ, দল আমার সাম্রাজ্জের প্রতীক চিহ্কের বিরোধিতা করতে থাকে আর 
গিবেলাইনর! সেই:প্রতীকচিহ্ন আপন দলগত স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে । 

একবার মহান রোম সাম্রাজ্যের মর্ধাদার কথাটা ভেবে দেখ। এই 
সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্ত একদিন ই্রয়বাসী প্যালাস শার্লেমেন হাতে 
প্রাণ দান করেন। সেই লুদুর ঈনিসের কাল হতে শার্লেমেন পর্যন্ত সুদদীর্ঘ' 
কাল ধরে ্রীঈধর্সকে ভিত্তি করে অন্তান্ট রাজশক্তিকে দমন. কৰ্বে এক. 


ভিভাইন কমেডি ৩২১ 


অপ্রতিষ্থন্ী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে । আমার রাজত্বকালে জনগণের 
এই ধারণ! ছিল যে পৃথিবীতে শেষ ধ্বংসের দিন নেমে ন! আসা পর্যস্ত রোম 
সাম্রাজ্য অপরাজেয় রয়ে যাবে । তিন শত বৎসরের উধ্বকাল রোমের 
প্রাধান্ত অক্ষুগ্ থাকে । সেরিনের ধর্ষণ ও সতী লুক্রীর আত্মহত্যা__-এই ছুটি 
অর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে তিনশত বৎসরকাল যাবৎ সাতজন সআাট রাজত্ব করেন। 
এই সব সম্রাটের পার্খ্ববতাঁ অঞ্চলের অনেক রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত 
করেন। তীর হুরধ্ধ গলদের রাজ! ব্রেনাসকে হত্য! করেন এবং এপিরাসের 
রাজা পাইরাসকে কৌশলে দমন করেন। এরকুয়াতাস, কুইন্টিয়াস, ডেসিয়াই, 
কেবিয়াই প্রভৃতি বীরপুরুষের1 বু যুদ্ধ জয় করেন । তাদের যশের কথা সব 
মনে আছে আমার । হ্যানিবলের নেতৃত্বে কার্থের1] আল্লস পর্বত অতিক্রম 
করে যখন রোম আক্রমণ করে তখন রোম তাদের পরাজিত করে তাদের 
অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। সতের বছরের বালক সিপিও আফ্রিকান টিসিনাসকে 
পরাজিত করে তার বন্দী পিতাঁকে উদ্ধার করে । তোমার জন্মভূমি ফ্লোরেদ্সকে 
আচ্ছন্ন করে যে ফিজোল পাহাড় আছে সেই ফিজোল পাহাড় পম্পের নেতৃত্বে 
আক্রমণ করে রোমানরা জয় করে। 

তারপর সারা বিশ্বে এক অক্ষয় শান্তি স্থাপনের জন্ত ধীশ্ড খুস্ট যখন জন্ম 
গ্রহণ করেন তার কিছুকাল পর সীজার রোম সাআজাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। 
জুলিয়াস সীজার রোম সাম্রাজ্যের প্রতীক চিহ্ন ঈগল গ্রহণ করে রোমের 
সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন । 

তারপর সীক্গার বহু রাজ্য জয় করেন । প্রথমে তিনি ভর রাইন ও রোন 
নর্দি পরিবেষ্টিত গলদেশ জয় করেন। ইসের, সায়োন সেন প্রভৃতি ষে সব 
নদীগুলি রোন নদীতে পতিত "হয়েছে সেই সব নদীগুলি সাক্ষী আছে সে 
জয়ের । তারপর ব্যাভেনা৷ আব রিমিনির মাঝখানে রুবিকর্ণ নদী পার হয়ে 
পম্পের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন । 

এর পর -স্পেন জয় করেন সীজার এবং খৃস্টপূর্ব ৪৮ অন্দে ডাইরাশিয়ামে 
পম্পেকে অবরোধ করেন । পরে ফারসে'নাতে পম্পেকে পরাক্তিত করেন । পম্পে 
মিশরে পালিয়ে যান । কিন্ত টলেমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে 
ভত্য। করেন। অন্তায়ভীবে নিহত পম্পের ছুঃখে কাদতে থাকে নীল নদের 
জল। 

সীজার তখন সঙ্গে সঙ্গে হেলেসপণ্ট উপসাগর অতিক্রম করে টলেমির 
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কাছ থেকে মিশরদেশ কেড়ে দিয়ে ক্লিওপেট্রাকে দান করেন। ফাসেলিয়ার 
বুদ্ধের পরে লুমিদিয়ার রাজ! জুব! তার শত্রুদের আশ্রয় দান করার জন্ত জুবাকে 
ববষন করেন। 

পম্পের পুত্র তখন স্পেনে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্ত সৈশ্ক সংগ্রহ 
করতে থাকায় তাকে দমন করার ভগ্য ম্পেনে ছুটে যান সীক্তাবব। 

সীজারের সৃত্যুর পর তার ভ্রাতুপ্ুত্র অক্টেভিয়াস সীঙ্জার ফিলিপিয়ার 
প্রাস্তরে ব্রটাস ও ক্যাসিয়াসকে পরাজিত করেন এবং পরে মিশরের মডেনাতে 
মার্ক এ্যান্টনিকে পরাজিত করেন। ঘ্যা্টনির শোকে তখন ক্লিওপেট্রা 
ভয়ঙ্কর সর্পদংশনে আত্মহত্যা করেন। 

্যাপ্টনির নেতৃত্বাধীন মিশরের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেনাসের মন্দিরের 
দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের সময় ভেনাসের যে মন্দরের দরজা খোলা থাকে সে 
মন্দিরের দরজ! শান্তির চিহ্ু হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। 

তৃতীয় সীজার ব1 টাইবারিয়াস সীজারের আমলেই যীতড খৃস্ট ক্ুসবিদব 
হন। টাইবারিয়াসের সীজারের আমলেই রোম সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বোচ্চ 
শিথরে উন্নীত হয়। আমাদের আদিপিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে সমগ্র 
মানবজাতির প্রতি যে অন্তায় করেন বহু কাল পরে যীশু সেই অপরাধ ্থালনের 
জন্ই প্রাণবলি দেন। . স্থতরাং যে সার্বভৌম রাজশক্তি এই দণ্ডাদেশ দান করেন 
তিনি এক দিক দিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে ত্রাণ করেন। বীন ক্ুসবিদ্ধ না 
হলে মানবজাতির চৈতন্তোদয় হত না। আদি পিতার পাপ থেকে মুক্তি লাভ 
করত না মানুষ। 

যেকোন অপরাধের বিচারকালে যেমন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বাগ বিতক 
হয় ষীগুর মৃত্যু সম্পকেও ছুই পক্ষে তুমুল বাদ প্রতিবাদ শুরু হয়। ইহুদীরা 
বলতে পারত ষীন্ুর কুসবিদ্ধ হওয়ার .ঘটনাটি বিধিনিদিই্ ॥ সমগ্র মানব- 
জাতির পতনের জন্ত এই ধরনের এক মহান প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। 
কোন আসামীর এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উত্থাপন করার রাীঁতিকে 
রোমক আইনে লাতিন ভাষায় “একসেপশিও' বা! ব্যতিক্রম বলে। এর উত্তরে 
বাদী পক্ষের জবাব দানের কীীতিকে বল! হয় “রেপ্রিকেশিও” বা! জবাব । যেমন 
ইুদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সেই যুক্তির উত্তরে খুস্টর্মাবলম্বীরা বলতে 
পারত একজন নিরীহ -মাহষকে হত্যা করে ইন্ুদীর! যে পাপ করে সে পাপ কিন্ত 


ভাতে খ্থালন হবে না। 
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রোম সামাজ্যের উজ্জল এতিহোর শেষ নিদর্শন হলো শার্লেমেনের কৃতিত্ব । 
ঘার্ডয়াভ দেসিজারিয়াস চার্চের বিরুদ্ধে অন্তায় আক্রমণ চালালে তাকে 
'সিংহাসনচুঃত করেন শালে'মেন এবং চার্চের ধর্মীয় প্রতৃত্বকে অক্ষুন্ন রাখেন। 
কিন্তু বর্তঘানে রোমের সেই গৌরবের দিন আর নেই। এখন সারা! দেশ 
এক ভয়ঙ্কর অন্তদ্বন্বে ক্ষত বিক্ষত। গুয়েলফ. ও গিবেলাইন এই ছৃটি 
রাজনৈতিক দল যে দ্বন্দে মেতে উঠেছে তার শেষ কোথায় কে জানে । এদের 
মধ্যে কার দোষ বেশী তাও বোঝা যায় না । 
যে গিবেলাইন দল রোম সাম্রাজ্যের বিজয়গর্বের প্রতীক-চিহ ঈগলটি দল- 
গত স্বার্থে ব্যবহার করছে, যার! স্ঠায়বিচারকে খণ্ড খণ্ড করে দেশের জনগণের 
মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে তারা যেন কোন অন্থসরণকারী বা সমর্থক ন! পায়। 
নেপলস্এর রাজা আঙুর কাউণ্ট দ্বিতীয় চার্লস যেন গুয়েল্ফ দলের কোন 
শক্রতা না করেন । 
অনেক সময় পিতার! যা করে যায় তার জন্য তার পুত্রদের ক্ঠ পেতে হয়। 
ক্রোনাস-এর রাজা দ্বিতীয় চার্লস যা করেছিলেন তার জন্য তার পুত্র চার্লস 
মার্ভেলকে কষ্ট পেতে হয় । 
স্বর্গলোকের এই স্তরে যে সব আত্মাকে দেখছ জীবনে তারা অনেক ভাল 
ও ধর্মের কাজ করেছে । কিন্তু তার! তাদের সেই সব কাজের জগ্ত প্রচুর বশ 
আর সম্মান কামনা করত । ঈশ্বরপ্রীতি জাগেনি তখন তাদের মধ্যে । জেনে 
রেখো, আমাদের আপন আপন গুণগত যোগ্যতা অহু৮! প্র যাষা করি তার 
উপযুক্ত শান্তি বা পুরষ্কার আমরা ঠিক পাই। আমাদের সকল কাজের সম- 
পরিমাণ ফল ঈশ্বর আমাদের সব সময় দান করেন। 
স্বর্গলোকে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত স্তায়বিচারের প্রভাবে এখানে 
আমাদের সকলের মধ্যে এক সহজ স্বাভাবিক সম্প্রীতি বিরাজ করে । কোন 
আত্মার মধ্যে কখনো কোন ঈর্ষ। ব লোভ লালস! জাগে না। মর্যভূণ্তে 
অনেক সময় যেমন বিভিন্ন কম্বর মিলে এক সমবেত এগাতানের সৃষ্টি করে 
তেমনি এখানে আমাদের বিভিন্ন আত্মার অবস্থাগত পার্থক্য সব দূরীভূত ঠয়ে 
সকলকে এক ভাবগত এঁক্যের বন্ধনে বেঁধে গাখে। 
এখানে আর একজনকে দেখ। সে হচ্ছে রোমিও। আপন কৃতিত্বের 
উজ্জ্বল জ্যে। তিতে ভাস্বর হয়ে আছে তার আত্মা । প্রোভেব্সের কাউণ্ট রেমগড 
'বীরেঞারেব- একনি, প্রতৃভক্ত ও সদাশয় অমাত্যরূপে জীবনে অনেক ভাল 
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কাক করে রোমিও । কিন্তু জীবনে তার কোন যোগ) প্রতিদান সে পায় নি।' 
প্রোভেম্সের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিল যারা রোমিওর সতকর্মগুলিকে 
পছন্দ করত না এবং পোমিওর স্থনামের জন্য তার ঈর্ষা করত। রেমণ্ড 
বীরেঞ্জারের চার কন্তা ছিল। তার! প্রত্যেকেই এক একজন রাজরাঁণী ছিল। 
তাদের মধ্যে একজন রোমিওর নামে নানা মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং ভার 
পিতা কাউণ্ট রেমণ্ডের কাছে বোমিওর নিন্দা করে। শুধু রেমণ্ডের 
কন্যা না, আরো! অনেকেই রোমিওর নামে নান! অপবাদ দেয় এবং কাউণ্টের 
কানভারী করে তার বিরুদ্ধে ক্রমাগত উত্তেজিত করতে থাকে কাউণ্টকে | 
তথন একদিন কাউণ্ট রোমিওকে ডেকে পদচ্যুত করেন। এক কাপড়ে নিঃস্ব ও 
' নিরাশ্রয় অবস্থায় বেড়িয়ে যেতে হয় রোমিওকে | বুদ্ধ বয়সে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্ 
ভিক্ষা করতে হয় পথে পথে । অজ অবশ্ট রোমিও তার সার! জীবনের সমস্ত 
সৎকর্মের যোগ্য পুরস্কার পাচ্ছে এই ত্ব্গে। রোমিওর মত যারা! যশ বা জুনামের 
আশায় অথব! কোন আত্মম্বার্থের খাতিরে কোন ভাল কাজ করে তারা 
এইভাবে জীবনে নিন্দিত ও বিড়খিত হয়। তবে তাদের সৎকর্ষ কখনই বুথ'. 
যায়না; তার যোগ্য পুরস্কার একদিন স্বর্গে তার! পায় । 


সপ্তম সর্থ 
জাস্টিনিয়ানের অস্তর্ধান £ দান্তের সন্ত্রাস 


কাহিনীসংক্ষেপ 


'হোসান্ন” এই প্রার্থনার স্তোত্রটি গাইতে গাইতে বুধলোকের অন্যান 
আত্মাদের সঙ্গে এক নুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হযে গেল জাস্টিনিয়ান। পাপের 
ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন জাগল দান্তের মনে। কিন্তু ভয়ে তা 
জিজ্ঞাসা করতে পাঃলেন না। দান্তের মনের কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস 
নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে এল। দাস্তে প্রশ্ন করলেন, 
মানবজাতির আদি পিতামাতার পাপের জন্য যদি যীশুকে ক্রুসবিদ্ধ কর! হয় 
তাহলে আবার ষীগুকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্ত জেরুজালেম ধ্বংস করা 
হলে! কেন। তার উত্তরে বিয়াত্রিস বলল, ধীণ্ড ছিলেন ঈশ্বরের অবতার--তার 
অর্থ এই যে তার মানবিক রূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এরশ্বরিক রূপ ও 
মানবিক রূপ যুক্ত হয়ে ুর্ত হয়ে ওঠে তার মধ্যে । যীশুর মানবিক রূপটিই 
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ক্রুসবিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু ধীনুর 
মানবিক রূপের এই নির্যাতনে তার প্রশ্বরিক সত্তাটি ব্যথিত হয়। তাই 
জেরুজালেম বিধ্বস্ত হয়। এর পর দাস্তের মনে প্রশ্ন জাগল, ঈশ্বরের মনন্ত-প 
দূর করার জন্য এই ভয়ঙ্কর উপায় অবলঙ্গন কর! হলে! কেন। বিয়াত্রিস তখন 
উত্তর করল, অন্য কোন উপায় যথাযথ হত না। বীশুর মৃত্যুতে বে ক্ষতি তয় 
ত1 কোন মান্গষ পূরণ করতে পারত না। মান্ষকে তার তৃল বুঝিয়ে দিয়ে 
তাকে সঠিক পথের ও প্রত জীবনসত্যের সন্ধান দান করতে একমাত্র ঈশ্ববই 
পারতেন । 

অতঃপর, বিয়াত্রিস মৃত্যুর পর পুণপছ্যখানের রহস্যের উপর আলোক 
পাঁত করার চেষ্টা করল। সে বলল, জাগতিক বা মহাজাগতিক সমস্ত বস্তকে 
ছুভাগে ভাগ কর! যেতে পারে- মুখ্য ও গোৌণ। ব্বর্গলোক, দেবদূত ও মানুনের 
প্রাণ ও প্ররূতির মুখ্য ধস্তগুলি ঈশ্বর নিঞ্জে হাতে কৃষ্টি করেন। কিন্তুবকি 
পাথিব বপ্ধগুলি গৌণ এবং ঈশ্বর পরোক্ষভাবে অন্যের মাধ্যমে স্থষ্টি করেন। 
ঈশ্বরের দ্বাযা পরে!ক্ষ ভাবে ৮৪ এই গৌণ বন্তগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

ভে পবিন উর, তোমার অমিত দিকাজ্যোতির ছার' এই ন্বর্গলোকের 
প্রতিটি অঞ্চলকে উদ্ভাসিত করো, ধন্য করো। 

এই প্রার্থনাগানের প্রথম শব্দটি ছিল “হোসান্না” | এই গান গাইতে গাইতে 
ক্রনবিলীয়মান এক উজ্জল গ্রিশ্মলিঙ্গের মত বাতাসে অদৃষ্থ হয়ে গেল 
জাস্টিনিয়ান। ছৃটি পৃথক জেগাতি বিরাড করছিল জাঈিনিয়ানের অঙ্গে । 
একটি হচ্ছে ঈশ্বরের দিব্যজ্যোতি অর একটি তার নিজম্ব আত্মার জ্যেতি। 

জাস্টিনিয়ানের সপ্ধে সঙ্গে অন্ত আত্মারাও চলে গেল তার কণ্ঠে কণ্ঠ 
মিলিয়ে প্রার্থনা গান গাইতে গাইতে । ক্রমে তার! আনার দৃষ্টপথ হতে 
দরত্বহেতু অদৃশ্য হয়ে গেল। 

তখন আমার অন্থর আমাকে যেন চুপি চুপি বলল, এ মহীয়সী নারীকে 
প্রশ্ন করে জান। তার মধুর শীত বাণী তোমার মনে হযে গভীর সংশয় মাথা 
তুলে উঠছে তাকে শান্ত করবে । 

কিন্ত তখনে' এক অলস অহেতুক -য়ে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল আমার মন। 
ভন্ত্রাহত ব্যক্তির মত আমার মাথা অবনত হয়ে ছিল তখনো । মামি মুখ 
তুলে আমার সেই অবনত মাথা তুলে প্রশ্ন করতে পারছিলাম না বিল্লাত্রিসের 
কাছে। কিন্ত এভাবে বেশীক্ষণ থাকতে হলে! না আমায়। 
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এমন এক শান্তমধুর হাসি হেসে আমার মৃখপানে তাকাল বিয়াত্রিস ষে 
সেহাসি ফাসির মঞ্চ হতে কোন শহীদ দেখে আসন মৃত্যুর ঘনায়মান কালে 
ছায়ার মধ্যেও এক পরম শাস্তি লাভ করবে । বিষ়াত্রিস বলল, আমার অভ্রাস্ত 
অন্তৃষ্টি তোমার মনের সংশয়াকীর্দ অবস্থার কথ বুঝতে পেরেছে । তোমার 
প্রশ্ন হলো! এই যে, সমগ্র মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ের অন্ত ষীণ্ত যদি 
প্রাণত্যাগ করেন তাহলে তার হত্যার জন্ত জেরুজালেম ধ্বংস করা হলো কেন । 
অমি তোমার মনের সব সংশয় দূর করব । 

ষীষ্জ প্রাণত্যাগ করেছিলেন, কারণ আমাদের আদিপিত। অযোনিসভ্ভূত 
প্রথম মানব পরমপিতা। ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে যে পাপ করেছিলেন, 
“সে পাপ সমগ্র মানবজাতির এবং তার ছ্খালন হওয়। প্রয়োজন | পাপের ভারে 
বহু যুগ ধরে ভারাক্রান্ত ছিল মানবজাতি । যেপাপের জন্ত মানুষ ম্বর্গ থেকে 
বিচ্যুত হয়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা সামীপ্য হতে বঞ্চিত হয়, সে পাপ হতে তাদের 
মুক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ষীশ্ড অথবা ঈশ্বরই ষীশুর মধ্য দিয়ে 
সে প্রয়োজন পূরণ করেন। বীশু তার অনন্ত মানবপ্রেমের সাভাষ্যে ঈশ্বরের 
স্ধে সশরীরে যুক্ত হন। এবার আশ। করি আমার কথাটি বুঝতে পারবে। 
বুঝতে পারবে, সৃষ্টি ও শ্রষ্টার সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্কটি কি। 

তারই সৃষ্টি মানবজাতির মুক্তির জন্ত ঈশ্বর নিজেকে স্বর্গ থেকে নিবাসিত 
মানবদেহ ধারণ করেন। মানুষ পরম সত্যের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পরম 
শরষ্টাকে তুলে যাচ্ছিল বলে ঈশ্বর আবার যে দেহ ধারণ করেছিলেন যীশুর 
মধ্যে, যে যানবজীবন গ্রহণ করেছিলেন সে দেহ সে জীবন ত্যাগ করে চলে 
যান ম্বর্গে। এইজন্যই ধাশু মানবজাতিকে এক মহান শিক্ষা দেবার মানসে 
ক্রুসবিদ্ধ হন এবং অধঃপতিত মানবজাতির মুক্তির জঙ্ এই প্রায়শ্চিতের বিধান, 
স্বায়ুসজত | যীশুর মহাজীবনের যে দিকটি ছিল অনিত্য পাথিব প্রকৃতির 
অর্ধীন সেই দ্িকটিকে ধ্বংস করে তার নিত্যমুক্ত প্রশ্বরিক সভাটি ফিরে দায় 
স্বগ্ধামে। যীশুর এই মৃত্যুতে একই সঙ্গে ঈশ্বর ও অধঃপতিত মানবজাতির 
প্রতীক ইহুদীরা সন্তুষ্ট হয় । একই সঙ্গে ত্বর্গলোক ছুহাত বাড়িয়ে যীশুর দিব্য 
মহান আত্মাকে বরণ করে নেয় এবং পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে তার মরদেহ ধারণ 
করে। মানবজাতির প্রতি অনস্ত বিশ্বপ্রেমের তাড়নায়, যীন্তড এইভাবে 
প্রায়শ্চিত করলেও ইহুদীদের স্তায়বিচার কলুধিত হয় এ কাজে। তাই ধ্বংস নেমে 
আসে তাদের উপর | সুতরাং বুঝতে পারছ সব দিক দিয়েই ঈশ্বরের ক্টায়- 
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বিচার আছে অক্ষ । ঈশ্বরের বিধানে মানুষের দ্বারা কৃত যে কোন পাপের 
প্রতিশোধ এবং প্রায়শ্চিত হ্যায়পঙগতভাবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 

কিন্ত আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার মনে আর একটি সংশয়া কর্ণ 
চিত্তা জটিল হয়ে উঠেছে এবং সে চিস্তা তার সমাধান খু জছে। 

আমি বললাম, ভুমি যা বলবে আমি তা বুঝতে পেরেছি । মানবজাতির 
মুক্তির ভন্ত তার অবলক্ষিত বিধান সত্যই বড় কঠিন, বোধাতীতভাবে ছূর্গষ | 

বিয়াত্রিস আবার আমাকে বলল, ভাই, যে বিধান মানুষ বুঝেও বোঝে 
না। সেই গুহ বিধান মানুষের চর্মচক্ষুর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না কথনে!। সে 
বিধানের মহিম। একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারে যাদের মানবপ্রেম ও 
ঈশ্বরপ্রেম এক হয়ে এক সুমহান পরিণতি লাভ করেছে । আমি তোমাকে 
সেই বিধানের কথাই বলব । বলব ঈশ্বর কেন এই প্রায়শ্চিত্তের ভয়াবহ বিধান 
দান করলেন। ঈশ্বরের বিধানের কথা তার মহিমার কথ বা সৃষ্টিতত্বের কথা 
মান্য সবই জানতে পারে। কারণ ঈশ্বর যখন মানুষ হৃষ্টি করেন তখন কোন 
ঈর্যা ছিল ন! তার দনে। তীরস্থষ্ট সব মান্তষকে তিনি সন্তানজ্ঞানে 
ভালবাসেন। স্থতরাং তিনি মানুষের বোধাতীত কোন সত্যকে আপন মনে 
অকারণে গোপন রেখে দেননি । মান্ষ তার অটল ভক্তি ও ঈশ্বরপ্রীতির 
মাধ্যমেই ঈশ্বরের সব তত্ব জানতে পারে। 

ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে নিজের হাতে যা কিছু সৃষ্টি করেন সে সব «নু নিতা- 
মুক্ত ও নিত্যন্তদ্ধ। তারা কোন গৌণ বস্ত বা পাধিব কার্ধকার ! অধীন 
হয় ন1। 

ঈশ্বর একমাত্র যার! তার মত গুণসম্পন্ন তাদের বেশী ভালবাসেন । কারণ 
ষে দিব্য ও নিত্যপৃতঃ আলোর দ্বারা তার পরমাত্মা সতত উদ্ভাসিত, এশ্বারিক 
গুণসম্পন্ন মানবাত্মারাই সেই অলৌকিক আলোর দ্বারাই হয় প্রতিভাসিত। 
একমাত্র পাপপ্রবুত্তি ও পাপক্র্ষের দ্বার! ঈশ্বরের দিব্য আলোর গ্যোতনাগুণ 
আচ্ছন্ন হয়ে যায় । মলিন হয়ে যায় সে আলোর উজ্জ্বলতা । অবৈধ আনন্দের 
লালসায় মানুষ পাঁপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে ০ বিচ্ছেদ স্থষ্টি করে উপযুক্ত 
শান্ডতিভোগ ও প্রায়শ্চিতকরণ ছাড়া সে বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো! সম্ভব নয়। 
এই পাপের অন্তই আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ স্বর্গোগ্তানন্্থ হতে বঞ্চিত 
হয় চিরতরে । 

যান্ছষ ষেপাপ করে ঈশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ছুটি উপায়ে তার স্থান 
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হতে পারে। ঈশ্বর করুণাবশতঃ সরাসরি সে পাপ খ্থালন করতে পারেন 
অথব| মান্য তার জীবনের যথাসবশ্ব ঈশ্বরকে দান করে*তার পাপের খণ 
পরিশৌধ করতে পারে। যতদূর সম্ভব মনোযোগ মহকারে আমার এই সব 
আধ্যাত্মিক কথাগুলি উপলদ্ধি করার চেষ্ট! করো । 

মানুষ ঈশ্বরের আদেশ বদি লঙ্ঘন না| করত, তাহলে তার সীমাবদ্ধ শকি 
দিয়ে সে কখনই ঈশ্বরকে বথাথভাবে সন্থষ্ট করতে পারত না। তাই ঈশ্বরের 
আদেশ লঙ্ঘন করে সে ঈশ্বরের দষ্টি আকর্ষণ করছে নঞ্র্থকভাবে । স্ৃতরাং 
মানুষ তাঁর পাপের খণ শোধ করে ঈথরের করুণা লাভ করে। ঈশ্বর ম!নুষকে 
যথার্থ জীবনপথের ও জীবনসত্যের সন্ধান দেন। মানুষ একমাত্র ত।র 
অন্ত্ঃকরণের সততা ও পবিত্রতার দ্বারাই পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণ! লাভ 
করতে পারে। ঈশ্বরের করুণ! ছাড়! মানুষের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। 
ঈশ্বরের পুত্র ষদি রক্ত মাংসের মানবদেহ ধারণ না৷ করতেন ঈশ্বরের স্তায়বিচার 
এইভাবে মত্যে নেমে আসত না, গ্রতিষ্টিত হতে পারত ন| | 

তোমার বুদ্ধিগত কৌতুছল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করার জন্ত আর একটা কথা 
তোমায় বলব । তোমরা হয়ত বলে থক মাটি জল, বায়ু, অগ্নি গ্রভৃতি প্রধান 
গ্রধান পাধিব উপাদান গুলিকে প্রায়ই পরিবতিতত হতে দেখি । এই সব বস্ত- 
গুলি নিয়ত পচনশীল, পুরিবর্তনথীল ও মরণশীশ | ধ্বংসের হাত থেকে তাদের 
কোন শক্তিই রক্ষা করতে পারে না । কিন্ধ তোমার চারিদিকে পারব্যাপ্ত এই 
বিরাট স্বর্গলোক জুড়ে যেসত দেবদূতের ঘরে বেডাচ্ছে তার! ঈপ্বরের দ্বারা 

ত্ক্ষভাবে তৃষ্ট । তাই তারা হব, অমর ও অক্ষয় । তার! নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ 

ও মুক্তিস্বভাব । এই স্ব দেবদূত ছাড়া আর য সব বস্তব ঈরের দারা প্রত্তক্ষ- 
ভাবে তুই হয় সেপ্চলি হলো! মান্ঠষ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদ গতের'প্রাণ এবং গ্রহ- 
নক্ষত্রের গতি । তোমার প্রাণ ও অন্তবাত্ম!। ঈশ্বরের দ'রা প্রত্যক্ষভাবে স্থষ্ট 
বলেই তা! আবার ঈরের কাছে ফিরে যেতে চায়। উঈশরকে লাভ করতে 
চায় ভার পরম আকাঙ্খিত বস্রপে । 

এইভাবে পুনরভখানের রহস্যও উদঘাটন করতে পার তুমি । দেহের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মার মৃত্য ঘটে না । সমন পাঁপ হতে মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে 
গিয়ে ঈশরের দর্শনলাভের পর মাবার মরে এসে দে্'ধারণ করে সে আত্মা। 


অগম সর্গ 


শুক্রগ্রহের পথে উতক্রমণ £ চক্রাকার আআার দল 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দান্তে ও বিয়াত্রিস ঘজনে বুধগ্রভ ভতে 'অতি দ্রুত পক্রগ্রহে উঠে গেলেন । 
রান্তে লক্ষ্য করলেন, বিয়াত্রিস তার সঙ্গে সর্গলোকন্ত একটি গ্রহত্তর ভতে 
উপর্বতন অন্য একটি গ্রব্তরে যতই উঠে যাচ্ছিল ততই বেড়ে যাচ্ছিল তার 
অঙ্গসৌন্দর্যের উজ্জ্লত1| শুক্রগ্রভে তারা এমন সব আত্মার দেখা পেলেন যারা 
(প্রমান্টততির আতিশয্যবশত: প্রায় উন্মাদের মত অনচরণ করত, প্রেমের 
বপারে যার। "কান বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেনি । এখন তার! 
সমস্ত আতিশযা ও চপলতা চঞ্চলত। ভতে মুক্ত এক মানসিক শান্তি ও শৃংখলা 
লাভ করেছে ' এখন তার! ন্বর্গলাভের আনন্দে মধুর স্বরে প্রার্থনা গন করছে। 
তাঁদের সে গানের স্থরম|ধুর্ষে যুদ্ধ হয়ে গেলেন নন্বে এবং সে গান বার বার 
শুনতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার । সহস! পান্তের অন্তরক্ত বন্ধ চার্লস মণ্ডেলের সঙ্গে 
দেখ! হয়ে গেল। পাধিব বস্বর গুণাবলীর বৈচিত্রা সম্পর্কে দাহ্থের সঙ্গে কথা- 
বার্তা বলতে লাগলেন । 

লোকে বলে সুন্দরী ভেনাস সাইপ্রাস হ্বীপে প্রথমে সবুদ্ধঘ থেকে ওঠেন । 
সেই সুন্দরী সাইপ্রীয় দেবী ভেনাস স্বর্গের তৃতীয় স্তর গক্রগ্রচ জুডে ঘুরে 
বেজান । এই দেবী ছেনাসই নাক্কিক হশদেনন্রে মন পণপ্রমেব আতিশষ্যে 
উন্মাদ করে তোলে । 

প্রাচীনকালের লোকের! এই প্রেমোন্মাদ রে'গে বেশ ভুগত এবং ভেনাসকে 
ভক্তিও করত । কারণ "ভনাসের খামখেয়ালের ফলে তার ফুলশরের আঘাতে 
'অনেকে জর্জরিত হযে পড্ত। তাই লোকে ভয়ে ভক্তি করত । ভেনাসের 
পুত্র কিউপিড ও তাঁর মা ডায়েনাও “ভনাসকে খ:তির করত । একবার 
ভেনাস তার পুত্র কিউপিডকে ঈনিসের পুত্র এসকারিয়'সের ছদ্মবেশে দিদোর 
কাছে পাঠান।+ দিদো কিউপিডকে আলিঙ্গন কবে। সেই আলিঙ্গনের 
ফলে দিদো এমন এক আঘাত লাভ করে যাতে ঈনিসের তেমে পড়তে বাধ্য 
তয়। পরে সেই বার্থ প্রেমের জালাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে | 


৩৩০ দাস্তে রচনাসমগ্র 


ভেনাস হচ্ছে একাধারে প্রভাতের তারা ও সন্ধ্যাতার!। প্রভাতের" 
তারার নাম লুসিফার আর সন্ধ্যাতারার নাম হেসপারাস। কিন্ত সকাল 
বেলায় হুর্য না উঠলে ভেনাসকে দেখা যায় না আর সন্ধ্যাবেলায় হুর্থ অস্ত গেলে' 
তবে ভেনাসকে দেখ। যায় পৃথিবী থেকে । 

এতক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি আমর! কথা বলতে বলতে শুক্রগ্রছে উঠে 
এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখলাম বিয়াত্রিসের দেহসৌন্দর্য আগের: 
থেকে বেড়ে গেছে আরও । 

তারপর দেখলাম, একটি অগ্রিশিখা! ভতে যেমন অসংখ্য স্ুলিঙ্গ নির্গত হতে 
দেখা যায়, কোন সমবেত কে গীত গানে যেমন দেখা যায় একটি কের মূল 
গানকে অসংখ্য কঃ অন্গসরণ করছে, মেঘ হতে অসংখ্য বিদ্যুতের চকিত 
আলোকরেখ| বেরিয়ে আসে তেমনি কক্ষচ্যুত অসংখ্য উক্কার মত একজন 
আত্মা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা প্রথমে ঘুণিবাধূর মত 
ঘুরতে ঘুরতে যাত্রা শুরু করে তীর বেগে উদ্ধার মত আসতে লাগল আমাদের 
কাছে। 

তারা সকলেই “হাসান্না, এই প্রার্থনা! গানটি গ্রাইছিল সমবেত কণ্ে।' 
সে গানের ধ্বনি এমনই মধুর যে আমি আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তা 
ভুলতে পারব না । সে গান আমার বার বার শুনতে ইচ্ছা! হচ্ছিল এবং 
সে গানের অভাবে আমি এক নিবিড় ব্যথা অনুভব করছিলাম অন্তরে । 

সেই সব অগ্রসরমান আত্মাদের মধ্য হতে একজন আমার কাছে এসে 
বলল, তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমর! খুব আনন্দিত হয়েছি । বল 
কি চাও । তোমার আশা পুরণের জন্য আমর! সতত প্রস্তত । আমর! এই স্বর্গের 
তৃতীয় স্তরে কয়েকজন দেবদূতের নেতৃত্বে চক্রাকারে ঘুরতে থাকি। আমর! 
এখানে সেই ঈশ্বরের গুণগান করি যিনি এই স্বর্গলোকের স্তরগুলি পরিচালনা! 
করেন। এক অপরিসীম এ্রশ্বরিক প্রেমে পরিপূর্ণ আমাদের অন্তর । সেই 
প্রেমের প্রভাবে সকলকেই ভালবাসি আমরা । সকলেরই তৃপ্ডিবিধানের- 
চেষ্টা করি । 

তার কথা শুনে আমি একবার আমার প্রণয়িনী বিয়াত্রিসের মুখপানে- 
তাকালাম । আমি যেন তার কাছে জানতে চাইছিলাম আমি*সেই আস্মাটির 
সঙ্গে কথ! বলব কি না। 

বিয়াত্রিস তখন নীরবে. তার, সম্মতি জানাল। আমি তখন সেই উঞ্জছলগ; 


ডিভাইন কমেডি ৩৩৯. 


আত্মাটির পানে তাকিয়ে মমতার সঙ্গে তাকে বললাম, বল তৃূঙগি: 
কে। 

আমার কথ! শোনার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে উজ্ছবলতর হয়ে উঠল 
তার উজ্জল মুখখানা । মুখে এক আশ্চর্য আনন্দের উজ্জ্বলত| নিয়ে সে বলল, 
পৃথিবীতে আমার পরমাযু ছিল খুবই হবল্প। 'আমি যদি আরো কিছুদিন 
বাচতাম তাহলে অনেক অঘটন আমার দেশে ঘটতে দিতাম ন| । আন্ত আহি 
এই ন্বর্গলোকে স্থথেই আছি। পরম স্থুখের এক অগপ্রাকত জ্যোতি 
আমাকে ঘিরে আছে চারদিকে, তোমার থেকে পৃথক করে রেথেছে। 
রেশমের গুটির মত সে আলো আপনা থেকে জাল বিস্তার করে চলেছে। 

তুমি আমাকে আমার জীবনে 'ভালবামতে । কারণ আমিও তোমায় 
ভালবাসতাম। সোগনধী যেখানে রোন নদীতে পতিত হয়েছে তার পাচ. 
মাইল আনে ব্রন নাপির বম তীরে যে প্রোভেন্গ রাজা আছে রেমগ্ড 
বীরেঞ্জারের দৌহিত্র হিসাবে আমি তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলাম । এত্তো ও. 
ভার্দে নদী যেখানে সমুত্রে পতিত হয়েছে দক্ষিণ ইতালির সেই আসেনিয়া 
অঞ্চলও ছিল আমাদের অধিকারে | এটি ছল নেপলস্‌ ও আ'লুনিয়। রাজ্যের 
অন্তহুক্ত। ড্যানিযুব নদীবিধোত হাঙ্গেরীীর রাঙ্তা লযাডিসনেয়াস অপুত্রক 
বস্থায় মার! গেলে তার ভ্রাতুপ্ুত্র হিসাবে সে রাজ্যের রাক্মুকুট আমি লা 
করি ১২৯০ সালে । তখন আমার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। কিন্তু অন্ত এক 
আত্মীয়ের বিরোধিতায় হাঙ্গেরীতে রাজত্ব করা হে ওঠেনি আমার ' 

পেকিনাস ও পেলোরাসের মাঝখানে সিসিলির সন্নিকটে ষে ক্যাটেনিয়া 
উপসাগর আছে সেখানে ইউরাস নামে এক প্রবল দক্ষিণ-পূর্ব বাযুপ্রবাহ 
প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলটি প্রায়ই ভূমিকম্পের দ্বারা কম্পিত হয় কারণ এ 
অঞ্চলের নিকটে আছে এটন! আগ্নেয়গিরি । পুরাণে কথিত আছে টাইফাস 
নামে শতমস্তকবিশিট এক ভয়ঙ্কর দানব নরলে'ক ও দেবলোক অধিকার করতে 
চায় গায়ের জোরে । দেবতাদের যুদ্ধে আহ্বান করায় দেবগাজ জোভ তাকে 
বজাঘাতে নিহত করে এটন। পর্বতের তলায় তাকে সমাহিত করেন। কিন্ত 
সমাধির মাঝে সমাহিত থেকেও মৃত টাইফাস মাধ মাঝে দেবতাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার চেষ্টা করে| তার সেই সমস্ত সংগ্রামপ্রচেষ্টার ফলেই নাকি এটন৷ 
পরত কেঁপে ওঠে প্রবলভাবে আর তা এক ভয়ঙ্কর অগ্ন,দগারে ফেটে পড়ে। 
কিন্ত আমার মনে হয় বাতাস ও সমুদ্রতরঙ্গের সংঘর্ষে এক ধরনের সালফার . 


সত দাস্তে রচনাসমগ্র 


স্থষ্ট হয় এবং তাতে মাঝে মাঝে আগুন জলে ওঠে আর তার ফলেই ভূকম্পন 
শুরু হয়। 

আমি বেচে থাকলে কালক্রমে তিনাক্রিয়া বা সিসিলিরও রাজ। হতাম। 
হ্থাপসবার্গের সম্সাট র্লুডলফের কন্া ক্লীমেন্দকে আমি বিবাহ করি । আমারই 
বংশধরেরা পরবর্তী কালে গুয়েলফ ও গিবেলাইন দলের দ্বন্দের অবসান 
ঘটিয়ে ইতালির বিক্ষু্ষ রাজনৈতিক অবস্থাকে শাস্ত করে। ১৮৮২ সালের 
৩০শে মার্চ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় সিসিলির সান্ধ্যবিদ্রোহ সংঘটিত না হলে 
"আমার বংশধরেরা সিসিলির রাজসিংহাসন লাভ করত । এই বিদ্রোহকে 
প্যালামোর বিদ্রোহও বল! হয়। ফলে সিসিলির রাজসিংহাসনও চলে যায় 
গ্যারাগনদের হাতে । আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট যদি যথাসময়ে নেপলস্‌ ও 
সিসিলির রাজ! হতে পারত তাহলে সে আরাগনের ক্যাটালন সৈন্দলকে 
বিভাড়িত করতে পারত । তাদের সঙ্গে আপোষ করতে হত না। 

কিন্ত রাজ্যলাভের পর আমার ভাই অর্থলোভী রবার্টস্ঞর লোভ 
লালন! আরে! বেড়ে ষায়। রবার্টন্এর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও লোভা 'ইল। 
তাঁদের উচ্চাভিলাষ শুধু অর্থলালসাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না । অথচ অমাল্রে 
পিতা ছিলেন নির্লোভ আর উদার প্রকৃতির । 

আমি তখন বললাম, হে প্রিয় রাজকুমার, তুমি স্বচ্ছ অন্তদৃষ্টির অঃলোকে 
পাথিব সুখের উৎস ও পরিণামের কথা বর্ণনা করলে। তোমার কথা শুনে 
সত্যই আনন্দিত হয়েছে আমার অন্তরাত্মী। তবে তোমার কথায় একট। 
বিশ্বয় আমি অন্ুভব করছি । আমি বুঝতে. পারছি না, কেমন করে ভাল 
বীজ হতে নিকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। বুঝতে পারছি না, কেমন করে সদাশয় 
ও উদারপ্রকৃতির পিতার সম্তান এমন স্বার্থপর লোভী ও সংকীর্ণমনা হতে 
পারে। 

চার্লস মার্তেল তথন আমাকে বলল, তুমি যদ্দি একটা সত্য কথ উপলব্ধি 
করতে পার তাহলে দেখবে এ বিষয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে । সে 
সত্য হলে! এই সে. মানষের অন্তনিহিত যা! স্বাভাবিক গুণাবলী জনহ্ত্রে 
পিতামাতার কাঁছ থেকে প্রাপ্ত হয় না, সে গুণ সব ঈশ্বরের দান। তবে 
সেগুলি ঈশ্বরের ঘারা প্রত)ক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না; কৃতকগুলি গে।ণ শক্তির 
' হার! নিয়ন্ত্রিত হয় । 
কিন্তু এই শ্বর্গলোকের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের গতি ঈশ্বরের দ্বারা প্রতাক্ষভাবে 
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নিয়ান্ত্রত হয়। তুমি যে স্বর্গলোকের শ্তরগুলি একে একে উৎক্রমণ করছ 
সেখানে সবত্রই দেখবে এক অবিচ্ছিন্ন শুংখল! ও শাস্তি বির'জ করছে । ঈশ্বর 
তার ম্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ চৈতন্যের দ্বারা এই স্বর্গলোকের প্রতিটি আত্মার 
স্থথস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করেন। ঈশ্বরের বিধানেই প্রতিটি স্বতন্ত্র আত্মা এক 
একটি অবশ্যস্তাবী পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে । ঈশ্বরের বিধান না থাকলে 
সবন্রই দেখা! দিত চরম বিশৃংখল1। অপূর্ব ও অসার্থক বোধ হত জশ্বরের 
সর্বহ্থন্ধ চৈতন্য | প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই 
টা শঙ্ট্য গ্রহনক্ষত্রের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং গ্রহনক্ষত্রের গতিগ্রক্কতি নিয়ন্ত্রিত 
হয় ঈশ্বরের দ্বারা! । আচ্ছা ব্যাপারট1 কি তোমাকে 'মারে। পরিস্কার করে বলতে 
ভবে? 

মানি উত্তর করলাম, না । আমি বুঝতে পেরেছি, সামাজিক কারণে 
সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রতিটি মানষকে তার আপন আপন স্বাতন্ত্য বজায় 
রেখে চলতে হয় । 

ম'র্ভেল তখন বলল, আচ্ছা, মান্য কি নাগরিক বা সাম'জিক জীবন যাপর 
না করলে তার খারাপ ইবে? 

মামি বললাম, ই।। একথা কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে ন!। 

মার্তেল বলল, পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক দার্শনিক গ্যারিস্টোটলও বলেছেন, 
প্রতিটি মানুষের যোগ্যতা ও কর্মশক্তি অন্তজনের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষে 
মানুষে ব্যক্তিগত পার্থক্য হতেই ব্যক্তিগত ও গুণগত যোগ্যতা তারতম্য 
ঘটে। 

এই তারতম্য অনুসারে কেউ হয় আইন্প্রণেতা, কেউ হয় সেনাপতি, 
কেউ হুয় ধর্মযাজক আবার কেউ বা হয় যন্ত্রবিৎ ব| কাঁবিগর | প্রকৃতি কোন 
মানুষের পিতামাতার গুণাগুণ বিচার না করেই তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ 
গুণের সঞ্চার করে থাকে । কাঁরে। পিতার গুণ যে তার পুত্রের মধ্যে সঞ্চারিত 
হবেই এমন কোন কথা নেই । একই পিতামাতার যমজ সন্তান জ্যাকব ও 
এমাউর মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছিল গ্রচুর । সামান্য নীচ কুলে লম্মগ্রহণ করে 
ফোয়ার্টিনাস রোমুলাস যে বিরাট সামরিক কৃতিত্‌ 'র্জন করেন তাতে বিস্মিত: 
হয়ে যায় সাধারণ ষানুষ। 

ঈশ্বর যদি স্বাভার্ষিক নিয়ম লঙ্ঘন করে মানুষের মধ্যে বিশেষ গুণ সঞ্চারিত 
না করতেন তাহলে দুষ্টপ্রক্কতির মাচষের- সন্তান ছুট প্রকৃতির মানুষ হুত। 
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গ্রইভাবে আমি তোষাকে অবশেষে এক সিদ্ধান্তের মাল! দিয়ে ভূষিত করে 
“ভুলব । 

প্রতিটি মানগষের চরিত্রে ঈশ্বরের দ্বার! যে গুণগত বীজ উপ্তহয় উপযুক্ত 
পরিবেশ বা আবহাওয়ার অভাবে তা অনেক ক্ষেত্রে স্থপরিণতি লাভ করতে 
পারে নাঁ। যাঙ্গষ অনেক সময় তার ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক গুণের কথা বিচার 
না করে ভূলপথে পরিচালিত করে নিজেকে ও অপরকে । অনেক সময় 
সামরিক কৌশলসম্পন্ন কোন জন্মসৈনিককে সামরিক বিগ্য। না শিথিয়ে তাকে 
“চার্চে ধর্মষাজকের পদ দান কর! হয়। আবার কোন ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তিকে 
-স্বাজমুকুটে ভূষিত কর! হয়। এইভাবে ব্যক্কিমানুষের বিশেষ গুণ বা প্রবণতা 
'জ্বিন্ত ও ভূলপথে চালিত হয়। 


নবম সর্গ 
শুক্রগ্রহ ঃ অশুভ ঘটনাসম্পফিত ভবিষ্যদ্বানীর সার্থকত। 
কাহিনীসংক্ষেপ 


শুক্রগ্রহে অবস্থানরত অবস্থাতেই দাস্তে কবি সর্দেলোর স্ত্রী কানিজ্জার 
পঙ্কে কথাবার্ত। শুরু করলেন। কানিজ্জা ছিল কবি সর্দেলোর স্ত্রী ও পহ্য়ার 
ভয়াবহ ধ্বংসকার্ষের নায়ক অত্যাচারী এজ্জেলিনে। রোমানোর বোন। এর 
পর দাস্তে মার্সাইএর কবি ফুলকেনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ৷ ফুলকেন 
গুধু কবি ছিলেন না, প্রেমিক হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। এই ছুটি 
'আত্ম'ই বিভিন্ন পাথিব বিষয়ে আলোছন| করল দান্তের সঙ্গে । ভ্রেডিসান 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপর্যয় নেমে আসবে সে 
বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত কানিজ্জা। ফুলকেন বলল চার্চের অর্থলোভের কথা! । 
চার্চের লোকের ধর্মনীতিকে লঙ্ঘন করে যেভাবে অর্ধের পিছনে ছুটে চলেছে 
তা সত্যই নিন্বাজনক | বর্তমানে ঈশ্বর তাদের থে স্বর্গন্নথ দান করেছেন তাতে 
এই ছুঙন আত্মাই সন্ত এবং তার জন্য এক স্বতস্ফূর্ত আনন্দ প্রকাশ করল। 
তার। তাদের প্রথম জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে যে পতল করেছে সে তুল 
তার! অজ এখানে এসে বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে, যে প্রেমের ভূল 
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ব্যাখ্যা করে তত্বি মহিম! 'বুঝতে না পেরে প্রেমের জন্ত মানবচিত্ত দুর্বলতায় 
'বিগলিত হয় সেই প্রেমই এক মহাশক্তিরূপে সারা বিশ্ববক্ষা্কে অন্থশী সিত 
করে চলে। 

হে হ্ুন্বরী ক্লীমে্দ, তোমার ব্বমী চার্লস মার্তেল আমাকে তোমাদের 
'পারিবার্রিক ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত সব বলেছেন। আমি 
জানি কিভাবে তাঁর ভাই রবার্টন্‌ তার পুত্রের সিংহাসনঙ্গাভের পথে 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং অবশেষে মস্তিকাতিনির যুদ্ধে জনেই নিহত 
হন। তরে ভেবো না, সকল পাপেরই শান্তি আছে। স্থতরাং তোমার 
'ছুঃখেরও একদিন অবসান ঘটবে। এ্রদেখ চার্লস মার্তেলের আত্ম। একে 
একে স্তরগুলি অতিক্রম করে ন্বর্গের পথে এগিয়ে চলেছে। হেত্রান্ত ও 
প্রতারিত আত্মার দল, একদিন জীবনে তোমরা অসাধু ও অসৎ চিন্তান্ত 
বশবতী হয়ে মঙ্গল ও সতোর পথ হতে দূরে সন্ধে গিয়েছিলে 

"মা একটি উজ্জগ আত্মা আমার দিকে এগিয়ে এল । সে আরও উজ্জ্বল 
হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিল । 

বিয়াত্িস আগে হতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিল আমার উপর। সেতার 
দৃষ্টির দ্বার! 'আমায় বুঝিয়ে দিল আমি আনার কোন আ'শা পুর.ণর ল্য 
সম্মতিলাভে বঞ্চিত হব না । 

আমি তখন সেই আত্মাটিকে বললাম, আমার অনুরোধ, আমার আশা 
প্রন করে।। আমার মুখের দর্পণে আমার মনের কথা সবই বুঝতে পারছ । 

আমার কথ। শুনে সেই অপরিচিত উদ্ছুন আন্মটি অ।--ন্দর সঙ্গে বলশ, 
দক্ষিণে রিবালটো দ্বীপ আর উত্তরে আল্লপদ্‌ পর্বতমালার ম।ধখানে ইতালির 
যে অঞ্চল অবস্থিত, যেখান থেকে ব্রেত্তা ও পিয়া দীর উৎপত্তি হয়েছে 
সেইধানে বাসানো নামে এক ছোট পাহাড়ের উপর এক প্রাসাদ আছে। 
সে প্রাসাদের নাম বোর'নো। সেই প্রাসাদ থেকে একদিন এক ওয়হ্রে 
অত্যাচারের মণাল বেরিয়ে ধ্বংসের তাগুবশলীলা চালিয়ে যার সার। পদয়া 
জুড়ে । সেই অত্যাচ।রী রাজার সহোদর! আমি। আখার নাম কানিক্।। 
একদিন এই গ্রহ যার নাম ভেনাস সেই ভেনাসের চক্রান্তে প্রেমের আগুন 
জ্বলতে থাকে আমার বুকে আর তা' ফলে বুদ্ধত্রঈ হয়ে পড়ি আমি । 
'আমাকে নরকে আসতে হয়। তবে এইম্ব্গলোকে এসে কোন লোকমান 


হয়শি আমার । 


৩৩৬ দাত রচনাসমগ্র 


আমায় সঙ্গে যে আত্মাঁটি রয়েছে সেও এক রত্ব। ও হচ্ছে কবি ফুলকেন 
ধার যশ পাঁচশত বছরেও ক্ষয় হয়ে যাবে না, যাঁর উপস্থিতি আমাদের এই গ্রহ- 
লোকটিকে গোরবাদ্বিত করে তুলেছে। 

আমার ভাই এজ্জেলিনেো পাহাড়ের উপর যে ধ্বংসকার্য্য সাধন করে তার 
সাক্ষী আছে এযাডিজ ও ত্যাগলিয়ামেণ্টো। নদী । 

একই পিতামাতার যমজ সন্তান যে সমান হয় না এজ্জেলিনে! ও কানিজ্জা 
তার প্রমাণ । এজ্জেলিনো ছিল অত্যাচারী নরঘাতক ; অথচ কানিজ্জার 
জীবনে একমাত্র আকাঙ্খিত বস্ত ছিল প্রেম । এক পরিপুর্ণ আশায় প্রেমের 
থাতিরেই সে ছুজন প্রেমিককে গ্রহণ করে এবং চারবার বিবাহ করে। 
কাঁনিজ্জী আশী বছর বয়সে মারা যায়। 

সিলি আর কাগনানো নদী যেখানে ত্রেডিসো নদীতে পড়েছে সেই অঞ্চলে 
অবস্থিত ফেলত্রোর বিশপ একট! গুরুত্বর অন্ঠায় করে পরে আক্ষেপ করতে 
থাকে । তেরজন নির্বাসিত গিবেলাইনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের 
ধরিয়ে দেয় এবং পরে দুঃখ করতে থাকে । 

কিন্ত এখানে সকলের সব ছুঃখের অবসান ঘটে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
ন্যায়বিচারের ফলে এবং দেবদূতদের ব্যবস্থাপনায় । এই কথা বলে চুপ করল 
কানিজ্ঞা । তাঁকে দেখে মনে হলো তার চিন্তা অন্ত কোন বিষয়ে চলে গেছে। 
কানিজ্ঞ। আবার অন্তান্ত আত্মাদের সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল । 

কানিজ্ঞা তার পার্খবর্তী যে আত্মাটির গৌরবগাঁন করছিল একটু আগে 
সে আমার কাছে হুর্যালোক প্রজ্ৰপিত অগ্নির সায় এগিয়ে এল | অন্ধকার যেমন 
কোন ছায়াকে কালো করে তোলে, মানুষের বিষাদকে আরো! প্রগাঢ় করে 
তোলে, আনন্দ তেমনি আরও উজ্জ্বল করে তোলে মানুষের চোখ মুখকে। 

আমি সেই আত্মাকে বল্লাম, ঈশ্বর সব কিছুই দেখতে পান। ঈশ্বরের 
আনীর্বাদধন্ত হে আত্মা, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমাদের অন্তদূ'্টি এমনই স্বচ্ছ হয়ে, 
উঠেছে ঘে আমার অন্তরের গোপন কথাও অবিদিত নেই তোমার কাছে। 
তোমার যে গানের স্ুরমাধুর্যের দ্বারা এই স্বগলোককে রোমাঞ্চিত করে তুলে- 
ছিলে অসীম পুলকে, সে গানের বাণীটি কি বল। ছয়টি পক্ষবিশিষ্ট যে সব 
দেবদূত প্রার্থনা করছিল তারা কে? কেন সে প্রার্থনার গান আমার কণ্ঠে: 
ধ্বনিত হয় না? তুমি যেমন আমার মনের কথা সব বুঝতে পার আমি তেমনি, 
কেন তোমার মনের কথ! জানতে পারি না? 


ডিভাইন কমেডি ূ ৩৩৭ 


ইউরোপ আর আফ্রিকা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মাঝখানে আছে ভূমধ্য- 
সাগর । যে আটলান্টিক মহাসাগর সার! পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, 
জিত্রাপ্টার প্রণালীতে সেই আটলার্টিক মহাসাগরে মিলিত হয়েছে ভূমধ্য 
সাগর । আফ্রিকার যে উপকুলভাগে এরো ও মাগরা নদীর মাঝখানে একই 
দ্রাথিমারেখার উপর অবস্থিত মাসাই ও বুগিয়া বন্দর, আনার জম্ম হয় সেই 
উপকৃলভাগে । খৃস্টপূর্ব ৪৯ অন্দে জুলিয়াস বহু লোকক্ষয় করে মার্সাইএর 
গৃহযুদ্ধের স্থুযোগ নিয়ে মাসাই অধিকার করেন। অসংখ্য মাহষের তাজা 
রক্তে উত্তপ্ধ ও লাল শুয়ে ওঠে বন্দরের ভল। 

আমার নাম ছিল ফুলকেত । আনার বংশও এই নামেই পরিচিত | টায়াব- 
রাজ বেলাসের কন্তা দিদে! ও ফাইলিস ব্যর্থ প্রেমের “য অন্তর্বেদনায় দগ্ধ হয়ে ছিল, 
আমার প্রেমাহত চিন্তের বেদনাও তার থেকে কিছু কম নয়। দিদে! প্রথমে তার 
খুল্লতাত নি.নঈসকে বিবাহ করে। কিন্তু তার আপন ভাই পিগম্যালিয়ন 
অর্থের লোভে সিকেউসকে হত্যা করলে মনের দুঃখে আফ্রিকায় অবস্থিত 
টায়ারে চলে যায় দিদো । প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কাউকে ভালবাসবে 
না এবং তার মুত শামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে ত'র ঈশবনের শেষ দিন পর্যন্ত | 
কিন্ত পরে সে আবার ভ্রামামান ঈনিসকে ভালবেসে ফেলে । এইভাবে সে 
ঈনসের স্ত্রী প্রিয়ামকন্তা ক্রেসা ও সিকেউসের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা করে । 

থেস দেশে রোন্ডোপ নামে এক পাহাড় আছে। সেই পার্বত্য অঞ্চলের 
মেয়ে ফাইলিস ডেমোফুনকে ভালবাসে । কিন্ত অবিশ্বস্ত ডেষোফন তাকে 
ছেড়ে চলে যায়। শক্তির দেবত। হাকিউলেসও এই প্রেমের খা-রেই রাজা 
ইউরব্রিতাঁসকে হত্যা করে তার কন্তা আইওলকে নিয়ে পাপিয়ে যায় এবং 
ধার অন্তরে চিরকাল বন্দী করে রাখেন । 

কিন্ত জীবনে ব্যর্থ প্রেমের যে সব জালা যন্ত্রণায় ভুগতাম এখানে সে সব 
আর অনুভব করি না । এখানে সে সব কথা আর মনে পড়ে ন!। এখানে 
স্বর্গলোকের স্তরে এসে আমরা ভাবি শুধু ঈশ্বরের স্হ্িতব্রহস্তের কথা। 
মহাজাগতিক এশ্বরিক প্রেমের অন্ত্গীন পটভূমিকায় নরনারীর পাঁধিব প্রেম 
কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ মনে হয় সে কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই । 

আমার মনে হয়, এই ন্র্গস্তরে এসে তোমার মনে য কৌতৃহল জেগেছে 
তা এখনো তৃপ্ত হয়নি সে কৌতুহল নিঃশেষে নিবৃত্ত করার জন্ত আরো কিছু 
বলব তোমায় | 

২২ 


৩৩৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


স্বচ্ছ নির্মল জলের উপর পড়া হুর্যের আলোকচ্ছট। যেমন আরো উজ্জল 
দেখায় তেমনি উজ্জল যে আত্মাটি আমার কাছে অদূরে রয়েছে তুমি অবশ্যই 
তার কথা জানতে চাইবে । জেনে রাখবে, ওখানে পরম শান্তিতে বিরাজ করছে 
রাহাবের আত্মা ॥ রাহীব প্রথমে ছিল ইনছদী এবং জেরিকে৷ নগরীর বার- 
বনিতা। জোশুয়া জেরিকো জয়ের সময় ছজম গুপ্রচর নগরীর সামরিক সংবাদ 
সংগ্রহের জন্ত জেরিকোতে পাঠান । সেই গুধচচর ছুজনকে রাহাব আশ্রয় দান 
করে জোশুয়ার জয়লাভে সহায়তা করে। তাছাড়৷ রাহাব পরে সালমতকে 
বিবাহ করে যে বংশধারার সৃষ্টি করে সেই বংশেই যীস্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই 
জন্যই রাহাব ইন্থদী বারবনিতা হয়েও আজ অকুরন্ত স্বগম্নথ ভোগ করছে । এক 
সমবেত প্রার্থনাগানের দ্বারা অভিনন্দিত করা উচিত । 

পৃথিবীর ছায়! ত্বর্গলোকস্থ এই শুক্রগ্রচেও প্রদারিত। কিন্তু এর পর আর 
সে ছায়া উঠতে পারে না। যীশ্র একবার নরকপ্রনেশ জয় করে সেখান 
থেকে কয়েকটি অভিজাত বাক্তির আত্মাকে মুক্ত করে নিয়ে যান। প্রায় সম 
পরিমাণ গৌরবে গৌরবমণ্ডিত ছিল জোশ্গয়ার বিজয় গৌরব। ্োস্টয়ার 
বিজ্য়গৌরবে রোম গৌরবমণ্ডিত হয় । খরস্টবর্মের জয়বাত্রা শুক ভয় পিকে দিকে । 

কিন্ত খুস্টধর্ষ জণতের গুরু পে'প অইুম বনিকেন তার পরমর্যানা সুরক্ষিত 
ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পোপ হিলাবে তার ধর্মগত করবো ক্রঘ'গত অবহেলা 
করেন। অবিশবামী নান্তিকদের কবল থেকে কয়েকট খুন্টধর্মাবলঙ্্ী দেশকে 
মুক্ত করার চেষ্টা করেননি । এন কি ধর্মঘুক্ধ গল:কাপে পানেন্টাইনে অবস্থিত 
খুসটধর্মাবলম্ীদের শেষ ঘাঁটি গ্রযাক্রেও ১২৯৮ সালে সারাসীননের ছারা অধিকৃত 
হয় এবং তা পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা কর! হয়নি। 

ব্যাপক অধর্মাচরণের জন্ত “ক্লারেন্স নগরীও কুখ্যাতি লাভ করে। ঈখরের 
পবিত্র নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করে। যেরাথালের কাঙ্গ হচ্ছে মেষপাল রক্ষ 
করা, সে রাখ'ল মেষপাল ভক্ষণ করলে যা হয় তেমান হয়েছিল রোমে আর 
ফ্লোরেন্স নগরীতে । ধর্ষের রক্ষক যাজকরাই ধর্মকে গ্রাস করতে থাকে । ধর্স- 
গুরু পোপর! অর্থরাভের জন্ত ইচ্ছামত বিধান দান করত। খ্বস্টবর্ম জগতের 
পীঠস্থান রোম দুর্নীতিপরায়ণ পোপদের জঙ্য এমনই কলুষিত ভয়ে পড়ে যে 
সাধারণ যাহুষ সঙ্ববন্ধভাবে তার প্রতিবাদ করে। তবে থুন্টদর্মের মূল নীতি ও 
সত্য হতে বিচ্যুত পোপ ও ধ্্যা্কদের মনে একদিন অনুশোচনা অবশ্ঠই 
আাগবে। তার! নিঙ্গেদের ভুল নিজেরা একদিন বুঝতে পারবেই ॥ এই 


ডিভাইন কমেডি ৩৩৯ 


ব্যাপক ব্যভিচার ও ছুর্নীতিপরায়ণতার করাল কলুধিত ছায়! হতে ধর্সের সতত 
শ্বচ্ছ আলে! একদিন মুক্ত হবেই। 


দশম সর্গ 
বিশ্বব্রদ্মাণ্ডের নিয়মশৃংখল! £ সুর্যের গতিপথ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


বে স্ক্গ্রহ পর্যন্ত পৃথিবীর ছায়া প্রসারিত সেই শুক্রগ্রহ ত্যাগ করে দোর- 
লোকের দিক উঠে যেতে লাগলেন দান্তে ও বিয়াত্রিস। সৌরলোকের অত্যুজ্জল 
পটভূমিকায় জ্ঞানী ও বিদ্বান বাক্তিদের আত্মা গুলি প্রতিভাত হয়ে উঠল 
উজ্জ্লভাবে ৷ দান্তে ও বিয়াতরিসের চারদিকে তিনবার ঘুরে সে সব আতা 
বারোটি আপোকত্যস্তের এক চত্র সৃষ্টি করল। তারপর তারা এমন মধুর 
শ্বরে গান করতে লাগল যে গানের সুর-কল্পনা মর্ত্যলৌকে সম্ভব নয়। সেই 
সব আত্মাদের মধ্য হতে টমাস এ্যাকুইনাস নামে একজন আত্মপরিচয় দান 
করপপ। পরে সে অন্ত সকলের নামও বলল। 

যে ঈশ্বর এই বিশ্ববুত্ধাণ্ডের সকল কিছুই স্ট্ট করেন অথ.টিজে কারো 
ছারা কখনে! সথই হননি হয় সেই ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের দুটিতে দ্াগতিক ও 
মহাজাগতিক সকল বস্তকেই অবলোকন করে থাকেন। ঈশ্বরেশ্ন অতিমানস যে 
বিশ্বচৈতন্ত এই ব্রদ্ধাপ্ডের সর্বত্র সতত ক্রিয়াশীল থেকে শৃংখলার বিধান করে 
চলেছে তাঁর কথ! ভাবতে গেলে যে কোন চিস্তানীল মানুষই ঈশ্বরের কথ! না 
ভেবে পারবে ন!। 

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, ছুটি গতি বা বিশেষ চক্রাবর্তনের কথা৷ ভেবে 
দেখুন। একটি গতি হলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গ্রহের আহ্িক 
আবর্তন যার ফলে দিন রাত্রির সৃষ্টি হয় আর একটি হলো বিভিন্ন গ্রহকে ঘিরে 
হুর্যের বাধিক আবর্তন যার ফলে খতুপরিবর্তন ও গ্রহণ হয়। একটি আবর্তন 
অন্ত আবর্তনটির বিপন্বত। 

পরম আঠার বিশ্বথির অপরূপ নির্মাণকৌশল দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
যেতে হয়। দ্বেখা যাবে পরম আষ্টা ঈশ্বর তার বিশ্বনহিকে এমনই ভালবাসেন 


৩৪৩ দ্বাস্তে রচনাসমগ্র 


যে তিনি তার প্রতি নিরস্তর লক্ষ্য রাখেন, একবারও দৃষ্টি অপসারিত করে নেন 
*11 হুর্ষের গতিপথের অদূরে আছে একটি চক্রাকার বৃত্তপথ ৷ সে পথে 
গ্রহরা আবর্তন করে। বিভিন্ন গ্রহ্রো আপন আপন কক্ষপথে আবর্তন করে 
পৃথিবীর অনেক প্রয়োজন চরিতার্থ করে। যদি তাদের পথ এমন পাশাপাশি 
ন1 হত তাহলে অনেক অঘটন খটত সৌরমণ্ডলে । তার ফলে অনেক বিশৃং- 
খল! ধেথ! দিত মর্ত্যলোকে । 

হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনারা এই স্বর্গপোকে আসার আগেই 
আপনাদের ব্বর্গম্থখের যে পূর্বান্বাদ দান করলাম তার সাহায্যেই আপনারা 
এলোক সম্বন্ধে আরে! অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন । এখন 
আমায় যে বিষয়বস্তকে ছন্দোবদ্ধ কাব্যরপ দিতে হবে তার দিকে সক্রিয় 
,নোযোগ দিই আমি । 

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ামকদের মধ্যে যে সর্বগ্রধান, যার আলোর মাপকাঠিতে 
দানব জগতের সকল কর্ষের পরিমাপ হয় সেই হৃর্ধ এখন উত্তরায়ণের পথে 
ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ বর্ষাকাল শীতখতু হয়ে গ্রীষ্ম খতুর দিকে 
এগিয়ে চলেছে, এবং সুর্য প্রতিদিনই একটু করে আগে উদ্দিত হচ্ছে। 

আমি এবার সেই হ্র্যালে|কে প্রবেশ করেছি । 

অথচ কেমন করে আমি শুক্রগ্রহ হতে এত অল্প আয়াস ও অল্প সময়ে 
সর্যলোক অর্থাৎ ন্বর্গলোকের চতুর্থস্তরে উঠে এলাম তা ভ'বলে আশ্চর্য হয়ে 
যেতে হয়। পরে বুঝলাম, তা! শুধু বিয়াত্রিসের উপস্থিতি ও সাহচর্ধের ফলেই 
সম্ভব হয়েছে। ৃ 

আমি সেখানে গিয়ে দখলাম, হুর্ষের দেহ এত উজ্জ্বল যে তাঁর মধ্যে কোন 
রংনেই। আপন আপন শিল্প প্রতিভার বারা আপনারা এই উজ্জল হৃর্যের 
এক কাল্পনিক ছবি অঙ্কন করতে পারেন। কিন্ত তা উচিত হবে না। কারণ 
তার দ্বারা হুর্ষের উজ্জ্রলতাকে কোনমতেই বোঝানো যাবে না। মানুষের 
সীমাবদ্ধ কল্পন!। যদ সেখানে ন! পৌছয় তাভলে তাতে বিন্বয়ের কিছু নেই। 
মানুষের চোখ হুর্ধের থেকে উজ্জ্বল কোন বস্ত কখনে। দেখেনি। 

স্বর্গলোকের চতুর্থ স্তরটি এইভাবে স্বয়ং সুর্যের উদ্দ্লতার দ্বারা সতত 
আলোকিত। এই হুর্যের আলোর উৎস হচ্ছেন হুয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরের 
অফুরন্ত আলোর দ্বারা সতত অভিন্নাত হূর্ধ আবার বিশ্বগগথকে আলোক 
বিতরণ করে। 


ভিভাইন কমেডি ৩৪১ 


বিয়াত্রিস আমাকে এবার বলল, হুর্ধকে ধন্তবাদ দাও । তার গুণগান 
'করো, কারণ এই হৃর্ধই অন্গ্রহ করে তোমাকে এ লোকে এত সহজে টেনে 
এনেছে । তৃমি ক্রমশই ঈশ্বরের সম্মীপবর্তী হচ্ছ । 

বিয়াত্রিসের কথা শুনে আমার সমগ্র অস্তরাত্মা ও ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হয়ে 
ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য এমন বাকুল হয়ে উঠল যে এর আগে আর কোন 
মানুষ ঈশ্বরের জন্য এতখানি ব্যগ্র বা ব্যাকুল হয়নি । ঠিক সেই মুহূর্ে আমার 
আক্ত উলার চিগুমাঝে ঈশ্বরের প্রতি এমন ভালবাসা জাগল যে আমি প্রায় 
খিয়্াত্রিসের কথা সব বিস্থত হয়ে গেলাম । 

কিন্ত আমার এই বিস্থৃতিতে কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হলে! ন! বিষ্লাত্রিস। তার 
ভাপবাসাব কথা ভুলে গিয়ে ঈশ্বরকে বেনী ভালবাসায় সে কোনরূপ বিস্মিত 
বা বিতৃষ্ণ না হয়ে পুধুমুছ হাল । তার ভাস্তমর় চোখ মুখের সেই উজ্জ্বলতা 
অনেক কণ' আয মনে করিয়ে দিল । আমি যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে 
.কঞ্জছুলে দাডিয়ে রইলাম আর আম।র সাখনে ধিয়ে একের পর এক অতীতের 
বন উজ্জ্বল চিত্র চলে "গল । আরো অনেক আত্মার উজ্জল আলো! আমাদের 
চখদিকে ঘিবে দাড়াল । লাতে'নার কন্তা ডায়েন। অর্থাৎ চন্দ্রকে যে শুভ্র- 
ধবল আলো বিবে রাখে আম:র মনে হলে! ঠিক সেই আলোর মালা ঘিরে 
আছে ন্মামাদের। “সখানে এমন অনেক উজ্জ্বল রত্রাবলী দেখলাম যা এই 
মর্ত্ালোকের শাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যারা সেই রত্বের কথ! 
গুনতে চায় তাদ্বরে সেখানে পাখা বলে উডে যেতে হবে অল" মুকের! যেদিন 
কথা বপবে সেদিনের জন্ক অপেক্ষায় থাকতে হবে । 

সেই সব আত্মাদের আলোকমূতিগুলি আমাদের চক্রা'কারে ঘিরে গান 
গাইছিল আর মাঝে মাঝে নৃত্যরত নূর্তকীদের মত গান থামিয়ে দিচ্ছিল । 
সেই সব আলোকমুতিগুলির মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, যে পরম প্রেমময় 
ঈখরের অনন্ত প্রসান্বিত মহিমা! প্রেম সঞ্ার করেছে তোমার মধ্যে, ধার 
অপার করুণা তোমাকে এই স্বর্গপে'কে নিয়ে এসেছে, যেখান থেকে কেউ 
'আর মর্তে ফিরে যেতে পারে না। 

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ যে বারোটি , আলোকমৃতি চক্রাকারে মালার 
ফুলের মত তোমাকে ও মহীয়সী নারী বিয়াব্রিসকে ঘিরে আছে, তারা কে 
'সার তাদের এই উল্লসিত গানেরই বা কারণ কি। 

আমি হচ্ছি এই দলেরই একজন এবং আমার নাম টমাস এ্যাকুইনাস। 


৩৪৭ দাস্তে রচনাসমগ্র 


দর্শন ও ধর্মতত্ব নিয়ে আমি অনেক গবেষণ করি “সাম্মা থিওলজিয়া, নাষে 
একটি গ্রন্থ রচনা করি। যৌবনে আমি ডোধিনিকান সঙ্ঘে যোগদান করি। 
আমি আমার গ্রন্থে ঈশ্বরের ত্বরূপ, নীতিবিজ্ঞান এবং থুস্টের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করি । আমার পাশে ভান দিকে ধিনি রয়েছেন তিনি হলেন 
আমার শিক্ষক এবং তার নাম হলো! কোলোনের আলবার্ট ম্যাগনাস। ঘাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে সোয়ারিয়ায় তার জন্ম হয়। তিনি পছ্য়া, প্যারিস ও 
বোলোগনায় বিদ্যাশিক্ষ! লাভের পর ধখনকোলোনে অধ্যাপন৷ শুরু করেন তখন: 
আমি তার অর্ধীনে শিক্ষা শুর করি। 

তুমিকি অন্ত সকলের পরিচয়ও জানতে চাও? তাহলে শোন, এখানে 
চক্রাকারে যারা তোমাদের ঘিরে আছে তাদের প্রত্যেকের কথা বলছি। এর 
পর আর একজনের কথা বলছি। ইনি হলেন গ্রেশিয়ান, একাদশ শতকের 
শেষ ভাগে সম্ভবতঃ তুফ্ষানিতে জন্মগ্রহণ করেন। হান আইন বিষয়ে গবেষণা 
করেন এবং ধর্মীয় আইনের বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় আইন ও 
সাধারণ আইনের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করেন। এর পত্রের আত্মাটি 
পিটার লম্বার্ডের। ইনি ঈশ্বরের অবতারতত্ব তার রচিত গ্রন্থ “সেপ্টেন্িয়ারাম 
লিত্রি কোয়ার্টার এ আলোচনা করেন। তান তীর গ্রন্থের প্রারস্তে বিনয়ের 
সঙ্গে বলেন, কোন দরিদ্র বিধবা নাবী যেমন তার যথাসবস্ব ধর্মপ্রেরণার বশবর্তী 
হয়ে চার্টচকে দান করে তেমনি আমিও আমার সমন্ত জ্ঞনভাগার বিনয়াবনত 
চিত্তে সব দান করেছি। পঞ্চম আলোকমুণ্িটি হলো রাজা সলোমনের। 
সলোমনের জীবন সম্বন্ধে মর্তযলোকে অনেকেই অনেক কিছু জানতে চায়। 
কেউ কেউ বলে পৌত্তলিকতার অপরাধে তিনি অভিশপ্ত হন । আবার অনেকে 
বলেন তার গণীর জ্ঞান ও বিচারক্ষমতার জন্য ঈশ্বর তাকে মার্জনা করেন। 
বাইবেলের কথ! যদি যিথ্যা না হয় তাহলে বলতে হবে সলোমনের মধ্যে 
রাজকীয় বিচারক্ষমতাঁর সঙ্গে সুগভীর অন্তদূষ্টি ও পাগ্ডিত্যের সংমিশ্রণ 
ঘটেছিল। পরের আত্মাটি হলে! ডাইওনিসিয়াস এরোপেগাইট। ইনি 
ছিলেন এথেন্দের লোক । তথাপি সেণ্ট পলের দ্বার! খুস্টধর্মে দীক্ষিত হন এবং 
ধর্মীয় অনুশাসনগুলি যথাযথভাবে মেনে চলেন। সপ্তম আলোকমুতিটি হলো 
পলাস ওরোসিয়াসের। ওরোসিয়াস “হিস্টোর্রি এ্যাডভাসণম পেগানস” 
গ্রন্থে প্রচুর যুক্তি ও তথ্যসফকারে দেখিয়েছেন খৃস্টধর্ম অব্লহ্ধনের পর জগতের 
'উদ্নতিই হয়েছে, পেগানদের কথামত অবনতি ঘটেনি। তার এই মতবাছ হতে 
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'্অগাস্টাইন অনেক কিছু জানতে পারেন। এবার যদি অই্টম আত্মাটির কথা 
জানতে চাও তাহলে বলব বোতিয়াসের কথা । ইনি ছিলেন পঞ্চম শতকের 
রোমের এক প্রসিদ্ধ দার্শনিক । ইনি একমাত্র সৃগুণ ছাড়া মানব জীবনের 
সকল কিছুরই নশ্বরত। প্রতিপন্ন করেন। (দান্তে নিজে বিয়াত্রিসের মৃত্যুর পর 
বোতিয়াসের দর্শন হতে সাম্বনা লাঁভ করেন।) বোতিয়াস নির্বাননদণ্ড ও 
প্রচুর ছুঃখ বিড়ম্বনাভোগের পর শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করেন এবং গিয়েনদ্রোতে 
তার যরদেহ সমাহিত হয়। এর পর বলছি সেভিলের সেণ্ট ইসিডোরের কথা 
ইসিডের ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক বিশ্বকোষ রচনা 
করেন। গ্রন্থটির নাম “ওরিজিনেস।” দশম আলোকমযূতিটি হলো বীের। 
বীড ইংলগ্ডের ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুপির ইতিহাস রচনা করেন। গ্রেগরী, সেপ্ট 
আগাস্টাইন প্রভৃতি ধর্মতব্জ্ঞ লেখকদের মত বীডের রচনাও উন্নত ধরনের । 
ইতালির পর্সথ।-কগণ পরবর্তকালে এই সব ধর্মতত্ব অনুসারে চলতেন ন! 
বলেই দুন্মীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন । ঈশ্বর চিন্তার পরিবর্তে তারা আপন আপন 
্বার্থচিস্তীয় মগ্ন হয়ে পড়েন ॥ একাদশ যৃত্িটি হলে! সেণ্ট ভিক্টর রিচার্ডের | 
রিচার্ড ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। ধর্মতত্বের ক্ষেত্রে ইন্ন ছিলেন 
অতীন্দ্রিয়বাণী এবং ধ্যানের সময় সাধক যে সব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত। লাভ 
করে সেগুলি শৃংখলাবদ্ধভাবে সাঞ্িয়ে বিশ্লেষণ করার চেগ্া করেন। দ্বাদশ 
মৃতিটি হলে! সিভিয়েরের অমর ভাত্মা | সিক্তিয়েরও ছিলেন একজন দার্শনিক । 
তিনি প্যারিসে রু ছা ফুয়েরের স্ট্ ট্রাট এলাকায় দর্শন, তকশান্ত্র ও কলাবিদ্ভ! 
সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেন। 

ষে দ্বাদশটি অত্ার কথা বললাম, তাদের মধ্যে একজন ধ্খতত্বের কথা 
খোলাখুলিভাবে বলেছেন। অন্ত একজন রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। 
আর একদল বিরুদ্ধ মতগুলিকে যুক্তিসহকারে খণ্ডন করে খৃস্টধর্ষের মহিমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

বলতে বলতে বেল৷ দ্বিপ্রহর হলো! । চার্চে এখন দ্বিগ্রহরকালীন প্রার্থনার 
সময় হয়েছে । ঈশ্বরের বধূ ষেন তার পরম স্বামীর কাছে তার অনন্ত প্রেমাস্ৃত 
নিবেদন করছে। 

কোন বড় ঘড়ির কাটাগুলি যেমন টিক টিক শব্ধ করতে করতে এগিয়ে চলে, 
একটি কক্ষপথে আবর্তঙ্ম করে তেমনি আমাদের চারদিকে সেই সব উজ্জ্বল 

'্আত্মার আলোকমুতিগুলি গান গাইতে গাইতে আমাদের চক্রাকারে প্রদক্ষিণ 
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করতে লাগল । সমন্তভ কালজ্ঞানের অতীত তাদের সেই অপ্রাকৃত গানের 
স্থরের মধ্যে ছিল অনন্ত মাধুর্য আর অফুরস্ত আনন । 


একাদশ সর্গ 
সৌরলোক £ পাখি পরিতৃত্তি ধিক্কত 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দ্বান্তে তখনো! সেই সৌরলোকেই অবস্থান করতে লাগলেন । তিনি 
তথনো টমাস এ্যাকুইনাসের কথ। শুনতে লাগলেন । আগের সর্গে যে সব কথা 
বলেন এ্যাকুইনাস সেই সব কথার কতকগুলি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । সেই 
সঙ্গে সেণ্ট ফ্রান্সিসএর আশ্চর্য প্রেমকাহিনীর কথাও বললেন। 

হায়, মরণশীল মানুষের যত সব বন্ধ্যা উচ্চাভিলাষ ! মানুষ কত ভ্রান্ত 
যুক্তির পাখায় ভর করে তোমার শৃন্ত আকাশে পাড়ি দিয়ে কতই না হাস্ম্পদ 
করে তোলে নিজেদের । কেউ চায় বাবসা বাণিজা, কেউ চায় যশমান, কেউ 
চায় কাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, আবার কেউ চায় শুধু অলস চিন্তা । 

কিন্তু মর্তভূমিতে এই মুহূর্তে যে যাই চাক, আমি এখন বিয়াত্রিসের পাশে 
এক স্ব্গায় অবকাশে গৌরবোজ্জল স্বর্গন্থখ উপভোগ করছি। 

এর আগে আমাদের সঙ্গে য কথা বলেছিল সেই আত্মাটিই আবার এগিয়ে 
এল আনার কাছে । তার মুখটা] আরে! উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সে বলল, যেহেতু 
আমি ঈশ্বরের দিব্য চ্যোতির দ্বার! বিভূষিত, আমি তোমার মনের গোপন 
প্রশ্্ের কথ! সব বুঝতে পারি । আমার কোন কোন কথায় হয়ত হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়েছ। আমি সেকথা এবার সরল ভাষায় বুঝিয়ে বলব যাতে তুমি ভাল 
করে সব বুঝতে পার। আমার ছুটো কথা হয়ত তুমি বুঝতে পারবে না। 
একটি হলে! ডোমিনিকান সঙ্ঘের পরিচালনার কথা। সঙ্বকর্ৃক নীতিশিক্ষা 
দানের ফলে অনেকের আত্মিক উন্নতি হয়। আর একটি কথা হলো, রাজ 
সলোমনের মত পাণ্ডিত্য ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় আর কেউ দিতে পারেনি । 

ঈশ্বরের যে বিধান সার! বিশ্বে প্রসারিত সে বিধান এমনই রহস্যময় 
যে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। 
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যে ধর্মের জন্ত ষীণ্ড তার দিব্য দেহের রক্ত দান করেন সেই ধর্মের সু পরি- 
চালনার জন্য ছুজন যোগ্য সেপ্টকে নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন হলেন 
সেণ্ট ফ্রান্সিস আর একজন হলেন সেপ্ট ভোমিনিক ৷ তাঁর! ছিলেন সেরাফিক 
দ্লতৃক্ত। উদ্লত ধরনের প্রেমসাধনাই ছিল তাদের কাছে ধর্মসাধন| ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি লাভের একমাত্র আদর্শ। তাদের মধ্যে সেপ্ট ডোমিণ্কের জ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তা ছিল বেশী । তার জ্ঞান ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের প্রতীক দেবদূত 
চেরাধিনের মত । 

আপেলাইন পর্বত হতে উখিত তপিনো নদীর ধারে অসিসি নামে এক উর্বর 
অঞ্চল আছে। গুব্বিওর কাছে যে এক বড় পাহাড় থেকে টাইবার 
নদী উখিত হয় সেই পাহাড়ের কাছে সেণ্ট উবাল্ড এক আশ্রম প্রতিষ্টা 
করেন। এই পাঠাডের নাম সথবাসিও। এই স্থুবাসিও পাহাড় পেরুজিয়াকে 
গ্রীষ়্ের হ্যভাপ ও তর শাভল বাধুপ্রবাহের কবল থেকে রক্ষা করে। 
এই পেরুন্রিয়ার কাছে ওয়ল্ডে ও নোয়ের৷ নামে ছুটি শহর আছে। 
হ্ববাসিও পাহাচ্ডের পশ্চিম দিকের ঢালুতে উর্বর। শস্যশালিনী গ্যাসিসি অঞ্চল 
অবস্থিত । এখানে পূর্ব দিকে সর্ব যত উজ্জরলন্ভাবে ওঠে তত উজ্জ্রনভাবে কপ 
প্রাচ্যে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলের কোথাও ওঠে না। 

এই খ্যাসিসির প্রাচীন কালে নাম ছিল এসিসি | এই এ্যাসিসি নগরীতেই 
সেন্ট ফ্রান্সিস তার প্রথম যৌবনে সংসার ত্যাগ করেন। সেপ্ট ফ্রান্সিস তাঁদের 
বাড়িতে তার পিতা আর কয়েকজন বিশশেত্ কাছে প্রতিন্র' করেন, তিনি 
তার পিতার কোন ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকার হ্তত্রে নেবেন না। সেই সঙ্গে 
তিনি আরো প্রতিজ্ঞ! করেন সারাজীবন দারিদ্র্য ও নিঃখতার মধ্য দিয়ে যাপন 
করবেন । সেই দিন হতে ফাদ্লিস সীমাহীন দারিত্যকেই বধূ ও জীবনসঙ্গিনী 
হিসাবে বরণ করে নেন। 

এই দারিদ্রোর বধূর প্রথম স্বামী ছিলেন ষীণ্ড থৃস্ট। যীশুকে যখন ক্ুসবিদ্ধ 
করা হয় তখন তার দেহগাত্র ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। তখন দারিদ্রের বধূই তাকে 
আলিঙ্গন করে নিবিড়ভাবে । তার পর বারোশত বছর কেটে যায় এবং যীশুর 
অবর্তমানে দারিদ্র্যের বধূ নিঃসঙ্গ বৈধব্য জীবন যাপন করতে থাকে । সেপ্টে 
ফান্সিসের আগে আর কেউ দারিদ্র্যের বধূকে তার বিধবা অবস্থায় 
ভালবাসেনি ? 

যে সীঞারের ভয়ে একদিন সরা ভগৎ কেঁপে উঠত সেই সীজার একবার 


৩৪ দাস্তে রচনাসমগ্র 


এ্যামাইক্লাস নাষে এক মৎসজীবীকে দারিজ্র্যের বধূর সঙ্গে দেখের্ন। এ্যামাইক্লাস 
গরীব মৎসজীবী হয়েও ছিল হ্বাধীন ও সরলমনা । এই এ্যামাইক্লাস নৌকায়: 
করে সেদিন সীজারকে আব্রিয়াতিক উপসাগর পার করে দেয়। 

দারিদ্রের বধূ অত্যন্ত বিশ্বস্ত । সে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না কারে! 
সঙ্গে। যীশুখুষ্ট যখন কুশবিদ্ধ হন তখন তার মাতা মেরী সেই উচু ্ুসকাঠে 
উঠতে পারেন নি। তখন এই দারিদ্র্যের বধুই ষী্চকে আলিঙ্গন করে। 

সেণ্ট ফ্রান্দিস দারিদ্র্যের বধুকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করে জীবনের 
শেষ দিন পর্যস্ত একভাবে যাপন করেন। এক অক্ষয় প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ 
ছিলেন তারা দুজনে । 

শ্রেয় বানার্ড ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী । প্রথমে তিনি অবিশ্বাস 
করতেন সেণ্ট ফ্রান্সিসকে 1 পরে তীর নিষ্ঠা ও আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রা দেখে 
মুগ্ধ হয়ে তার শিল্তত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বার্ণর্ড তার সমস্ত ধনসম্পত্তি, 
বিক্রিকরে সেই অর্থ দরিদ্র্য সেবায় দান করেন এবং নিজে দশিন্ভাবে জীবন 
ষাপন করতে থাকেন। 

সেপ্ট দিলভেস্টারও সেপ্ট ফ্রান্সিসের শিশ্ত ছিলেন। সিলভেস্টার প্রথমে 
সেপ্ট ফ্রাঙ্সিসের চার্চ মেরামতের জন্য কিছু পাথর বিক্রি করেন চড়া দামে । 
পরে অনুশোচনা ভাগে তাঁর মনে এবং তার শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। তার পর 
.থেকে তার গুরু ফ্রাব্সিসের মত দরিদ্র জীবন যাপন করতে থাকেন। 

সেই থেকে নিঃস্ব সিলভেস্টারকে অনেক লোক উপহাস করলেও কোনদিন 
কোন হুঃখ বা আক্ষেপ করেননি তিনি । এক রাজকীয় গাভীর্য ও সুমহান 
আত্মমর্যাদ। সহকারে সমস্ত উপহাস ও বিদ্রপ সহ করেন । তিনি সেণ্ট ফ্রান্সিস 
সঙ্ঘকে স্থপ্রতিচিত করেন। সিলভেস্টার পোপ ইনোসেণ্টকে জানান এবং 
তার মাধ্যমে সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্ঘকে প্রতিষ্ঠা দান করেন । ফলে ফ্রান্সিসের 
আদর্শের অনুসরণকারী ক্রমশই বেড়ে যায়। সেণ্ট ফ্রান্সিসকে 'আকম্যানদ্রাইট” 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পোপ ইনোসেণ্টের মত পোপ অষ্টম বনিফেসও 
স্বীকৃতি দান করেন সেণ্ট ক্ব/ন্িসের প্রতিষ্ঠানকে । 

পঞ্চমবার যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় তাতে খৃস্টান পক্ষে যোগদান করেন সেপ্ট 
ফ্রান্সিস । একদিন ফ্রাঙ্সিন শক্রপক্ষ মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে সুলতান 
কামিতের সঙ্গে দেখা করে তীকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুলতান, 
খৃস্টধর্ম অবলছঘন না করলেও ফ্রাঙ্গিসকে সসম্ষানে ইতালিতে পৌছে দেন। 


ডিভাইন কমেডি ৩৪৭- 


১২২৪ খুস্টার্ষে টাইবার ও মালে নদীর মাঝথানে মান্ট'্ট আলবানিয়া 
পাহাড়ে চল্লিশ দিন ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করেন সেন্ট ফ্াদ্দিস। তিনি 
গ্রার্থন। করেন, ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকালে যীশু যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেন সেই 
সব অভিজ্ঞতার কিছু যেন তিনি লাভ করতে পারেন। পরে দেখা যায় সেন্ট 
ফ্রাছ্সিসের হাতে পায়ে ও পাঁজরে ক্ষত চি ফুটে উঠেছে এবং সেই চিহ্ন ছুই 
বৎসরকাল ছিল। 

সেট ফ্রান্দিস তার দারিদ্র্য ও নিঃম্বতার আদর্শকে এতদূর ভালবাসতেন 
যেতিনি মৃত্যুর আগে তার শিষ্যদের বলে যাণ তার মৃতদেহ ষেন নগ্রভাবে 
সমাহিত করা হয় মাটিতে । তার সেই নগ্ন দেহের উপর যেন শুধু ভন্য ছড়ানে! 
হয়। এইভাবে তার দারিগ্র্যবধূর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন ফ্রান্সিস জীবনের শেষ 
দিন পর্যস্ত। 

সেণ্ট ফ্রাম্সিসের সহকর্মী সেন্ট ডোমিনিকও ছিলেন যোগা ধর্মযাজক | তিনি 
বথাসাধ্য প্রতিটি চার্চে ধর্মগত আদর্শ বজায় রেখে চলার চে করেন। কিন্তু 
পরে ডোমিনিকের শিশ্তগণ অর্থলোভী হয়ে ওঠে। তবে সেশিস্তের সংখ্যা 
কম। 

আমি তোমীকে যা যা বললাম তা যদি ছবার্থবোধক না হয়, আমার সেকথা 
যদি মনোযোগ দিয়ে সব গুনে থাক তাহলে তোমার ইচ্ছা বা কৌতুহল অন্তত: 
অর্ধেক তৃপ্ত হবে। 

এইভাবে সেন্ট টমাস এযাকুইনাস দান্তের একটি কঠিন প্রশ্রের সমাধান: 
করলেন । 


দ্বাদশ সর্গ 
সৌরলোক £ আলোকমৃত্তিদের দ্বার! গঠিত দ্বিতীয় চক্র 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সেপ্ট টমাস এ্যাকুইনাসের কথা শেষ হতেই সেই বারোটি আলোকমুতির 
বারা গঠিত চক্রটি আবার ঘুরতে লাগল । পরে দেখা গেল সেই চক্রটি আর 
একটি অনুরূপ চক্রের ছার! বেষ্টিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় চক্রটির ভিতর “থকে 
সেণ্ট বোনাভেঞ্চার নামে ফ্রান্সিসএর দলতুক্ত এক আত্মা এগিয়ে এসে সেপ্ট 
ডোমিনিকের প্রশংসা করতে লাগল, ঠিক আগের স্বগে যেমন সেণ্ট টমাস 
ভোমিনিকান দলের লোক হয়েও সেণ্ট ফ্রান্সিসের গুণগান করেন । সেন্ট 
বোনাভেঞ্চার নিজের ও অন্যান আলোকমৃত্তিদের পরিচয় দিল। 

সেণ্ট টমাসের যুখ থেকে শেষ কথাটি নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই 
আলোকচক্রটি পুনরায় ঘুরতে শুরু করল । আগেকার মত্তই পুর্ণ “বগে ঘুরতে 
স্বুরতে গান গাইতে লাগল । কিন্তু একবার কক্ষপথে না ঘুরতেই আর একটি 
অনুরূপ চক্র এসে বেই্টন করে ফেলল সেই চক্রটিকে | সেই চক্রস্থিত আলোক- 
মৃতিগুলিও ঘুরতে ঘুরতে গান গাইতে লাগল । 

তাদের গানের সুর এমনই মধুর ছিল যে কাব্যকলার অধিষ্ঠান্রী দেবী মিউজ 
ও সাইরেনের কণ্স্বরও এত মধুর ছিল না । 

জুনে! যখন তার সহচরী আইরিসকে স্থদূর মেঘলোকে ছেড়ে দেয় তখন 
আইরিস এক মনোরম রামধন্ুর সৃষ্টি করে। সেই রামধন্ুর মধ্যে যে সাতটি রং 
থাকে তার মধ্যে বাইরের চক্রের রংগুলি অন্তর্বর্তী রংগুলির থেকে উজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে। তেমনি প্রথম চক্রাটকে ঘিরে থাকা দ্বিতীয় চক্রটিকে বেশী উজ্জল 
দেখাচ্ছিল। 

মহাপ্রাবনের সময় ধর্মপ্রাণ নোয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের এক চুক্তি হয়। নোয়ার 
প্রার্থনা ছিল ঈশ্বর “ঘন এমন সর্বধ্বংসী মহাপ্রাবন পৃথিবীতে কখনে! না 
পাঠান । ঈশ্বর তাতে সম্মত হয়ে তার চুক্তির প্রতীকম্বকপ এই রামধঙ্গ 
দেখান নোয়াকে | 

কোন উৎসবের শেষ দিকে নৃত্যরত শিল্পীর]! যেমন একবাক্যে এক থরে 


ডিভাইন কমেডি ৩৪৯ 


গান গাইতে থাকে তেমনি সেই আলোকমৃত্ির৷ সমন্বরে জোরে এবার গান 
গেয়ে উঠল । তার পর তাদের মধ্য হতে একটি কণ্ঠস্বর সোচ্চার হয়ে উঠল সহদ| ৷ 
সে কগ্ঠন্বর বলতে লাগল, এবার আমি এমন এক ধর্মনেতার গুণগান করব 
ধিনি আমাদের ধর্মনেত! সম্পর্কে যে গুণগান এতক্ষণ গুনলে তার মূল উৎস। 
আমি তাঁদের সকলকেই এক করে দেখছি এই কারণে যে তার। সমান্তরাল 
ভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে এক অঘোষিত শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে গেলেও 
ঠাদের দুজনের গৌরব সমানভাবে উজ্জল হয়ে আছে আজও । 

তাদের এই মিলিত গৌরবে উজ্জল আলোকরেখা অস্নসরণ করে থুস্টের 
আদর্শে পাপী তাপী অসংখ্য মানুষ মুক্তি লাভ করে। এই দুজন ধর্মনেত1 হলেন 
সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট ডোমিনিক | খুষ্ট যেন এই ছুজন ধর্মনেতার উপর তার * 
*রিদ্রবধূ লেডী পভাটির সমন্ত দায়িত্বভার অর্পণ করেন । 

যে পাশ্চমাথাু বসন্তে বার্তা বয়ে আনে ইউকোপে সেই পশ্চিমাবায়ু 
প্রবাহিত স্পেনের পশ্চিম উপকূলে বিষ্কে উপসাগরের তীরে কালাহোরা নগরে 
ভল্ম হয় সেণ্ট ডোমিনিকের ! (সই কালাহোর। নগরীতে এক আশ্চর্য রাজ- 
প্রাসাদ ছিল যার উপরে ও নিচে ছুটি সিংহ ছিল | এই 1সংহ দুটি ছিল জয় 
পরাজয়ের প্রতীক । প্রাসাদের উপরে অবস্থিত সিংহটি হচ্ছে জয় বা অপরকে 
দমন করার প্রতীক আর নিয়ে অবস্থিত দিংহটি হচ্ছে পরাজয় ও অপরের ছ।বা 
দমিত হবার প্রতীক চিহ্ন । 

এই কালাহোর! নগরীতে জন্ম হয় সেই নিও।ক বীর সাধু রুষের যিনি 
তীর বন্ধুদের প্রতি ছিলেন সতত সদয় এবং শত্রদের প্রতি ছিলেন ভীতিপ্রদ ৷ 
এই সাধুপুরুষ এমনই জন্মসিদ্ধ ছিলেন যে তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করার 
সময় এক স্বপ্ন দেখেন ; তিনি এক কুকুর প্রসব করবেন আর ঢ্ই কুকুরের মুখে 
থাকবে একটি জ্বলন্ত মশাল। তাই ডোমিনিক . সঙ্বের লোকদের ঈশ্বরের 
সারমেয় ব! কুকুর বলা হয় । ঈশ্বর এইভাবে ভ্রণদেহের মধ্যে মস্তিফ গঠিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে সরাসরি নিজের হাতে আত্ম। সঞ্চার করেন। 

ডোমিনিকের যখন নামকরণ হয় তখন তার ধর্মমাতা এক আম্র্য স্বপ্রে 
দেখেন, ডোমিনিকের যুগলের উপরে এক জ্বল নক্ষত্র কিরণ দান করছে 
এবং সেই নক্ষত্রের ঘারা সমগ্র জগৎ আলোকিত হচ্ছে । তারপর ডোমিনিকের 
দেহমনের গতিপ্রকৃতি দেখে তার নামকরণ কর! হয় । লাতিন ভাষায় ডোমিনিক 
অর্থাৎ প্রভু । তার নাম ছিল ডোমিনিক। আজ তারই জীবন, কর্ষ ও বাণী 


৫ ০ দানে রচনাসমগ্র 


এখন আমি ব্যক্ত করব । খুস্ট যেন এই সাধুপুরুষকে জগতের কল্যাণ নাধনের 
জন্ক তার ধর্মোগ্ানে আহ্বান করেন। 

খুস্টের প্রেরিত দূত হিসাবে নিজেকে সব সময় ভাবতেন ডোমিনিক। 
খুস্টের প্রথম উপদেশাবলী তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মেনে চলতেন। সে বাণী 
হলে। দারিদ্র, সতত আর ধর্মাল্গগত্য । মনে প্রাণে ধর্মজীবন যাপন করতে 
হলে মানুষকে তার যথাসবন্ব দরিদ্র জনসাধারণকে বিতরণ করে নিজেকে নিঃস্ব 
হয়ে সরল অনাভন্বর জীবন যাপন করতে হবে। তাকে সৎহতে হবে আর 
ধর্ষীয় নির্দেশগুলি মেনে চলতে হবে । 

অনেক সময় দেখ! যেত ডোমিনিক কোন এক নির্জন জায়গায় মাটির উপর 
: চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতেন নীরবে । তার এই অবস্থা দেখে তার ধাত্রী আশ্চর্য হয়ে 
যেত। তান যেন তখন সেই অবস্থায় নীরবে বলতে চাইতেন । আমি এই 
কাজের জন্তই এসেছি। 

নামের সঙ্গে অর্থের এমন মিল আর দেখা যায় না। ডোমিনিকের পিতার 
নাঁষ ছিল ফেলিল্প আর মাতার নাম ছিল জোয়ান্না। ফেলিক্মের অর্থ হলো 
পরম সুখে স্থবী আর জোয়া্না বা হিক্র ভাষায় “জিওভানা” অর্থ হলে। 
হিক্রদের দেবতা জেহোভার মহিমায় মণ্ডিত । 

ডোমিনিক জ্ঞানবিগ্ভালাভের খাতিরেই নিঃম্বার্থভাবে পড়াশুনে। শুরু 
করেন। আটিয়ার ধর্মযাজকের! ও থ্যাভেউসের মত চিকিৎসকেরা! শুধু অর্থ 
«ও উচ্চাতিলাষের খাতিরেই জ্ঞানবিদ্যার চর্চ। করতেন। 

ধর্মতত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করে ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন 
'(ডোমিনিক। ধর্মের ক্ষেত্র হতে যত সব আগাছ! ব। অবাঞ্ছিত বস্তগুলিকে 
উপবুক্ত যুক্তি তর্কের দ্বারা উৎপাটিত করে অধ্যাত্মসাধনার 'আাঙর গাছটিকে 
সফত্বে লালিত করেন। তাকে সজীবভাবে বধিত করে তোলেন। ধর্ম 
জগতের গুরু পোপের পদটি খুবই গুরত্বপূর্ণ ঃ কিন্তু রোমের পোপ অগ্টম 
বনিফেস অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। 

সেপ্ট ভোমিনিক কিন্তু ধর্মযাজকদের বা পোপদের দারিদ্র্যের উপর জোর 
.দেননি। তিনি বলেননি যার যা! আয় তার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ 
'রিত্রদের সেবায় দান করতে হবে । তিনি শুধু বলেছেন পোপদের বা ধর্ম- 
যাজকদের একমাত্র কাজ হবে ভ্রান্ত জগৎকে ধর্মপথে ন্যায়পথে পরিচালিত 


'কবা। 


, ডিভাইন কমেডি ৬৫১ 


নাস্তিকদের উচ্ছেদের জন্তও অনেক চেষ্টা করেন সেপ্ট ডোমিনিক। ভার 
স্মানলে প্রোভেন্দে আলবিগেনিয়ার নেতৃত্বে নাস্তিক অবিশ্বাসীর দল মাথা 
তুলে উঠলে ডোমিনিক কঠোর হন্তে তা দমন করেন। কথিত আছে 
ভোমিনিকই ' নাকি “ইন্কুইজিশীন” বা বিধর্মাদের উপর নির্যাতনের প্রথা 
প্রবর্তন করেন। ডোমিনিকের অত্যাচারে অনেকে নাকি দেশ ছেড়ে অন্তত্র 
চলে যয়। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। অনেকে আবার এসব কথা অস্বীকার করেন । 

ধর্মরক্ষার জন্য সেন্ট ডোমিনিক য। করেন তার সহকর্মী সেন্ট ফাঙ্সিস তা 
করেননি । সেন্ট ফ্রান্িস সে দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তার কথা 
আমার আগে টমাস বলেছেন তোমাদের । কিন্ত ফ্রান্সিসের জী'বত কালে 
ও তার মৃত্যুর কিছুদিন পর্যন্ত তার শিল্ের] ত।র আদর্শ অনুদরণ করে চললেও; 
আজ তার দলের আদর্শচ্যুত ঘটেছে। যে আদর্শের ভিত্তিভূমির উপর 
একদিন ত *; বাড়ায় অ!জ তাদের অনেকেই সে ভূমির উপর দাড়িয়ে নেই। 
তারা বিচ্যুত হয়ে পড়েছে তাদের অবলম্থিত ধর্মাদর্শ থেকে। কিন্তু এমন 
একদিন শীঘ্রই আসবে যেধিন এই সেপ্ট ফ্রান্সিস দলের ব্যাপক আদর্শ- 
চ্যুতির জগ্য তাদের আক্ষেপ করতে হবে । 

আব্ডিয়৷ নামে একটি গ্রামের ম্যাথিউ নামে এক ব্যক্তি প্রথম সেপ্ট ফ্রান্সিস 
দলের দ্বারা প্রবতিত বিধিনিষেধগুলি শিখিল করেন। আবার পেডিমণ্ট 
শহরের আর একজন এর বিরোধিতা করে। তখন পোপ ক্লীমেন্ট এই ছুটি 
মতবাদের মধ্যে সামগ্তশ্য বিধান করেন । 

আমার নাম বোনাভেঞ্চার | কোন পাহাডের উপর অবস্থিত ব্যাগনো- 
রেগিও গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি মাত্র বাইশ বছর বয়সে সেণ্ট ফ্রান্সিস 
দলে যোগদান করি এবং নিষ্ঠ'র সঙ্গে সে দলের ধর্মাদর্শ মেনে চলি । 

এবার আমি দ্বিতীয় চত্রস্িত আলোকমৃতিদের নাম একে একে 
বলছি। প্রথমে বলছি অগ্টেন ব1 ফ্রা এ্যাগ্‌নস্টিনোর কথা। উনি ছিলেন 
ফ্রান্সিস দলভুক্ত এক যাজক। তার পাশে আছেন ইলিউমিনাতো । ইনি 
ফ্রান্সিস দলের লোক, পরে নেতা হন। এর পর আছেন সেণ্ট ভিক্টর, পিটার 
ম্যার্জিয়েডর, পিটার স্পেন, আছে ভবিস্তদ্বঞ নাথাম। ক্রাইসোস্টম, 
আনসেষ, দোনাতাস। ওদিকে দীড়িয়ে আছেন ধর্মতান্বিক রাবানাস, 
কানাব্রিয়ার মঠাধটক্ষ ও জোতিষী জোয়াচিম। 

এইভাবে আমি ডেমিনিকদের গুণগ!ন সম্পূর্ণ করলাম । টমাস গ্যাকুইনাস 


৩৬২ দাক্তে বচলাবমগ্র 


সেপ্ট ফ্রান্সিসের গুণগান করতে গিয়ে যেবাখ্িতা ও আবেগময় সৌজন্ত 
প্রকাশ করেন তাতে আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যাই। 


ত্রয়োদশ সর্গ 
সৌরলোক £ যুশ্ম চক্রের গান 
কাহিনীসংক্ষেপ 


ছুটি চক্র একযোগে অর্থাৎ মোট চব্বিশটি আলোকমৃতি দাত্তে ও 
বিয়াত্রিসকে ঘিরে গান করতে লাগল । তার! ঈশ্বরের মধ্যে তিনটি সতার 
ও খুস্টের মধ্যে ছুটি সত্তার গুণগান করতে লাগল । তারা সকলে গান 
থামালে সেণ্ট টমাস তার কথায় দান্তের মনে যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় হয় তার 
উত্তর দান করেন। পরিশেষে তিনি বুদ্ধিগত বা নীতিগত যে কোন বিষয়ে 
হঠকারিতাব্র সঙ্গে কোন কিছু বিচার কর"'র বিরুদ্ধে সতক করে দেন। 

আমি তখন কি দেখেছিলাম সে বিষয়ে যে ধারণ! করতে পারবে একমাত্র 
সেই কল্পনা করতে পারে" আমি কি বলেছিলাম । আমি তখন দেখেছিলাম 
নৈশ আকাশে পনেরটি নক্ষত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উজ্জল কিরণ দন 
করছে। সেই নক্ষত্রগুনির কয়েকটিকে মাইনসকগ্া এরিয়াডনের মালার 
মত দেখাচ্ছিল। এক্রিয়াডন তার বিবাহের সময় বেকাসের সঙ্গে যে মাল৷ 
বিনিময় করে সে মাল! তার মৃহ্্যকালে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত 
হ্য়। 

এ্যাপোলোব আর একটি নাম হলো পীয়ান। প্রথম ও দ্বিতীয় চত্রস্থিত 
আত্মার ষে গান গাইছিল সে গান কোথাও শোনা যায় না। ডেলপের 
পুরোহিতর! ব1 বেকাঁনানর! যে গান গায় সে গান স্বর্গের এই গান থেকে 
সম্পূর্ণ পুথক। সেই সব আত্মাদের উজ্জ্রনতা আকাশের সর্বাপেক্ষ। উত্জল 
নক্ষত্রকেও হার মানিয়ে দেয়। তাদের গানের ছন্দ তাল অন্ত যে কোন 
পাধিব গান হতে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ । 

ষে টমাস গ্যাকুইনাস আমাদের একটু আগে সেট ফ্রান্সিসের কথা ও 
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কাহিনী বলেছিলেন তিনি আবার কথা বলতে গুরু করলেন । তিনি আমাকে 
বললেন, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর এর আগেই দান করেছি । এর পর 
আমি তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দান করব। 

আমি তোমাকে বলেছিলাম, ঈশ্বর রাজ। সলোমনের মস্তিফে যে জ্ঞানবুদ্ধি 
দান করেছিলেন তা অন্যশ্কান মানুষের মধ্যে কোথাও দেখা যায় না। তাতে 
তোমার মনে সংশয় জেগেছিল ; মানবজাতির আদি পিতা আদম বা ধীন্ 
খুষ্টের জ্ঞানবুদ্ধি সলোমনের জ্ঞানবুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ নয় কেন? আমি যা 
বলেছি ত1 ভাল করে ভেবে দেখ, আমার কথার সঙ্গে তোমার বিশ্বীস মেলে 
কি ন।। 

কষ্টিতত্ব সম্পর্কে আমার সর্বপ্রধান কথা হলে! এই যে জাগতিক বা! মহা- 
জাগতিক যে কোন পাথিব অপাথিব বা নশ্বর অবিনশ্বর কোন ঈশ্বরের 
বিশুদ্ধ ভা বা বাণী হতে উদ্ভুত। জশ্বর প্রেমের বশবর্তী হয়েই সব কিছু 
হুষ্টি করে থাকেন। পিতা হতে যেমন পুত্র কষ্ট হয় তেমনি পরম পিতা ঈশ্বর 
হতেই বিশ্বত্রক্মাণ্ডের সকল বস্ত ও জীবের জম্ম হয়। আলো হতে যেমন আলোর 
তৃষ্ট হয় তেমনি দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন ঈশ্বর হতেই এই সব আলোকমৃতিগুলির 
উৎপত্তি হয়। 

নয়টি প্রধান ধর্মাদেশ ঈশ্বরের দ্বার গরদত্ত হয় এবং এই উপদেশাবলী যার! 
যথাযথভাবে মেনে চলে তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ । ঈশ্বরের দিব্য জনের আলো 
ক্রমশ পরিশ্রাত হতে হতে যত নিম্ন দিকে অবতীর্ণ হয় ততই তাক্ব যতি কমে 
যায়। ঈশ্বর নিজের হাতে য! কিছু সৃষ্টি করেন তার মধ্যে ঈশ্বরের গুণগুলি 
যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়। যে সব বস্ত ঈশ্বর পরে'ক্ষভাবে 
হি করেন, সেই সব বস্তব অপেক্ষাকৃত ইতর ও নিকৃষ্ট এবং তাদের মধ্যে 
ঈশ্বরের সব গ্রণ সঞ্চারিত হয় না এবং যাও বা সঞ্চারিত হয় তা কিছুটা 
বিকৃত হয়ে যায়। পৃথিবীতে যে সব মানুষ ছুনীতিপরায়ণ তার! ঈশ্বরের 
মুখ্য গুণের অধিকারী হতে পারেনি। পৃথিবীর সব বস্ত যদি সরাসরি ঈশ্বরের 
দ্বারা স্ষ্ট হত প্রত্যক্ষভাবে তাহলে সেই সব বস্তগলি শুদধিন্ন্দর হয়ে উঠত। 
ঈশ্বর প্রত্যক্ষভাবে ৃষ্ট করেন একমাত্র মানব জাতির পিতা আদমকে । 

তবে এখানে, তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ঈশ্বর যদি প্রক্কৃতিকে 
সরাসরি কৃষ্টি করে' থাকেন তাহলে সেই প্রকৃতির সববস্ত সুন্দর হয় ন) 


কেন? 
২৩ 
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ঈশ্বর এক অনন্ত প্রেমের পূর্ণ অবতাররূপে যাীণ্ুকে সৃষ্টি করেন এবং 
তিনি কুমারী মাতা মেরীর গর্তে জন্মগ্রহণ করেন বলে তার মধ্যে মানবিক সত্তা 
ও প্রশ্বরিক তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। পরম পিতা ঈখরের সকল সদৃগুণ 
পরিণত আত্মপ্রকাশ লাভ করে যীশুর মধ্যে। যীশুর মধ্যে সম্যকভাবে 
বিকশিত ঈশ্বরের এই গুণগুলি আর কোন মগের মধ্যে এমন পূর্ণমাত্রায় 
আত্মপ্রকাশ করেনি আর কখনো করবেও না। 
এর পর যদি আর আমি কোন কথা না৷ বলি, দি এইখানেই থেমে যাই 
তাহলে তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে আমি আর একজন যে পরম জ্ঞানীর কথ! 
বলেছি সেকে এবং কি করেই বা তার মধ্যে সেজ্জান সম্ভব হলে! । শোন 
আমি বলছি তার কথা। 
তিনি হলেন রাজা! সলোমন। কোন এক রাত্রে সলোমনের স্বপ্নে আবিভ্ত 
হয়ে সলোমনকে বর প্রার্থনা করতে বলেন ঈশ্বর । সলোমন তখন ঈশ্বরের 
কাছে চায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর উপলব্ধিসিদ্ধ এক অন্তর | সলোমন বলে, “হে ঈশ্বর, 
আমাকে শুধু সেই জ্ঞান দাও যার আলোকে আমি ন্যায় অন্যায় বিচার 
করে দেখতে পারব, যার মাধ্যমে আমি তোমার ত্য মাগষদের ভালমন্দ বিচার 
করতে পারব | ঈশ্বর তখন খুশি হয়ে বললেন, যেহেতু হুনি আমার কাছে 
দীর্ঘ জীবম, ধনসম্পদ বা শক্রনিধনের কোন বর চাওনি, চেয়েছ শুধু শেঠ জ্ঞান 
আব বিচারবুদ্ধি আমি তোমাকে তাই দিলাম। আরম তোমাকে দিলাম 
উপপন্ধিসিন্ধ এক অন্তর আর অপাধারণ এক বিচারবুদ্ধি যা আর কোন, 
মানুষের মধ্যে কখনে! পাওয়। যাবে না । তোমার তুলনীয় মান্য আর পৃথিবীতে 
আসবে ন৷। (পোস্ট তে সারেকতার সিৎ) 
সলোমন শুধু চেয়েছিল নৈতিকজ্ঞান | জ্ঞান বিজ্ঞানের আরো! যে সব বিষয় 
রয়েছে ত। জানতে চায়নি সে। যেখন ধর, আকাশের সৌরনগুলের গ্রহনক্ষত্র- 
গুলি এক। ঈশ্বর চালন। করেন না আরে! অনেকে আছে তা৷ জানতে চায়নি 
গুলোমন। জানতে চায়নি ছুটি আশ্রপনবাক্য ভ্রান্ত হলে তার থেকে সঠিক 
িদ্ানত লাভ করা খায় কি না। সেজানতে চায়নি জ্যামিতিক সত্য পৃথিবীর 
'ল্ধব্র সমানভাবে প্রযোজ্য হবে কি ন| এবং প্রথম গতি বলে কে'ন কিছু আছে 
ফি ন| অর্থাৎ জগতে যে গতি আমর। দেখছি সে গতি গ্রবমূ সঞ্চারিত হয় কোন 
বন্তর মধ্যে। 
এ সব দার্শনিক গাণিতিক ব| বৈঞ্ানিক জনের বিষয়কে বাদ দিয়ে 
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সলোমন শুধু চেয়েছে রাজকীয় বিচ'রবুদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞান এবং 
ঈশ্বরের কাছ থেকে তা সে পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে এবং সে জ্ঞানে অতুলনীয় এক 
পূর্ণতা লাভ করেছে সে। 

এবার ভেবে দেখতে হবে কোন রাজাব্র বিচাব বুদ্ধি আর নীতিজ্ঞানের 
সঙ্গে সাধারণ মানুষের নীত্জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির পার্থক্য আছে কি না । কোন 
রাজার পক্ষে যে বিচারবুদ্ধি বা নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব সে বুদ্ধি 
বা জ্ঞানের সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বর- 
পুত্র ষীণ্ডর পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছিল । 

এর পর বলব সাধারণ মানুষের কথা । মান্য সাধারণত: হঠকারী । যার! 
কোন কিছু বিচার না করে সিদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করতে চায় তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কখনই 
পরিণতি লাভ করতে পারে না। মাছ ধরার কলাকৌশল ন। জেনে কেউ যন্দ 
মাছ ধরতে ৭17 তাহলে সে যেমন ম!ছপায় ন| তেষনি কেউ যদিজ্ঞানগত 
যোগ্যতা অর্জন না করে সত্যের মাছ ধরতে যায় তাহলে সে বাথ হয়। দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ বল! যেতে পারে গ্রীক দার্শনিক পার্থেনাইডন্‌ ও তার শিষ্যদের কথা । 
পাথেনাইডস জ্যামিতিক নিয়ম না মেনেই বৃত্তকে বগ বলে চালাতে চেয়েছিলেন 
এবং গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল্‌ তার নিন্দা করেন। দার্শনক মেলিসাদ 
ছিলেন পার্থেনাইডন্এর শিষ্য । ধর্মতাত্বিক সিলেবিয়াস ও এররয়াস শাস্- 
বাকাকে তুল প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান। 

সিলবিয়াস ঈশ্বর, থুষ্ট ও হুলি গোস্ট বা স্বর্গীয় প্রেত__এই ত্রয়ীতব 
অস্বীকার করে বলেন ঈশ্বর ও তীর পুত্র থুস্ট এক এবং অভিন্ন। এরিয়াস কিন্ত 
বলেন অন্ত কথা । তিনি বলেন ঈশ্বর ও খুষ্ট পৃথক সত্তা । এরিয়াসের এই 
মতবাদের ফলে খুস্টধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছুই দলের উদ্ভব হয়। 

বাক। তরোয়ালের দ্বাত্রা যেমন যুদ্ধ জয় করা যায় ন| তেমনি বিরত সত্য 
বা শান্্বাক্য দ্বারাও জীবনে বড় কাজ করা যায় না। বসন্তের আগে কেউ 
যেমন গোলাপ পেতে পারে না, শীতে যেমন গোলাপ তুলতে গেলে শুধু তার 
কাটাই পেতে হয়, ফসল পাকার আগে কোন চ'বী যদি লাভের অন্ক কষে 
তাহলে পরে যেমন তাকে আক্ষেপ করতে হয় তেমনি জ্ঞানবু্ধি পরিণতি লাভ 
না করলে সত্য খু জতে যাওয়া উচিত নয়। যদি কেউযায় তাহলে একটি মহা- 
সমুদ্র অতিক্রম করে এসে অবশেষে বন্দরের কাছে ডুবে যাওয়! একটি ভগ্ন 
নিমজ্জিত জাহাজের মতই তাকে ব্যর্থ ও হতাশ হতে হয়। 


৩৪৩ দাস্তে রচনাসমগ্র 


জ্যাক জিলের মত সাধারণ লোকেরা ষেন এক মিথ্যা আত্মস্তরিতান্ব 
বশবর্তী হয়ে মনে না করে তারা যে সব মানুষকে ভাল মন্দ হিলাবে বিচার: 
করছে আসলে তারা তাই। পরে তাহলে তাদের আক্ষেপ করতে হবে। 
কারণ মান্গষকে বিচার করার রন নরারালির রর সত 
যাওয়া ঠিক নয়। 


চতুদ্শি সর্গ 


পুনরভ্যু্থান সম্পর্কে বিয়াত্রিসের প্রশ্ন ঃ সলোমনের উত্তর 
কাহিনীসংক্ষেপ 


শেষ বিচারের পর যে দ্দিব্য জ্যোতির এক একটি অংশ তাদের পরিবুত 
করে রাখবে তার তারতম্য কিভারে নিণীত হবে সে বিষয়ে দাস্তের পক্ষ 
থেকে বিয়াতিস প্রশ্ন করল সেই সব চক্রস্থিত আলোকমূতিগুলিকে | এর 
উত্তরে সলোমনের আত্মা ঈশ্বরের মহিমা, রূপকল্প, প্রেম ও জ্যোতি__এই চারটি. 
গুণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করল । 

এমন সময় তৃতীয় 'একটি অনুরূপ চক্র আবিভূতি হলে! । কিন্ত দাস্তে তা 
দেখার আগেই তিনি দেখলেন শুক্রগ্রহ হতে সহসা মঙ্গলগ্রহে উঠে এসেছেন । 
মজলগ্রহে এসে তিনি দেখলেন শুভ্র উজ্জল কয়েকটি আলোকমূতি একটি 
ক্রসের আকার ধারণ করেছে। দাস্তে তার মধ্যে খুস্টের ছায়ামূতি দেখতে 
পেলেন। তখন সেই আলোকমৃতিগুলি স্তোত্রগান করতে লাগল সুমধুর, 
স্বরে । এর আগে স্বর্গের অন্ত সরগুলিতে যে সব স্তোত্রগান শুনেছেন তার 
থেকে এ গান আরো! অনেক মধুর | 

জল পরিপুর্ণ কোন পাত্রকে বাইরে বা! ভিতর থেকে নাড়া দিলে তার মধ্যে 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কতকগুলি তরজবৃত্ত রচিত ভয় এবং সেই তরঙ্গগুলি কেন্দ্র হতে যাত্রা 
গুরু করে পাত্রগাত্রে প্রতিহত হয়ে আবার কেন্দ্রে ফিরে আসে । এই চিত্র- 
কল্পটি আমার যনে পড়ল বিয়াত্রিসের কথা গুনে। টমাস এযাকুইনাসের 
কথা শেষ হতেই পাত্রগাে প্রতিহত তরঙ্গগুলির কেন্দ্রাভিমুখে প্রত্যাবর্তনের 
মতই কথ। গুরু করল বিয়াত্রিস। 


ডিভাইন কমেডি ৩৫৭ 


বিয়াত্রিস সেই সব আত্মাদের লক্ষ্য করে আমাকে দেখিয়ে বলল, এই 
লোকটি একটি সত্য জানতে চায়। কিন্তু সে কথা সে ব্যক্ত করতে পারছে ন|। 
ওকে তোমর। বলো, আজ যে জ্যোতি তোমাদের পরিবৃত করে রয়েছে, শেষ 
বিচারের পরও কি সে জ্যোতি তোমাদের দেহকে পরিবৃত করে রাখবে ? 
তোমর! যখন শেষ বিচারের পর আবার নরদেহ ধারণ করবে তখন এই দিব্য 
'জ্যোতির উজ্জ্বলতা সহ করতেসপারবে ত ? 

বিয়াত্রিসের কথ! শুনে যীশুর জন্মকালে বেখলেহেষের আনন্দোৎসবমত্ত 
শিশুদের মত আনন্দে মত্ত হয়ে উঠল আলোকমুতিগুলি। তারা স্মধুর স্বরে 
বিগলিত আবেগের সঙ্গে স্তোত্রগান গাইতে লাগল । তারা হয়ত খেয়াল করেনি 
তাদের এই আনন্দপ্রদায়িনী অলৌকিক গীতিরসন্ুধার মূল উৎস সেই ঈশ্বর 
যার পরম সত্তার মাঝে এসে মিলিত হয়েছে পরম পুরুষ যীশুর মানবিক ও 
দৈব ছুটি সতত; . সেই স্তোগানের দ্বারা তারা সেই ঈশ্বরকে প্রীত করতে 
চাইছিল। তাদের সেই ম্মধূর সমস্ত স্তোব্রগান যেন ফিরে যেতে চাইছিল 
তাঁদের উৎস-দেশে। 

প্রথম চক্রটির মাঝথান থেকে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিব্য জ্যোতিসম্পন্ন এক 
আলোকমুতি এগিয়ে এসে দেবদৃতস্থলভ কণম্বরে বলল, এই স্বর্গের ভোজসভ। 
যতদিন চলবে ততদিন অম্লান থাকবে আমাদের এই জ্যোতির উজ্জ্বলতা, তত 
দিন অক্ষুপ্ন থাকবে আমাদের ঈশ্বরপ্রেম। এই অকৃত্রিম অনন্ত ঈশ্বরপ্রেমই 
আমাদের এই জ্যোতিগুলিকে দান করে এখন অপ্রাকৃত উজ্জলত!। 

শেষ বিচারের পর যখন আমর! নূতন দেহ ধারণ করব তখন আরে উজ্জ্বল 
হয়ে উঠবে আমাদের জ্যোতি । আমাদের প্রাণশক্তি যাবে বেড়ে । আরো 
্বচ্ছ হয়ে উঠবে আমাদের অন্ত্দুষ্টি আর বিচারবুদ্ধি। অন্তদূ্তি ষত স্বচ্ছ হবে 
ততই আমাদের ঈর্খরপ্রীতি বেড়ে যাবে আব ততই আমাদের দেহের মধো 
প্রাণশক্তির উত্তাপ বাড়তে থাকবে উত্তরোত্তর । কয়লা যেমন আগুনে পুড়েও 
আকারে বা আয়তনে তাই থাকে, শুধু তার রংটা বদলে যায়, তেমনি এই 
আলোর দ্বারা আমাদের দেহগুলি উজ্জল হয়ে উঠবে শুধু, তাদের আকারগত 
কোন পরিবর্তন হবে না। যে আলো এখন শুধু আমাদের ছায়ামৃতিগুলিকে 
পরিবৃত করে আছে সে আলে! তখন আমাদের দেহগুলিকে পরিবুত করে 
খাকার ফলে আরে। প্রস্কারিত হয়ে উঠবে |. আমাদের দেহের ইন্দিয়যন্ত্র গুলি 
তখন আরো! বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে । এই দিব্য জ্যোতির প্রভাবে কোন দুর্বলতার 


৩৫৮ দানে রচনা সমগ্র 


দ্বারা আচ্ছন্ন হবে না আমাদের চেতন! | তার ফলে আমর! কোন পাপ করব 
না। কোন অন্তায় করব না আমরা। 
একথ! বল! শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন মধুর স্বরে স্তোত্রগান করতে, 
লাগল যে তা শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। আমার মনে হতে লাগল 
তার! এই মুহূর্তে দেহ ধারণ করুক । সেই সব আত্মাগুলি তাদের সকল আত্মীয় 
স্বজনের সঙ্গে একযোগে সেই স্তোত্রগান করতে লর্গিল। 
তখন দেই ছুটি চক্রের বাইরে আর একটি আলোকচক্র দেখ! দিল। 
তৃতীয় চক্রটি প্রথম ছুটি চক্রকে ঘিরে ফেলল ঠিক যেমন প্রত্যাষে পৃব দিগন্তে 
একটির পর একটি করে আলোর রেখা ফুটে ওঠে, ঠিক যেমন সন্ধ্যাকাশে 
একের পর এক করে নক্ষত্র ফুটে ওঠে । কয়েকটি আলোকমযৃঠির দ্বার। গঠিত 
সেই চক্রটি কোথা হতে এগিয়ে এসে চক্রাকারে আবার চক্রহটিকে বে্টন করে, 
ফেলল। সেই চক্রস্থিত আলোকমূৃতিগুলি এত উজ্জল ছিল যে আমি আমার 
চোখ দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে তাদের দেখতে পারছিলাম ন1। 
কিন্তু বিয্াত্রিস আমার মত কিছুমাত্র বিহ্বল না! হয়ে হাসতে লাগল 
আমার দিকে তাকিয়ে । বিয়াত্রিসের দেহের উজ্জলতা এত বেশী বেড়ে গেছে 
মনে হলে! যে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না এবং আমার স্মৃতিতে জেগেও নেই 
সে কথা। 
বিয্লাত্রিসের মুখের সেই অনৈসগ্িক উত্জলতা আমাকে এমন এক 
আত্মশক্তি দান করল যাতে আমি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম আমি কোথায় 
দাড়িয়ে আছি। আমি দেখলাম আমরা আগের গ্রহম্তর থেকে উধ্বতন আর 
এক স্তরে উন্নীত হয়েছি সহসা । এ হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। আমার পাঁশে রয়েছে 
বিশ্লাত্রিস। এই নুতন গ্রহলোকের নক্ষত্রমগুলের উজ্জল হাঁসি যেন সাদর, 
অভ্যর্থন! জানাল আমাদের । 
আমি তখন উৎফুল্ল হয়ে অথণ্ড অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দোশ্টে আমার শ্র্ধার্ধ্য 
নিবেদন করলাম । সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রার্থন! ও উত্তপ্ত 
শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করেছেন ঈশ্বর । 
সহসা! ছুই দলে বিভক্ত একদল লাল উজ্জল আলোকমুতি আবিভূতি 
হলো আমার সামনে । সেই আলোকমূতিগুলি হলে! সেই সব সাধু পুরুষদের 
আত্ম! যারা ধর্মরক্ষার জন্ত গ্রাণবলি দিয়েছেন। আমি তথন চিৎকার ককে 
বললাম, হে ঈশ্বর, এ তোমার কী অন্ভুত হৃষ্টি! 


ডিভাইন কমেডি ৩৫৯ 


সহসা! ছুটি আলোকমূতির দল এমন আঁড়াআড়িভাবে দাড়াল যে তা দেখে 
মনে হলো! যেন একটি জলম্ত আলোর ক্রস। রাত্রির মুক্ত আকাশে ছুটি 
ছধের মত সাদ! ছায়াপথ আড়াআড়িভাবে থাকলে যেমন দেখায়, ছুটি বিদ্যুতের 
চকিত রেখা আড়াআড়িভাবে খেলে গিয়ে এক ক্রস সহি করে তেমনি আমি 
দেখলাম এক আলোর ক্রস। সেই ক্রসের মধ্যে আলোগুলো সচলভাবে 
যাওয়া আসা করছিল ; এক জায়গায় স্থির হয়ে ছিল না। 

সহস! আমার কানে এল এক প্রার্থনার গান। যে সব পানা 
ছুটি রেখার মত দাড়িয়ে একটি 'আলোর ক্রস গড়ে তুলেছিল তারা খুস্টকে 
প্রার্থনার মধ্যে আবাহন করছিল। বলছিল, জাগো মৃত্যু ও নবককে জয় করে 
আমাদের অমৃত দাও । 

সেগান শুনে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল যেন জুসবিদ্ধ খৃস্টের 
মৃতি। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিবশ হয়ে আসছিল আমার 
চেতনা । আরম আমার চেতন] ও বুদ্ধির নিবিড়ত! দিয়ে সে গান শুনতে 
পারছিলাম না। সেই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পারছিলাম না। 

আমার মনে হলে. এইভাবে আমাদের মত যে সব মানবাত্মার! ধীরে, খ্রীরে 
ত্বর্গলোকের স্তর্ড£একে একে একে অতিক্রম করে যতই উপরে যায় ততই এই 
সব অলৌকিক শব্দদৃশ্ঠ দেখাশোনার ক্ষমত। পায় । আরো মনে হলে! এ দৃশ্য 
এর আগের নিম্নতন শুরগুলিকে কোথাও দেখিনি । এগান এর আগে 
কখনে! শুনিনি । 

আমার আরে! মনে হলো স্বর্গলোকের উধ্বতন শ্তরগুলিতে বয়াত্রিসের 
দেহসৌন্দর্ষের শ্বর্গীয় ছ্যতি আর আমাদের এই অপাধিব আনন্দ কিছুমাত্র 
কমবে না। বরং ত উত্তরোত্বর বুদ্ধি পাবে । তা আরো! হুক্মতর ও পবিভ্রতর 
হয়ে উঠবে । 


পঞ্চদশ সর্গ 
সৌরলোক £ সেই আলোর ক্রসের তলদেশে একটি আত্মার গমন 
কাহিনীসংক্ষেপ 


মঙ্গলগ্রহের সেই সব ধর্মযোদ্ধাদের আত্মার! তাদের প্রার্থনার গান থামাল। 
তাদের.মধ্যে একটি আত্মা দাস্তের সঙ্গে কথ! বলার জন্য সেই ক্রসের তলদেশের 
দিকে এগিয়ে এল কক্ষচাত উদ্ধার মত। সেই আত্মাটি নিজের পরিচয় দিয়ে, 
বলল সে দাস্তের উত্তর পুরুষদের একজন | এরপর সে দ্বাদশ শতকের ক্লোরেন্দের 
অধিবাসীরা! যে সব সরল গুণাবলীতে ভূষিত ছিল তার কথ! বলল। | 

মানষের পরোপকার প্রবৃত্তি হতে যেমন দানশীলতার উদ্ভব হয়, লোভ 
লালস! থেকে যেমন হিংসার উদ্ভব হয় তেমনি আমার প্রতি করুণাবশতঃ অর্থাৎ 
'আমি যাতে কথ বলতে পারি তার জন্ত সেই সব আত্মার! তাদের প্রার্থনার 
গান থামিয়ে দিল। মনে হচ্ছি আত্মারপ তার দিয়ে নিমিত সেই আলোক- 
যৃতিদের দ্বারা গঠিত এক অপরূপ বীণাযন্ত্রটি ঈশ্বর নিজের হাতে বাজিয়ে গান 
গাইছিলেন। সে গান শুনে আমারও হৃদয়ে জাগছিল ঈশ্বরের প্রতি অরুত্রিম 
ভক্তিভাব আর প্রাথনার আকুতি । 

সে গ্লান সহস! আমার জন্তই থেমে গেল। সেগান শুনলে মনে আর 
বিষয় বাসন! থকে না, তুচ্ছ কোন পাধিব বস্তর প্রতি আসক্ত:হয়ে মন সেদিকে 
ধাবিত হয়না। সমস্ত মনপ্রাণ ভরে থাকে শুধু এক অপরিসীম অফুরস্ত 
ঈশ্বরপ্রীতিতে | 

শান্ত নির্মল সন্ধ্যার আকাশটাকে সহসা এক অত্যুজ্জল ছটায় আলোকিত 
করে যেমন কোন নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে তেমনি যে সব 
সেন্টদ্রে পুণ্যস্াগুলি একটি আলোর ক্রশ গড়ে তুলেছিল স্ুসংবদ্ধ হয়ে 
পাড়িয়ে, তাদের মধ্য থেকে একটি আত্মা বেরিয়ে এল আমার দিকে । মধ্যযুগে 
বাতির আলোর উপর ব্যবহৃত এয।লাবাস্টারের আবরণ (এক ধরণের মণ 
মর্মর প্রস্তর) থেকে যেমন আলোর ছটা বেরিয়ে আসত তেমনি সেই আত্মাটি 
বেরিয়ে এল। 

স্বর্গলোকে একদিন যেমন গ্যাক্কিসেসের আত্ম! সহসা! তার পুত্র ঈনিসকে 


ডিভাইন কমেডি ৩৬১ 


দেখে বিশ্িত হয়ে পড়ে তেমনি আমিও বিস্মিত হয়ে পড়লাম সেই আলোক- 
সৃতিধারী আত্মাটিকে দেখে । 

প্রার্থনার ভঙ্গিতে সেই আত্মাটি বলল, আমারই দেহের শিরায় শিরায় 
প্রবাহিত হে আমার রক্ত, তুমি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ করুণার দান। তোমার মত 
আমিও কি পাব না ঈশ্বরের অপার করুণা ? 

আমি তার একথা শৌক্মার ঙ্গে সঙ্গে বিয়ান্রিসের মুখপানে তাকালাম । 


বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলাম আমি। কোন কিছুই বুঝতে 
পারছিলাম না। 


অবশেষে সেই আলোকমূতিটি উজ্জলরূপে এগিয়ে এসে আনন্দে উৎচুল্ল 
হয়েকি বলল আমায়। কিন্ধ তার কথার অর্থ এতই গভীর যে আমি তার 
কিছুমাত্র বুঝতে পারলাম না। সে কিন্ত ইচ্ছ৷ করে আমার কাছে তার কথ'র 
অর্থটা /1,.7 ব্র'খতে চাইন্ছিল না। তাঁর সেকথা কোন মানবাত্মার পক্ষে 
বোধগম্য করে তোল! নিষিষ্ধ ছিল তার পক্ষে । কিন্তুআমার ভলবাপার 
ফুলশরের আঘ'তে সে নরম হলো। সেতার সব কথাকে আমার বোধায়ত 
করে তোলার চেষ্টা করল । 
তার কথা আমি যতদুর বুঝতে পেরেছিলাম তাতে মনে হলো মে বলছে. 
হে ঈশ্বর, তোমার নিজের ও যীশুর হুটি সত্ব। পূর্ণ ও মূ হয়ে উঠেছে তেমার 
মধ্যে। আমাদের সকলের প্রণবীছ তোমার দ্বারাই উদ্ভৃত। যে গ্রন্থ প 
করলে ভবিষ্যতের সব কিহ জানা যায় পেই খ্রন্থ পাঠ করে অ; র £কাতুগ্ল 
বেড়ে গেছে । সে গ্রন্থ মান্থষের যত সুখ দুঃখের আলো!ছায়ায় পূর্ণ । 
প্রথমেই বলে রাখি বৎস, তুমি আমানের বংণশরই সন্তান। যে মহীত্বণী 
নারী তোমাকে এই শ্বগলোকে তুলে এনেছে তাকে ধঠ্ব:ন জানাই । তুমি 
যা মনে ভাবছ আমি সব বুঝতে প'র্ছ। মন রাখবে সকলের সব চিন্তার 
মূল উৎস হলো ঈশ্বর। সেখান থেকেই উংসারিত হয়ে সে চিন্তার আলে। 
ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মানুষের মনে । গণিতজ্ঞর| যেমন মনে করেন এক থেকেই 
সব সংখ্যার উদ্ভব তেমনি আমরাও মনে করি জাগতিক মহাক্তাগতিক সকল 
বস্তই ঈশ্বরের বিশ্বচৈতন্ঠের মধ্যে অবস্থান করে। যেহেতু আমর মত 
বর্গের সব আত্মাই যে কোন লোকের মুখ দেখে মনের কথ! বা! ভূত ভবিম্যতের 
কথা সব বলে দিতে, পারে, সেই হেতু আমি কে সে কথা আমাকে প্রশ্ন করে! 
ন।। ত্বর্গে আমাদের সকলের কাছেই এন এক আশ্চর্য মাাদর্পণ আছে যে 


৩৬২ দ্বাস্তে রচনাসমগ্র 


মাছযের কারে! কোন চিত্ত মনের মধ্যে উদয় হতে ন! হতেই সে চিন্তা! প্রতি” 
ফলিত কয়ে ওঠে সে দর্পণে । কিন্ত এই লোকের নিয়ম অন্গসারে তোমার . 
কামন৷ বা! কৌতুহল তৃপ্ত করার আগে তুমি প্রথমে বল কি জানতে চাও ।. 
তারপর আমি তার উত্তর দেব। 

আমি তখন বিয়াব্রিসের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নির্দেশ 
চাইলাম । বিয়ান্রিস জানাতে ইশারায় সেকথা আফ,কে সম্মতি দিলে আমি 
বললাম, ঈশ্বরের মধ্যে যে সব গুণ আছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই 
আর তা৷ এক পরিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে বিরাজ করে । যে সব সাধক বা ভাগ্য- 
বান ব্যক্তি ঈশ্বরকে যথার্থ স্বরূপে দেখতে পায় তাদের মধ্যেও প্রেম এবং প্রজ্ঞা 
এই গুণ ছুটি সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় বিরাজ করে। 

কিস্ত মরণণীল যে সব মানুষের মন অবিদ্যায় ভরা! তাদের চরিত্রের মধ্যে প্রেম 
ও প্রজ্ঞার মধ্যে, কামন! ও বুদ্ধির মধ্যে কোন সঙ্গতি ব! সামঞ্জস্য নেই। তারা৷ 
সাধারণতঃ ভালবেসে যাকে কামনা করে সেই ভালবাসার সত্যকে সমস্ত জ্ঞান 
বুদ্ধির নিবিড়ত দিয়ে শেষ পর্যন্ত আকড়ে ধরে থাঁকতে পারে না। আমিও 
যেহেতু মরণশীল এক মানুষ আমার মধ্যেও এ ত্রুটি এ অপূর্ণতা থাক! স্বাভাবিক 
স্তরাং আমি শুধু আপনার মত প্রেম ও প্রজ্ঞাসিদ্ধ আত্মাদের শুভেচ্ছায় ধন্য- 
বাদ জানাচ্ছি। | 

যথাযোগ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি, হে উজ্জল রত্স্বরূপ এ্রশ্বরিক আশীর্বাদ- 
ধন্ত আত্মা, তোমার পরিচয় দান করে আমার আনন্দবিধান করে! । 

সে আত্মা তখন উত্তর করল, হে আমার বংশধর, আমি যেন তোমারই জন্য 
প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি তোমারই উত্তরপুরুষ। তোমার নামের উপাধি 
এমন একজনের কাছ থেকে উৎসারিত যে একশত বছর ধরে পরিশুদ্ধ 
পর্বতের সানুদেশটিকেই প্রদক্ষিণ করছে সে হচ্ছে আমার পুত্র এবং তোমার 
প্রপিতামহ। তুমি যদি তার জন্ত প্রার্থনা করো ঈশ্বরের কাছে তাহলে: 
অবসান ঘটবে তার এই ক্লান্তিকর শ্রমের । তোমাদের নামের সে উপাধি 
হলে! এালিঘিরি। আমার নাম হলো কাচ্চিগুইদা । আমার আমলে তখন 
ফ্রোরেনস এই আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়নি । তখন নগর-প্রাচীরের সীমানাটা 
প্রসারিত কয়ে আর একটি প্রাচীর দেওয়া হয়। তখন অবিচ্ছিন্ন শাস্তি বিরাজ 
করত ফ্রোরেন্স নগরীতে । কোন উজ্জল শৃংখল হাতে ন্িয়ে পরাধীনতার ' 
বিনিময়ে কোন এখবর্য ভোগ করেনি। 


শাদা | পপুর্ল । শপ পলিদ 
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তখন ফ্লোরেছ্গ নগরীতে পণপ্রথার কোন কঠোরতা। ছিল না। কোন, 
পরিবারে কন্তাসস্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতার মনে ভয়ের সঞ্চার হত না |. 
পথের ধারে £কান ঘরবাঁড়ি শূন্ত থাকত না; সব সময় লোৌকজনে ভি 
ছিল। তথন এস্রিয়ার শেষ রাজ! সার্দানাপ্যালাস এসে বিলাসব্যসন 
আর অত্যাচারের শ্োত বইয়ে দেয়নি। তখন বোলোগনার পরিক্রাক 
ইউসিলেতনি ফ্লোরেন্দ ঈত্বভ্রমণ করতে এসে মন্তিমার্লে। পাহাড় থেকে ফ্লোরেঙ্স 
নগরীর অসংখ্য আকাশচুন্বী সৌধমাল! দেখে বিশ্মিত হয়ে যান। তিনি স্বীকার 
করেন এ্রশখর্ষের দিক থেকে রোমকেও ছাড়িয়ে গেছে ফ্লোরেম্স। কিন্ত আমি 
বলে রাখছি, পতনের দিক থেকেও রোমকে একদিন ছাড়িয়ে যাবে ফ্লোরেন্স। 

অথচ আমি নিজেকে দেখেছি নানি এবং ডেব্বিওর মত নাইট উপাধিপ্রাপ্ত 
বিশিই ধনী ব্যক্তিরা অতি সাধারণ একটা কোট গায়ে দিয়ে বসে থাকতেন, 
আর তন স্ীরাও ঘরে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড় জাম। পড়ে সরল অনাড়ম্বর 
জীবন যাপন করতেন । তখনকার দিনে ফ্রে'বেন্স নগরীর কোন লোক ব্যবসা 
বাণিজ্যের জন্ত ফ্রান্সে গেলে তার ন্্রী তার সঙ্গে যেতে পেত না। কারণ এ 
বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং ত| কেউ ভঙ্গ করলে তার নির্বাসন অথব! নির্জন 
বাসের দণ্ড ভোগ করতে হত। তাই তখন বেনীর ভাগ নারীই গৃহিণীরূপে 
ঘর সংসারের কাজকর্ম ও সন্তানপালনে ব্যস্ত থাকতেন। অবসর সময়ে 
সন্তানদের রূপকথা! শোনাতেন । 

সেকালে এ্যারিগো দেল তোসার কন্। চ্যাংঘেল। বিশ।সব্যসন ও ব্যভি- 
চারের জন্ত কুখ্যাতি অর্জন করে। সেছিল অত্যন্ত অহঙ্কা? এবং বিলাস- 
প্রিয়। তাই তার অশোভন জীবনযাত্রা বিন্বয়মিশিত এক দ্বণার উদ্রেক 
করত ফ্রোরেন্স নগরীর আপামর সকল নরনাব্বীর মনে, বর্তমান কালে যেমন 
কর্ণেসিয়াকে সকলেই দ্বণা করে। আবার তখন ল্যাপে! ল্টারেনে নামে 
এক আইনজীবী প্রায়ই উৎকোচ গ্রহণ করত। তার ব্যাপক ছুর্নীতিপরায়ণতার 
জন্য লোকে তাকে দ্বণা করত, এখন যেমন সিনসিনেতানকে লোকে দ্বণ। করে। 
স্বাদশ শতাবীর ফ্লোরেছ্নে ব্যভিচাব্রিণী ও উচ্ছুংখল গ্ররুতির নারী এবং 
হন্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিল না বললেই চ০৫। এই ধরনের সরল অনাড়নর 
জীবনযাত্রার মাঝে প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ প্রতিটি গৃহে শান্তিপ্রিয় সৎ নগর- 
বাসীর! বাস কন্তত। এমন সময় একদিন আমার মাতা গ্রসব বেদনায় কাতর, 
হয়ে জগন্মাতা মেরীয় আবাহন করেন এবং মেরী তাকে এক পুত্রসন্তান দান্চ 
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করেন। আমিই সেই সন্তান কাচ্চিগুইদা। মরোণ্টো ও এলিসিও নামে 
আমার ছুই ভাই ছিল। আমি পো নদীর তীরবর্তী এক উপত্যকা প্রদেশের 
্যালিধিরি নামে এক নারীকে বিবাহ করি । তার নাম অঙ্গসার্টরই তোমাদের 
বংশের উপাধি গৃহীত হয়। 


বড় ভয়ে আমি সম্রাট কনরাদের অধীনে এক ক্লাজ নিয়ে চলে যাই। 
আমার কাজে সন্তষ্ট হয়ে তিনি আমাকে নাইট উপাধি দান করেন । আমি 
একবার ধর্মযুদ্ধে নাস্তিক সারাসীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করি এবং সেই 
যুদ্ধেই আমি প্রাণত্যাগ করি। যে জগৎ অহঙ্কারে ভরা, মিথ্যা, অস্থায়ী, জড় 
আর লাভের লালসায় কুটিল সে জগৎ ত্যাগ করে আমি এই চিরশান্তির রাজ্যে 
পরম সুখে বাস করছি। 


যোড়শ সর্গ 
মঙ্গলগ্রহ £ পূর্বপুরুষবর্ণিত বংশগৌরবে দাস্তের গর্ববোধ 


কাহিনীসংক্ষেপ 


আপন বংশমর্যাদা ও পূর্বপুরুষদের গৌরবের প্রতি গভীর অরদ্ধাবশতঃ 
'কাচ্চিগুইদাকে তুমি বা আপনি না| বলে আপনার!” বলে বহুবচনে সম্বোধন 
করলেন দাস্তে। ত৷ দেখে মৃহ হাসি ফুটে উঠল বিয়াব্রিসের মুখে । দাস্তের 
আগ্রহ ও অনুরোধে কাচ্চিগুইদ! দ্বাদশ শতাবীর ফ্লোরেন্দের নানা কথা ও 
কাহিনী শোনাতে লাগলেন তাকে । তিনি তার নিজের জন্মকথার সঙ্গে 
সঙ্গে বললেন সেকালের ফ্লোরেছ্দের বু অভিজাত পরিবারের কথা । সেই 
সব পরিবার সেকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করলেও বর্তমানে নি:শেষে বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে তাঁদের সব খ্যাতি.ও গৌরব । বর্তমানে ফ্লোরেক্স নগরীর শোচনীয় 
পরিবর্তন দেখে ছুঃথ প্রকাশ করতে লাগলেন কাচ্চিগই?া ! তিনি বললেন, 
আজ এষন বন নবাগতের প্রাহুর্তাব ঘটেছে ঘর! তাদের অমিত অসংখ্য লোভ 
লালসা আর ব্যাপক হৃর্নীতিপরায়ণতার দ্বারা সমগ্র নগরটটক্ষে কলুষিত করে 
ছুলেছে। পরিশেষে কাচ্চিগুইদা হুঃখ করে বললেন এ]ামিদেই ও বুন্দেলমস্তি 
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নামে দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত ঘবন্বকে কেন্দ্র করে এক বিরাট গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে. 
আজ সার দেশে। 


হে আমার শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য পুর্বপুরুষগগ, আমাদের বংশের ও সারা রাজ্যের: 
গৌরব মুকুট, তোমরা! আমার বক্ষস্থলকে ন্ীত করে তুলেছ এক বিরল গ্ব- 
বোধে। যে ম্বর্গলোকে আমাদের মন সদ! সর্বদ! ঈশবরপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
আছে, কোন তুচ্ছ র বাসনার দ্বারা আমাদের অখণ্ড অন্তরের সেই 
অফুরন্ত ঈশ্বরপ্রীতি খণ্ডিত হয় না কখনো, সেই স্বর্গলোকে বসেও আমাদের, 
বংশমর্যাদায় গর্ববোধ করছি আমি। পরতে পরতে কোন উজ্জ্বল মূল্যবান 
পোষাক যেমন ছোট হয়ে যায় তেমনি তোমর! একদিন তোমাদের উজ্জ্বল যত 
সব কৃতিত্বের দ্বারা যে গৌরব দন করছিল সারা দেশকে, সে গৌরবকে অক্ষু 
রাখতে পারেশি তোমাদের অপদার্থ বংশধরগণ | কারণ তার! কোন বড় কাজ 
করতে ণ|গে।ন অথবা জনের কোন ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়ে 
তাদের বংশগত গৌরবের ধারাবাহিকতা অক্ষুগ্ন রাখতে পারেনি । 


আমার কণ: শুনে বিয়াত্রিস হাসল । মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে । 
স্যার ল্যান্সলটেগ প্রতি বাণী গুইনেভিয়ারের অবৈধ প্রেমাসক্তি দেখে একদিন 
লেডী মেলহত কেশে সতর্ক করে দিয়োছল রাণীকে তেমনি এক নীরব হাসি 
হেসে আমাকে কি যেন বলল বিয়াত্রিস। 


আমি কাচ্চিগুইদ্াকে বললাম, হে আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃপুরু” তুমি আমার 
বক্ষে বংশগোরবগত এমন এক গর্ববোধ জাগিয়ে তুলেছ যাতে নিজেকে আরো 
বড় বলে ভাবতে ইচ্ছা করছে। এক বিরল আত্মপ্রসাদের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে 
প্লাবিত হয়ে উঠেছে আমার সমগ্র অস্তরাত্স । আমাকে তোমার জন্মকথ। 
আরে বিস্তৃত করে বল। বল, তোমার যখন বাল্যাবস্থা ছিল তখন দেশের 
অবস্থা কেমন ছিল। বল, তখন ফ্লোরেদ্সের ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছল । সেণ্ট 
জন ও যে সব যোগ্য লো” ধর্মের ক্ষেত্রটি পরিচালন! করতেন তাদের কথাও 
বল। 


বাতাসের স্পর্শে কোন জলম্ত অঙ্গার যে*শ উজ্জবলতর হয়ে ওঠে সহসা 
তেমনি আমার উৎসাহব্যঞগক কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কাচ্চিগুইদার চোখ 
ছুটো। তিনি ল্লাতিন ভাষায় শাস্তভাবে আমার কথার উত্তরে বলতে লাগলেন: 
মেরীর নাম উচ্চারণ করে আমার মাত! যেদিন আমাকে প্রসব করেন সেদিন 
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থেকে পাচশত আশী বছর কেটে গেছে অর্থাৎ আমার জন্ম হয় এক হাজার 
একানব্বই খ্ুস্টাকে। 
যেখানে ফ্লোরেত্দের বাৎসরিক অশ্বদৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত এবং 
যেখানে নগরের বিখ্যাত এলিসি পরিবারের বাঁড়ি অবস্থিত ছিল আমার জন্ম 
'হুয় সেইখানে । আমার আগে আমার পূর্বপুরুষের কোথ! হতে ঠিক কখন 
“গধানে আসেন ত1। আমি বলতে পারব ন!। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেছ্পে যোদ্ধার সংখ্য। ছিল সেখানকার বর্তমান জন- 
সংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ । কিন্তু তথনকার যোদ্ধাদের গুণগত মান 
ছিল এখনকার যোদ্ধাদের থেকে অনেক উচু । ক্যাম্পি জিরানতে৷ প্রভৃতি 
. গ্রাম থেকে যেসব অধিবাসীর] আজ ফ্লোরেছ্দে এসে বসবাস করছে তার! 
ফ্লোরেদ্দের অতীতের সামরিক এঁতিহাকে নই করে দিয়েছে । তাছাড়া গ্যালার্দে 
ও ত্রেপিয়ানো৷ এই নগর ছুটি ফ্লোরেন্সের অন্ততুক্তি না হয়ে যদি প্রতিবেশী হত 
তাহলে খুব ভাল হত। আর ভাল হত যধি আগুগ্লিও ও সিগনার মত দুজন 
আইনজীবী শ্বেত গুয়েল্ফ দল হতে বিতাড়িত হয়ে রুষ্ণ দলে যোগদান না করত, 
যদি চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায় রোম সমত্রাটদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরোধীতা না 
করে সে নীতি সমর্থন করত । আর যদি সিমিকন্তি থেকে আগত সেই 
বদমাস লোকটা তার স্বদেশে ফিরে যেত তাহলেও খুব ভাল হত। তাহলে 
হয়ত প্রাটো ও পিস্তৈয়ার মাঝখানে এক পাহাঁড়ের উপর বিখ)াত লঘার্ড 
পরিবারের মন্তিমার্পে। নামে যে এক সুরম্য প্রাসাদ ছিল, পিক্তৈয়ার আক্রমণের 
ভয়ে সে প্রাসাদ ফ্লোরেন্সকে বিক্রি করতে হত না । 
কোন নগরে যখন বাইরে থেকে নবাগতরা এসে বসবাস করতে থাকে 
তখন সেই নগরের বিশেষ নাগরিক সভ্যতার 'মধ্যে ফাটল ধরে । কোন মান্ুষ 
ধদি বিভিন্ন ধরনের মাংস থেয়ে ক্রমাগত তার উদরপূতি করে চলে তাহলে 
তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে । কোন নগরে জনসংখ্য। বেশী হলেই তার গুণগত শক্তি 
বাড়বে এমন কোন কথ! নেই । মেষের থেকে বুষের ওজন ও আয়তন বেশী 
বলেই সে বেশী স্বৌরবাঘিত নয়। ভেবে দেখ তুষ্ধানির প্রান্তে লুলি শহর 
কিভাবে রোমানদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় । আবিশ্লেভিয়ার মত শহরও আজ 
খ্বংসভৃপে পরিণত | তারপয় দেখ আফিকার নিকটস্থ কিউসি অর আদ্রিয়াতিক 
সাগরের তীরে অবস্থিত সিঙ্গাগিয়া নগরী কিভাবে ধ্বংস হয়েগেল গুয়েল্ফ ও 
-গিবেলাইনদের সর্বনাশ! গৃষ্যুদ্ধে । শুধু বড় বড় নগর নয়, কত সম্থাস্ত পর্্য 
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*ও গৌরবশালী পরিবারেও ঘটল উখ্থান আর পতন | সমুন্রে যেমন জোয়ার 
ভাট! হয়, জোয়ারের সময় উচ্ভুসিত সমুদ্রতরঙ্গ উপকৃলভাগ প্রাবিত করে; 
আবার ভাটায় সে তরঙ্গমালা অপস|রণ করে আপনা! হতে, তেমনি মানুষের 
সকল কৃতিত্ব একদিন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও তা আবার 
নেমেযায় অধঃপতনের গভীর গহ্বরে । তবে কোন কোন পাধিব বস্ত বা 
কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত দীরঘহীরী হয় এই য| পার্থক্য । ধ্বংস একদিন সকল পাখিব 
বস্তর হবেই। স্থতরাং আমি যদি ফ্লোরেন্স নগরীর সেই সব প্রাচীন গৌরবময় 
পরিবারগুলির উল্লেখ করি তাহলে তাতে কিছুমাত্র বিশ্মিত হবার নেই। 
আমি নিজে দেখেছি উদ্ধি, ক্যাটোলিনি, ফিলিপ্লি, গ্রোস, ওরমান্সি, এযালবে- 
রিক প্রভৃতি পরিবারগুলি কিভাবে তাদের অতীতের বংশগৌরব সব একে 
একে হারিয়ে ফেলছে । আমি জানি লাব্রা, লা সেনেলা, সোন্দাবিয়েরি, 
বস্তিথি, আলদঘি প্রভৃতি সন্ত্রান্ত পরিবারগুলি কত গৌরবময় ছিল। কিন্ত 
বর্তমানে হিংসা, দ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকত। প্রভৃতি পাপের ভারে সমস্ত সম্ত্রান্ত 
পরিবার তাদের সব গৌরবময় রতিহা হারাতে বসেছে । 

সেণ্ট পিটার লে'রনের কাছে গাশি পরিখারের প্রাসাদৌপম একটি বাড়ি 
আছে। বেলিনসিওন বাতির কন্া| গুয়াদ্রাদারের সঙ্গে কাউণ্ট গিদো গুয়েরার 
বিবাহের ফলে বাতিদানানি পরিবারের ক'ছ থেকে সেই বাড়িটি যৌত্ুকম্বরূপ 
পায় কাউণ্ট গিদোরা। পরে গিদোর এক বংশধর কটি শির্দি এই বাড়িটি 
গাঁশিদের কাছে বিক্রিকরে। এইভাবে বেলিনসিওনদের অব;* ্ট সুনাম নট 
হয়ে যায়। 

দেল্পা প্রেপা শাসক হিসাবে অযোগ্য ছিল না। সে ছিল গিবেলাইন 
দলভুক্ত । কিন্তু ১২৫৮ সালে তাকে সপরিবারে নির্বাসিত হতে হয় ফ্লোরেন্স 
থেকে । 

তাছাড়া পিগনি, গল্লি, সচ্চেত্ত, গিনোশি, ফেপারস্তি, বারুচ্চি, কালফুচি, 
আবিগুচি প্রভৃতি পরিবারগুলির কেউ ছিল গুয়েল্ফ, কেউ ছিল গিবেলাইন। 
এই সব পরিবারগুলি দলগত ছন্দের আবর্তে আবতিত হয়। এদের মধ্যে 
সিজ্জি ও গ্যারিগুচ পরিবার ছুটি গিবেলাইনদের ক্রয়লাভেব সঙ্গে সঙ্গে 
*ফ্লোরেন্দ ছেড়ে চলে যায় । 

উবাতির গিরেলাইন পরিবার একদিন ছিল দারুণ ক্ষমতাগর্বে গধিত। 
কার! আনাদের মত অনেক গুয়েল্কদের তাড়িয়ে দেয় ক্লোরেন্স থেকে । কিন্ত 
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ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে তাদেরও বিতাড়িত হতে হয় একদিন। আসলে 
গুয়েল্ফ গিবেলাইন ছন্দের উৎপত্তি হয় লাঘা'তি পরিবার থেকে । এই লাশ্বাতি 
পরিবারের মধ্যে মন্ক। নামে একজন লোক ছিল। বুন্দেলমস্তি নামে একজন 
লোক লাহ্বাতি পরিবারের একজন নারীকে রসিকতা করে কি বলে। সে 
নারী ছিল মস্কার নিকট আত্মীয়া। লঙ্কা তখন আমিদেই নামে একজন 
লোককে নিষুক্ত করে বুন্দেলমস্তিকে হতা! করার এন্ত । এই ঘটনা থেকেই 
ফ্রোরেঙ্গে যুগ্ুগাস্তব্যাপী গুয়েল্ফ-গিবেলাইন দ্বন্দ শুরু হয়। 

আমি ছুটি গুয়েল্ফ পরিবারের নাম জানি যারা বিশপের পদ শূন্ত রেখে 
দিয়ে তার প্রাপ্ত টাক ভোগ করেযাচ্ছে। আমি আরে৷ জানি, নির্লজ্জ 
আদিমারি পরিবার তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এদের মধ্যে একজন 
এত নীচ যে দাস্তের নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তার যত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে 
নেয়। আদিমারি পরিবারের আর একজন দান্তেকে হত্যা করার চেষ্টা 
করে। এই পরিবারের একজন হুবার্টি দোনাতি রাভিনানি বংশের 
বেলিনসিওনের কন্ঠাকে বিবাহ করে ৷ কিন্তু তার স্ত্রীর বোন তাদেরি বংশের 
আর একজনকে বিবাহ করলে ঈর্ধান্বিত হয়ে বাধা দেয়। হুবার্ট দোনাতি 
এমনই নীচ ছিল। 

ক্যাপোনসারে পরিবারের লোকের! ফ্রোরেদ্দের গিবেলাইন দলের প্রাচীন 
সদস্য । তার! আসে ফিজোল থেকে । তার] যেমন একবার গুয়েল্ফদের 
বিতাড়িত করে, পরে তাদেরও বিতাড়িত হতে হয় শহর থেকে । বিয়।ত্রিসের 
মাতা এই ক্যাপোনসাকে। পরিবারেরই মেয়ে ছিলেন । গিজা! ও ইনফাঙ্গাতো| 
পরিবার ছুটিও ছিল গিবেলাইন দলভুক্ত এবং বাবসাগত ছুর্নীতির জন্ত তাদের 
পতন ঘটে। 

তোমর! হয়ত এখন লা! পের! পরিবারের নামই জান না । কিন্তু এই 
পরিবার একদিন ফ্লোরেদ্দে এতদূর প্রভাবশালী ছিল যে তাদের নাম অনুসারে 
ফ্লোরেছ্স নগরীর চারটি তোরণঘ্বারের একটির নানকরণ হয় । 

আমি আরে। কয়েকটি পরিবারের কথ! বলব যারা ভিনাসির দ্বার! প্রধান 
সামস্ত' উপাধিতে ভূষিত হয়। তাদের উপাধির নাম দেন যাকুই। কিন্ত 
এত বড় উপাধি লাভ করেও তার! ফ্লোরেল্সের সাধারণ মানুষের দলে (যোগদান 
করে সামস্তদের ক্ষমত। খর্ব করে। 

ওয়াঁলতেরোর্তি“ও ইম্পরতুনি এই ছুটি গুয়েল্ফ পরিবার ফ্লোরেলের; 
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মধ্যস্থলে বর্গো অঞ্চলে স্থথে শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু বুদ্দেপমন্তিয়া 
তাদের মস্তিকুয়োনোর প্রাসাদ বিধ্বস্ত হলে তারা ফ্লোরেন্দের বর্গো অঞ্চলে 
গুয়ানতেরোত্িদের প্রতিবেশী হিসাবে বাস করতে আঁসে। এই 
বুন্দেলমস্তিই হলে! সব অশান্তি আর বিপর্যয়ের মূলে। এই বুন্দেলমস্তিই 
অসংখ্য মানুষের মুখের গুঘুুস চিরতরে যুছে দিয়ে জল নিয়ে আসে তাদের 
চোখে। বিধ্বস্ত প্রাসাদ ছেড়ে বুন্বেলমস্তি যখন এম! নার খাড়ি পেরিয়ে 
নৌকায় করে ফ্লোরেম্দ আসত তখন যদি ডুবে মার! যেত তাহলে আজ যারা 
কাদছে তাহলে তার! হাসত। এই বুন্দেলমস্তি গ্রথমে আমাদেরই পরিবারের 
এক মেয়েকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পরে দোনাতি পরিবারের 
এক নারীর অনুরোধে দোৌনাতি পরিবারের এক মেয়েকে বিবাহ করে। 
আমিদেই পরিবারের এক মেয়েকে এইভাবে অপমান করার জন্য আমিনেই 
বুন্দেলমস্তিকে হত্যা করে এবং এই ঘটন! থেকেই গুয়েলফ-গিবেলাইন ছন্দের 
উৎপত্তি হয়। 

ফ্রোরেম্স নগরীর উভয় প্রান্তে পর্টি ভেশিও অঞ্চলে যুদ্ধের দেবত। মাসে 
এক প্রতিমৃতি আছে। এই প্রতিযৃতির কাছেই একদিন হত্য। করা হয় 
বুন্দেলমস্তিকে । এই গৃহযুদ্ধ এড়াবার জন্য ফ্লোরেছ্সের উচিত ছিল রণদেবতার 
কাছে আর একটি গ্রাণকে বলি দেওয়! । 

সেই থেকে দুই দলের মধ্যে যে অন্তহীন গৃহযুদ্ধ চলে আশ্ছে তার আর 
শেষ নেই । এক দল কোন বুদ্ধে জয়লাভ করলেই বিজিতদের ।শ! করে করে 
তাদের সব মান সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে দেয় আর দলের প্রতীক চিহন গুলে 
পাণ্টে দেয়। 


সপ্তদশ সর্গ 
মঙ্গলগ্রহ; দাস্তে তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইলেন 
কাহিনীসংক্ষেপ 


সেই ম্জলগ্রহে দীড়িয়ে তার পূর্বপুরুষ কাচ্চিগুইদার কাছ থেকে আর 
একট! জিনিস চাইলেন দাস্তে। তিনি বললেন, এর আগে নরকগ্রদেশে ও 
পরিশুদ্ধি পর্বতে তার যে সব অগ্তভ ভবিস্বঘ্বাণী শুনেছেন তার অর্থ কি। 
কোনরূপ গোপন না করে কাচ্চিগুইদ! স্পই ভাষায় সত্য কথা বললেন। 
বললেন, তিনি ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত হবেন ভবিষ্যতে । তার ঘথাসর্বন্ব ত্যাগ 
করে দিয়ে তাকে ছুঃস্হ দারিদ্র) ভোগ করতে হবে। তিনি তার এই নির্বালন 
কালে প্রথমে স্কেতিজার্সের রাজদরবারে আশ্রয় পাবেন। কানগ্রাদ যখন 
ভেরোনার অধিপতি হবেন তখন তাকে আবার ফিরে যেতে হবে স্কেতিজাসে র 
দরবারে । তাঁকে তিনি বিশ্বান করতে পাঁরেন। তার উপর আশ। রাখতে 
পারেন। এবার কাচ্চিগুইদা দাস্তেকে বললেন, তুমি নরক, পরিশ্ত্ধি 
3 ছ্র্গলোকে যা যা দেখেছ ও শুনেছ তা সব খুলে বল। 

এ[পোলোর পুত্র ফীটন একবার শোনেন তিনি যথার্থ এাপোলোর পুত্র 
নন) তিনি অপরের ওরসজাত। একথা শুনে ফীটন তার মাতার কাছে 
গিয়ে প্র করে জানতে চান, তার প্রকৃত পিত। কে। ফীটনের মাতা ক্লাইমেন 
ফীটনকে বলেন হর্যদেবত। এ্যাপেরলোই তার পিতা। তিনি সৃর্ধসম্তান এবং 
তার কাছে নিজে গিয়ে একথ! জানতে পারেন। ফীটন তখন নিক্ে 
এযাপোলোর কাছে গিয়ে জানতে চান তিনি যথার্থই তার পিতা কিন] । 
ফীটন বলেন, “হে হুর্ধদেবতা, তুমি যদি আমার যথার্থই পিত! হও তাহলে 
আমার সামনে হৃর্ষের রথাশ্বগুলিকে চালনা করে দেখিয়ে দাও। এ্যাপোলো! 
তাই করে ফীটনের জন্মজিজ্ঞাস| দূর করেছিলেন। 

ফীটনের মত আমারও মনে গ্রবল হয়ে উঠেছিগ এক জিজ্ঞাসা । নরক, 
পরিশুদ্ধি ও স্বর্গরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমি আমার ভবিস্তৎ সম্পকে যে 
সব অশুভ কথা শুনেছি, যে সব ইংগিত আমি পেয়েছি তাতে আমি সত্য 
সত্যই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম আমি আমার ভবিষ্তৎ জীবন সম্পর্কে । আমার 
ভবিষ্যতে কি আছে তা ভাবতে ইচ্ছ! করছিল কাচ্চিগইদার কাছে। 
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আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, বলে ফেল কি 
ব্ানতে চাও। তোমার ইচ্ছাকে অবদমিত করার কোন প্রয়োজন নেই। 
তোমার কথ শুনে আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র বাড়বে না। তাতে তোমারই 
জ্ঞামপিপাস! নিবৃত্ত হবে শুধু। 


আমি তখন আমার সেইঘ্পুর্বপুরুষকে সম্বোধন করে বললাম, হে আমার 
স্বদেশবাসী পূর্বপুরুষ, তুমি এখন ঈশ্বরগ্রদত্ত এক দিব্য অন্তদর্টির দ্বারা 
এমনভাবে ভূষিত, এমন এক দিব্য জ্ঞানের আলোতে তোমার অস্তরাত্মা 
শ্বতোদৃভাদিত যে তুমি সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছ এবং ঈশ্বরের 


অনন্ত ্রক্যবিধাত সন্ত*নমধ্যে সমস্ত দেশকাল্‌ ও বস্তর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার 
এক সমদ্বিত রূপকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হচ্ছ । 


যখন আমি কবিবর ভাজিলের সঙ্গে নরকপ্রদেশের বিভিন্ন ত্যর পরিত্রমণ 
কষ্সনিনাম এবং নরক যন্ত্রণাভোগরত প।পাত্ম'দের সঙ্গে কথোপকথন করছিলাম 
অথব। যখন ধাপে ধাপে পরিশুদ্ধির পাহাড়ে উঠে যাচ্ছিলাম তখন আম"র 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক মৃত আত্মার কাছ থেকে 'অশ্তভ কথ শুনতে পাই । 
আমি কিন্ত ভাগ্যের সম্ভাব্য আঘাতে অনমনীয় থাকতে চাই। 

আমার তাই জানতে ইচ্ছা করছে আমার ভাগ্যে কি এমন অশুভ ঘটতে 
পারে। যদি কিছু ঘটে তা জানলে যাতে আমি সতর্ক হতে পারি আগে। 
আগে হতে জানতে পারলে নিম্নতির অব্যর্থ শরাঘাত হতে বাচাতে পারব 
নিজেকে । 

যে আলোকমূতিটি আগার সঙ্গে প্রথম কথ! বশ্পোছল আমি তাকেই 


সম্বোধন করে এই কথাগুলি বললাম ! বিয়াব্রিসের র্দেশ মত অকপটে ব্যক্ত 
করলাম আমার ইচ্ছার কথা । 


কোনরূপ গোপন না করে আমার পূর্বপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বর্ণমালার মত 
পরিস্কার ভাষায় বললেন, যে সব পাধিব বস্ত ঈশ্বরের ত্বা'ব! প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট হয় 
না, যেগুলি কোন না কোন গৌণ বাস্তব অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট হয়, সেই সব বস্ত 
ত্বর্গলোকে উঠতে পারে না। কারণ স্বর্গলৌক সব পাখিবতার উধ্র্বে। কিন্তু 
সেই সব পারধিব বস্ত আধ্যাত্মিক সুষমা ্বস্ব স্বর্গলোকে উঠে গিয়ে ঈশ্বর সর্মীপে 
যেতে না পারলেও সর্বত্রষ্টা ঈশ্বরের অলৌকিক দৃষ্টির দর্পণে তাদের সব প্রতি- 
চ্ছবিই ভেসে ওঠে ।* ঈশ্বর আগে হতেই সকল বস্ত বা ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জানতে 
পারেন। এবং তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কারণ তিনি সর্বজ 


চিনি দাস্তে রচনাসমগ্র 


ও লর্বশক্তিমান। তবু কিন্ত তিনি মান্থষের ইচ্ছাশজির উপর হম্তক্ষেপ করেন 
না।. মাহষের আত্ম! ব! গ্রাথ ঈশ্বরের হাতে প্রত্যক্ষভাবে হৃষ্ট হয়, কিন্ত তার 
ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। তার স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই মানুষ সব' 
কাজ করে বলে তার সমস্ত কর্মাকর্মের জন্য শাস্তি অথব! পুরস্কার ভোগ করতে, 
হয়। অনেকের মতে ঈর্বর প্রত্যক্ষভাবে যে সব গরহনক্ষতরস্থষ্টি করেছেন সেই 
সব গ্রহনক্ষত্রের ঘার!ই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে | কিন্তু মানুষের 
স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও সেই গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন কি ন| তা ঠিক কেউ বলতে 
পারেননি । যাই হোক, ঈশ্বর মাহ্ষের ইচ্ছাশক্তির ক্রিয় প্রতিক্রিয়া সব 
দেখতে পান দূর থেকে, কিন্তু তিনি তাদের গতিগ্রককতি নিয়ন্ত্রণ করেন না» 
ষেমন কোন লোক দূর থেকে কোন চলমান জাহাজ দেখে সে জাহাজের গতি 
নিয়ন্ত্রণ করে না। 

তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভবিস্তৎ জীবনের একখানি সমগ্র ছবি, 
ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে । তার বিমাতা ফীড্রার মিথ্যা অভি- 
যোগের জন্য যেমন হিপ্লোলিটাসকে একদিন এথেন্স ছেড়ে চলে যেতে হয় 
তেমনি তোমাকেও একদিন ফ্লোরেহ্দ থেকে নির্বাসিত হতে হবে। ফে 
রোমে প্রতিটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে ঈশ্বরের নামে ধর্মায় বন্তব কেনাবেচ! চলে সেই 
রোমে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে তোমাকে নির্বাসিত করার চত্রান্ত 


চলছে। 
এ সব ক্ষেত্রে যেমন সবাইকে মিথ্যা! অপবাদ আর অভিযোগের বোঝ। বহন' 
করতে হয় তেমনি তোমাকেও করতে হবে। তারপর যখন দিন আসবে আসল 


সত্য উদৃঘাটিত হবে। তোমার জীবনে যা কিছু প্রিয় বস্ত তা সব ত্যাগ করে 
যেতে হবে তোমায় নির্বাসনকালে। জীবনে প্রথম তুমি বুঝতে পারবে 
বিদেশে নিঃস্ব আবস্থায় অন্সংস্থান কর] কত কঠিন। বুঝবে কত বন্ধুর ও 
জটিল হতে পারে মান্গষের জীবনের পথ । 

তোমার সঙ্গে আরে! যারা নির্বাসিত হবে সেই সব শ্বেত গুয়েল্ফ দলতৃক্ত 
লোকের! ঝেমার ছুঃখ বাড়িয়ে দেবে আরে! | তার! তিন তিনবার সমরা- 
ভিযানের মাধ্যমে ফ্লোরেব্স জয়ের চে! করবে। কিন্তু তার৷ ব্যর্থ হবে। তুমি 
প্রথমে তাদের সঙ্গে এই অভিযানে যোগদান করবে । কিন্তু পরে তাদের তুল 
বুঝতে পেয়ে তাদের দল ত্যাগ করবে। 

তুমি তোমার নির্বাসনকালে প্রথম আশ্রয় পাঁবে উদারহৃদয় মহান লম্বা 


ডিভাইন কমেডি ৩৭৩ 


বার্থোলোমিওর রাজদরবারে। তিনি তার বাছতে যে গ্রতীকচিহ্ষ ধারণ 
করেন তা হলো! একটি ঈগল পাখি মাথায় মই। তিনি তোমাকে বথেট 
শ্রদ্ধা করবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাইবেন। 

বার্থোলোমিওর সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই কানগ্রধাদ দেক্পাকেও দেখবে। 
দেখবে তখন তার বয়স ব্যৃত্র বারো । পরে তার বড় ভাইএর মৃত্যুতে সে 
ভেরোনার অধিপতি হবে । তরুণ বয়সে প্রথষ দিকে বেশী কিছু কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেননি গ্রাদ। কিন্তু ফরাসী পোপ পঞ্চম ক্লীষেণ্টের সঙ্গে সম্রাট সপ্তম 
হেনরির যখন বিবাদ চলছিল এবং পোপ বখন সম্রাটের উপর থেকে তার 
সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন তথন কানগ্রণদ সতত্রাটকে সমর্থন করেন । সপ্তম 
হেনরি বখন ন্লোমের পথে এগিয়ে যান তখন তার সহায়তায় লম্বান্ডির গুয়েলফ 
দলের লোকদের দমন করেন। তখন দেখবে গ্রণদ অনেক ধনীকে গরীব আর 
আনেক গরীবকে ধনী করে তাদের অবস্থার রূপাস্তর ঘটাবে । কিন্তু এসব 
কথা তাকে যেন বলে! না আগে থেকে | সব মনের মধ্যে রেখে দেবে । দ্বিতীয়- 
বার নির্বাসিত হয়ে তুমি তার কাছ থেকে অনেক সাহায্য প বে। 

পরিশেষে কাচ্চিগুইদ| দান্তেকে আরে! বললেন, বৎস, কয়েকটি খতুর 
পরেই যে চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে কর! হবে তার আভাস আমি দিলাম । তুমি 
তোমার প্রতিবেশীদের সন্দেহের চোখে দেখবে । কিন্তু তাদের বিশ্বাসঘাতকতা 
তোমার জীবনহানি ঘটাতে পারবে না। তাদের সমন্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে 
দিয়ে তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে। 

এই কথা! বলে চুপ করে গেলেন কাচ্চিগুইদা | মনে হলে! তার সব কথা 
বল! শেষ হয়ে ,গছে। তাঁর নীরবত| দেখে আমার তাঁই মনে হলো । কিন্ত 
এ বিষয়ে আমার করণীয় কি, আমি কোন পথে যাব ত। জানতে না! পেরে 
বিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে রইলাম । 

কিছুক্ষণ পর আমি আবার তাকে বললাম, হে আমার পিতৃপুক্ুষঃ আমার 
অগুভ ভবিষ্যতের কথা সবই শুনলাম । যে দুঃখের বোঝা আমার বুকে 
ভারী হয়ে বসবে অদূর ভবিষ্যতে তার কথ! জানলাম । তবে অমোঘ নিয্নতির 
বিধানে আমি ঘখন আমার প্রিয় জন্মভূমি হতে নির্বাসিত হব তখন আমি 
বথাসাধ্য বিজত! ও, সহিষ্ণতা সহকারে চলব । তখন আমার কাব্যসাধনাই 
আমাকে বাচিয়ে রাখবে; আমার ছুঃখের দিনে একমাত্র অবলম্বন হবে। 
আমি এই মহীয়সী নারীর অন্গ্রহে নরকপ্রদেশের সমস্ত দিক, পরিপ্দ্ধিপর্বত 


৩৭৪ দান্তে রচনাসযগ্র 


ও স্বর্গলোকের সমস্ত আলোকোছ্জল স্তর একে একে অতিক্রম করে ফে 
অভিজ্ঞত! লাভ করলাম সে অভিজ্ঞতার কথা আমি যখন আমার কাব্যে লিখব 
তখন তা পড়ে এক নূতন আস্বাদ লাভ করবে জগতের লোক । অবস্থা পরবর্তী 
কালে হয়ত প্রাচীনতার জন্য এ কাব্যের আবেদন কিছুটা ম্লান হবে। 

আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেহাসি/£টে উঠল কাচ্চিগুইদার মুখে 
সে হাসি দেখে সোনার আয়নায় প্রতিফলিত হৃর্যের আলোর মত 
আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল আমার মুখ । আমি তাকে বললাম, কুকর্ম ও পাপ 
প্রবৃত্তির দ্বার! যাদের বিবেক কালো! হয়ে গেছে তার! তোমার কথা শুনলে 
উপরূত হত। আরো যদি কিছু বলার থাকে ত বলতে পার। যদি কিছু 
প্রতিকারের থাকে ত তার চেষ্টা করে দেখতে পারি । মান্থষের অঙ্গে ঠিক 
যেখানে চুলকানি হয় সেইখানেই সে চুলকায়। তোমার এই সব কথা 
আপাততঃ তিক্ত মনে হতে পারে, কিন্ত পরে তা পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ হয়ে 
দাড়াবে । সুউচ্চ পর্বতশিখরে প্রতিহত তীক্ষ বাতাসের মতই তোমার কথা- 
গুলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে আমার মনে । তোমার স্থুনাম এতে 
আরে! বেড়ে যাবে । তোমার এই মহাম্ুভবতার জন্যই তুমি তোমার মৃত্যুর 
পর নরক, পরিশুদ্ধি ও ঘ্ব্গরাজ্যে সর্বত্র একমাত্র যশস্বী আত্মাদের কাছেই বাস 
করছ। কারণ তোমার জ্ঞানগর্ত কথা সে বুঝতে পারবে ন!বা তার থেকে 
লাভবান হতে পারবে না। 


অহীদশ সর্গ 
দাস্তেকে বিয়াত্রিসের সান্বনা দান ; ধর্মযোদ্ধাদের প্রতি 
দা্তের দৃষ্টিপাত 
কাহিনীসংক্ষেপ 


কাচ্চিগুইদার ভবিষ্যধাণীর কথ! বিহ্বল হয়ে ভাবছিলেন দাপ্তে এক মনে। 
সহসা বিয়াত্রিসের কথায় ও তার সৌনর্ষেমুগ্ধ হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালেন । 
বিয়াত্রিস তাকে সেই সব সাধু ধর্মযোদ্ধাদের আত্মার পানে দৃষ্টিপাত করতে 
বলল। কাচ্চিগুইদা তখন সেই সব উজ্জল আত্মাদের মধ্যে আটজনকে 
ভক্চে দান্তের সামনে। তাঁদের আলোক বিকীর্ণ করতে বলল। এবং নিজে 
তাদের মাঝে মিশে প্রার্থনীগানে যোগ দিল। বিয়াত্রিসের সঙ্গে 
আবার উঠতে শুরু করলেন দান্তে। তার! ক্রমে উঠে এলেন বৃহস্পতি গ্রহের 
উপরে । এই গ্রহে এসে দাস্তে দেখলেন হ্কায়পরায়ণদের আত্মা । এর আগের 
স্তরে মলগ্রহে যেমন উজ্জল আলোকমৃতিধাৰী ধর্মযোদ্ধাদের আত্মারা এক 
ক্রেসের আকার ধারণ করেছিল এই গ্রহে তেমনি স্ঠায়পরায়ণদের আত্মার 
পরম্পরে সুসংবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে কতকগুলি শব্দের আকার ধারণ করেছে। 
সেই লাতিন শবগুলি হলো 1)11616 17050161917 31 10108615 
(69217 ( ডিলিজিত ইনন্তিতিয়ান কি ইণ্ডিক্যাতিস (রাম ) অর্থাৎ “যারা 
জগৎকে বিচার করতে চাও তারা! আগে স্ায়বিচার্তক ভালবাস” | তারপর 
সেই সব আত্মারা সেই সব শবের শেষ অক্গযটিকে এক রাজকীয় ঈগলের 
প্রতীকচিহ্নে পরিণত করল। 

আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দর্পণন্রূপ কাচ্চিগুইদ' ঘখন স্তব্ধ হয়ে আপন 
চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন আর আমি যখন বিহ্বল অবস্থায় তাঁর তিক্তমধুর কথা- 
গুলিকে আমার স্থতির মধ্যে রোমস্থন করছিলাম বিষ্াত্রিস তথন আমাকে 
বল, তোমার চিন্তার পরিবর্তন করে! যা ভাবছ তা আর ভেবে! না। মনে 
রেখো, যে ঈশ্বর সব পাপের বোঝ! থেকে মুক্ত করেন মান্যকে আমি সেই 
ঈশ্বরের লামীপ্য লাভে ধন্ত হয়েছি। 

বিয়াত্রিসেয় কথায় আমি তার মুখপানে তাকালাম। যে স্বীয় প্রেমের 


৩৭৩ দাস্তে রচনাসমগ্র 


বিশুদ্ধ জ্যোতি তার চোখে আমি তখন দেখেছিলাম তা আমি ভাষায় ব্যক্ত 
করতে পারব না। শুধু যে ভাব খুঁজে পাচ্ছিনা তা নয়, আমার স্থতিও 
অবিকৃতভাবে সে ছবি তুলে ধরতে পারছে না মনের পটে । 

মোট কথা, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে বিয়াত্রিসের মুখপানে 
তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভাবনা চিন্তা হতে নিমেষে যুক্ত হয়ে গেল আমার 
মন। কারণ যে পরম স্বর্গীয় সুখের আলোয় সততর্্দভোদিত ছিল বিয়াত্রিসের 
সার। অঙ্গ, সে আলে তার চোখের তারায় প্রতিফলিত হয়ে তার ও আমার 
মৃহির মাধ্যমে আমার হৃদয়ে গিয়ে আমাকে এক পরম তৃষ্থি দান করল। 

বিয়ান্রিসের মুখে আবার হালি ফুটে উঠল। তার হানি আমাকে বিহ্বল 
করে দিপ আরও । বিহ্বল হয়ে উঠল যেন আমার সমস্ত কর্মেন্দ্িয় ও 
জ্ঞানেন্দিয়গুলি। বিয়াত্রিস আমাকে তখন বলল, অন্ত দিকে মুখ ঘুরিয়ে 
দেখ, শুধু আমার চোখের মধ্যেই গোটা স্বর্গটা সীমাবদ্ধ নেই । 

গভীরভাবে চিস্তামগ্ন কোন মানুষের মুখ দেখে ষেমন তার অন্তরের সব 
অনুভূতি স্প্ট বোঝ। যায় তেমনি আমি কাচ্চিগুইদার মুখপানে দৃষ্টিপাত করে 
বুঝতে পারলাম তিনি আরে! কিছু আমায় বলতে চান । 

কাচ্চিগুইদ বলতে লাগলেন, সূর্য লোকের এটি ষষ্ঠ স্তর । সমগ্র হ্বর্গ হচ্ছে 
একটি আশ্চর্ঘ বৃক্ষ যা তার শিখরদেশের ছার! পরিপুট হয়, য! তার শিকড়ের 
মাধ্যমে মাটি থেকে রদ আহরণ করে ন1। এ বৃক্ষের পাত। কখনে। ঝরে যায় 
ন| এবং এ বৃক্ষ সকপ খভুতেই ফলদান করে। এখানে যে সব আত্ম! আছে 
তার! তাদের নানারূপ গৌরবময় কৃতিত্বের দ্বার! মত্যলোককে একদিন সমৃদ্ধ 
করে আজ এই ম্বর্গলোকে এনে অবস্থান করছে। তাদের জীবন যে কোন 
কবির কাব্যের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্ত | 

উজ্জ্ন আলোকমৃতিদের দ্বারা নিমিত যে ক্রদ দেখেছ তার মধ্ে যে সব 
'আত্ম। আছে আমি তাদের ডাকলেই মেঘ থেকে বিচ্ছবরিত বিহ্যতের মত 
বেরিয়ে আসবে। 

কাচ্চিগ্রইদা একে একে আটটি আত্মার নাম ধরে ডাকলেন । প্রথমে তিনি 
ভাকলেন যোগুয়ার নাম ধরে। এঁরা সবাই একদিন ধর্মের জন্ত ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে 
প্রাণবলি দেয়। “যোশুয়। ছিলেন মোজেসের উত্তরাধিকারী ; তিনি কানান 
দেশ জয় কয়েন। তাঁর নাম ধরে ডাকতেই তার আত্মাটি'সেই আলোর ক্রম 
হতে খসে পড়ে বিহ্যতের মত আনার কাছে এগিয়ে এল। ঘোগ্য়ায় পর লাষ্ুর 
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-মত ঘুরতে ঘুরতে এল ম্যাকাবীর আত্ম। ৷ এমিরিয়ার রাজ! যখন ইহুদীদের 
ধ্বংস করার জন্য জেরুজালেম আক্রমণ করে ম্যাকাবী তখন তাকে বাধা দিয়ে 
' প্রাতিনিবৃত্ত করেন ও পরে বিধ্বস্ত জেরুজালেমের মন্দির পুনর্গঠন করেন। পরে 
তিনি এলিসায় সিরিয়ার পৈম্তদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। এরপর 
এল রোলাগ শালেমেনের আত্মা ঠিক বাজপাথির মত । 
এর পর এল উইলিয়ম, :রনল্ড, ডিউক গভফ্রে ও রবার্ট গিসবার্ড-_এই 
কয়জনের আত্মা যারা একদিন ধর্মযুদ্ধের শেষে খুস্টান জগতের জয়লাভ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ফরাশী দেশে বিজয়োৎসব পাপন করেন । শেষোক্ত চারজন ছিলেন 
ফরাসী । 
এরপর কাচ্চিগুইদা নিজে সেই আলোকমূৃতিদের মাঝে গিয়ে প্রার্থনাগানে 
যোগদান করলেন । আমি তথন ডানদিকে বিয়লাত্রিসের দিকে ঘুরে দাডালাম। 
এমি জানতে শইলাম এরপর আমার করণীয়কি । আমি কি করব তা যেন 
কথা ও ইশারার মাধ্যমে সে জানিয়ে দেয়। 
আমি দেখলাম বিয়াত্রিসের চোখে মুখে তখনও “সই পরম সুখ ও আনন্দের 
ছাপ উজ্জল হয়ে রয়েছে । ম্বর্গের এক একটি স্তর অতিক্রম করে হতই সে 
আমাকে নিয়ে উপরে উঠছে ততই যেন তাকে বেণী সুন্দর ও বেশী মনোরম 
দেখাচ্ছে । ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে তার আনন্দের উচ্ভুলতা। মর্তলোকে 
নরনারীর সকল সৌন্দর্যের ক্ষয় আছে। সকল সুখ ও আনন্দের শেষ আছে 
সীমা আছে। কিন্তু স্বর্গলোকে মানবতা ষে স্বর্গায় ৮থ লাভ করে তার কোন 
সীমা ব1! শেষ নেই; বরং তা দিনে দিনে বেড়ে চলে, আরো উজ্জল হযে 
ওঠে। 
যখন কোন মানুষ দেখে দিনে দিনে সে তার জীবনের পরম আকাঙ্খিভ 
বস্ত লাভের পথে সাফলোর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সে যেমন মনের মধ্যে 
এক অনাস্বাদিতপূর্ব শাস্তি বা তৃপ্তি লাভ করে এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আবো৷ 
বেশী করে আসক্ত হয়, আমিও তেমনি বিয়াত্রিসের উজ্জলতর সুখ ও সৌন্দর্য 
দেখে আরে! বেশী ভক্ত হয়ে উঠল!ম ঈশ্বরের । আমার ধর্মবিশ্বাস বেড়ে 
গেল। 
সহসা এক পরিবর্তন ঘটে গেল মুহূর্ত মধ্যে । আমি দেখলাম, আমরা! এক 
সুনে উ্ব'তন এ্রক গ্রহলোকে চলে এসেছি । আমরা রক্তবর্ণ মঙ্গলগ্রহ থেকে 
এসে পড়েছি অমলধবল, গুচিশ্ুভ্র, নাতিণীতোঞ্জ বৃহস্পতি গ্রছে। স্বর্গলোকের 
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পথে ষষ্ঠ ভ্তর। সমস্ত ত্বর্গলোক এই রকম দশটি স্তরে বিভক্ত এবং শ্বর্গরূপ, 
নেই আশ্চর্য বৃক্ষের এক একটি শাখা ছলে! এক একটি স্তর। এই- 
ত্বগত্তরে বাস করে ধত সব স্তায়বানদের আত্মা । যেশাস্তি ও শ্ায়বিচারের 
জন্ত ধর্মযোদ্ধারা স্ায়যুদ্ধে প্রাণবলি দিয়েছে একদিন সে শান্তি ও ন্যায়বিচার 
পূর্ণ পরিমাণে এখানে বিরাজ করছে অনস্তকাল ধরে। শুচিশুত্র বৃহস্পতি, 
গ্রহলোক থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তার প্রভাবে আমি বেশী করে 
আনন্দ অনুভব করছিলাম অস্তরে। আমার অস্তরটা হালকা হয়ে উঠেছিল 
আগের থেকে। 

কোন নদীতীরে তৃপ্তিসহকারে আহার রত একদল পাখি যেমন সানিবদ্ধ- 
ভাবে উড়ে যায় তেমনি এই নৃতন গ্রহলোকের স্ঠায়পরায়ণ আত্মারা৷ পরম্পরে। 
স্থসংবদ্ধ হয়ে নিজেদের এক একটি অক্ষরে পরিণত করে তাইদিয়ে কয়েকটি শব 
গঠন করল। তারা গান গাইছিল তখন। তারা প্রথমে ডি, তারপর আই, 
তারপর এন, প্রভৃতি অক্ষরগুলি গঠন করছিল । তার! তাদের অঙ্গজ্যোতি 
দিয়ে পাঁচটি শব্ধ দিয়ে যে একটি বাক্য রচনা! করল তা! হলে! রাজা সলোমনের 
জ্ঞানের বইএর প্রথম বাঁক্য। একে একে তারা পাঁচটি শব্ধ দিয়ে গোটা বাক্যটি 
গঠন করল। 

হে দেবী পেগাশিয়ন, তুমি কাব্যকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমি একদিন 
এক পক্ষীরাজ ঘোড়ারূপে হেলিকণ পর্বতের উপর তোমার পায়ের ক্ষুর দিয়ে 
হিপ্লোক্রীন নামে এক প্রশ্রবণের সৃষ্টি করেছিলে । কবিদের সমস্ত প্রতিভা আর 
গৌরবের তুমিই উৎসম্থল। তোমার আলো! যেন আমাকে এই দুরূহ কাজে 
পথ দেখায় । আমি যেন এই সব চরিব্রগুলিকে আমার কাব্যে তোমার প্রদত্ত. 
শক্তিবলে ফুটিয়ে তুলতে পারি যথাযথভাবে । 

আলোকমূতি দিয়ে গড়া যে বাক্যটি আমি দেখলাম তাতে মোট পাঁচটি শব্দ 
ছিল এবং স্বরবর্ণ ও বাঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে মোট পয়ত্রিশটি অক্ষর ছিল। প্রতিটি 
শব ছিল বড় বড় অক্ষরে গড়া । সব শবগুলি গড়া হয়ে গেলে শেষ অক্ষর এম 
রচন। করার পর্‌ ভার! সেইখানেই থেমে রইল আর সেই সব আলোকমৃতিদের. 
উজ্জলতায় হলুদবরণ হয়ে উঠল অমলধবল বৃহস্পতি গ্রহের ভূপ্রন্কতি । 

কোন জলত্ত কান্ঠর্থণ্ড আঘাত হানলে যেমন অসংখ্য অশিশ্ফুলিদ নির্গত হয 
তেমনি অসংখ্য অগ্নিস্ুলি্গ সেই সব আলোকসৃত্তিগুলির মাথীয় এসে জড়ো 
হলো। হয়ত হুর্ধের দ্বার! বিচ্ষুরিত সেই উজ্জ্বল অগ্নিকণাগুলি অবশেষে, 
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শান্ত হলে আমি দেখলাম সেই এম অক্ষরের মাথাটিকে ঈগলের ঘাডের মত 
দেখাচ্ছে। আবার সে অক্ষরের নিচের দিকটিতে তারা পদ্মফুলের আকার" 
দান করল। 

হে আমার প্রিয় গ্রহলোক, তোমা উপরিস্থিত এই সব উজ্জ্বল আত্মার 
আলোকমুতিগুলি আমাকে নানাভাবে শুধু একট! কথাই বোঝাল যে পৃথিবীতে 
যেন্তায় বিচার আমর! প্রত্যক্ষ করি তা এই গ্রহরাজ বৃহস্পতির ছাবাই 
নিয়ন্ত্রিত বা অন্ুশাসিত হয়। 

তে স্ায়াধিরাজ বৃস্প্তি, ঈশ্বরের যে চৈতন্য তোমার সকল গতি ও শক্তির 
উৎস আমি সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জান'চ্ছি তিনি যেন লক্ষ্য করেন যার! 
ধর্মগুরু ও ধর্্য।জক তার! কিভাবে মর্ত্যলোকের অধিকর্তা রাঁজ! ও সম্রাটদের 
গ্যায়বিচারে বাধা দান করে তোমার মহিমাকে কালিমার দ্বারা আচ্ছন্ন করে 
তুলছে । যীনু-স্ট যেমন একদিন রাগাছ্িত হয়ে জেরুজালেমের মন্দির হতে 
খণদানকারী সুদখোর পুরোহিতদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমনি তুমিও যেন 
যে সব যাজক চার্চের ভিতর থেকে ধর্মীয় বস্তগুলি বিক্রি করে তাদের তাড়িয়ে 
দিও ।॥ মনে রেখো, ধর্মগুরু পোপ অজ তাব অর্থলোভের দ্বারা জগতের বহু 
লোকের মনকে দূষিত করে ফেলছে । আমি তাদের সকলের মঙ্গলের ভন্ট 
প্রার্থনা করছি । 

হায়, আজকাল পৌপ ব! ধর্মগুরুরা ইচ্ছামত বহিফাররূপ অস্ত্র যত্র তত্র 
বাবহার করেন। কাউকে পরম পি৩। ঈশ্বরের প্রেম ; করুণ! বিতরণ করেন 
আঁবার কাউকে বা অকারণে বঞ্চিত করেন তার থকে । কারো বিরুদ্ধে 
বহিষ্ষারের দণ্ডাদেশ দান করার পব অর্থের লোভে তে দণ্ডাদেশ বাতিল করে 
দেন। 

দেখে গুনে মনে হয় আমিও সেণ্ট জন দি ব্যাপটিষ্টের মত মরুভূমিতে 
গিয়ে নির্জনবাস চাইব। কিন্তু সেই জনের মন ঘোরাবার জন্য নর্তকী 
সালৌসিকে নাচতে পাঠিয়ে চ্ওয়া হয় তার কাছে। এইভাবে ধর্মযাক্তকরা 
বিদ্ব ঘটান সেণ্ট জনের সাধনায় আর তার ফলে প্রাণবলি দিতে হয় তকে। 

কিন্ত আমাদের আজকের পৌোপর! সব সমফ ধনসম্পন সঞ্চয়ের ভক্ক এত 
বেণী ব্যস্ত থাকেন যে তারা এই সব সেপ্টদ্দের 'খাজ খবর কিছুই রাখেন না। 


উনবিংশতি সর্গ 
বৃহস্পতি গ্রহ আলোর ঈগল কথা বলল 
কাহনীসংক্ষেপ 


যে পবন্ঠায়পরায়ণ শাসক ও রাজাদের আত্মার আপন আপন আলো 
'দিয়ে একটি ঈগল মৃতি গড়ে তুলেছিল তারা এবার একবাক্যে কথা! বলতে শুরু 
করল। দাস্তের এবার আশা হলে! তাঁর মনের মধ্যে এতদিনের পুণ্তীভূত 
প্রশ্নটির উত্তর পাবেন তিনি তাদের কথায়। দাস্তের মনে একটি প্রশ্ন ছিল যে সব 
্তায়পরায়ণ নাস্তিক! খুস্টের নাম পর্যন্ত জীবনে কখনো শোনেনি তাদের 
কেন ন্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সেই সব আত্মার 
বলল, ঈশ্বরের স্তায়বিচারের তাৎপর্য এমনই গভীর যে তা মা্ষ তার সীমাবদ্ধ 
জ্ঞানবুদ্ধির বারা কোনমতেই উপলব্ধি করতে পারে না। ঈশ্বরের কোন বিচার 
ঠিক কি না তা প্রশ্ন করার কোন অধিকারই মানুষের নেই । সে শুধু বড় জোর 
প্রশ্ন করতে পারে সে বিচার ঈশ্বরের ইচ্ছামত হয়েছে কিনা । তা যদি 
হয়ে থাকে তাহলে সে বিচার অবশ্তই হায়সঙ্গত হবে। কারণ ঈশ্বরের 
ইচ্ছাই ন্যায়বিচারের আদর্শের মাপকাঠি । মত্যলোকে যে স্তায়বিচারের পরিচয় 
দেয় মানুষ ত৷ ঈশ্বরের স্টায়বিচারেরই প্রতিফলনমাত্র । অবশেষে আলোকমৃতি 
দিয়ে গড়া সেই ঈগল্সটি বর্তমান ইউরোপের অন্ায়কারী শাসকদের নিন্দ। 
করল তীত্র ভাষায়। 
আলো! দিয়ে গড়া সেই আশ্চর্য ঈগল মুতিটি পাখা নেড়ে আনন্দ প্রকাশ 
'করতে লাগল । হৃর্যদেহ হতে বিচ্ছবরিত কিরণকণাগুলি আরো! উজ্জল দেখাল 
তাতে। 
যেকথা আমি আজ লিখব সেকথা! এর আগে কখনো কালি দিয়ে লেখ 
হয়নি। সেকথা! কেউ কাউকে বলেওনি । কোন মাগ্ুষের মন কল্পনাও করতে 
পারেনি । একবার সেণ্ট পল এই ধরনের এক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন 
তাকে যার! ভালবাসে তাদের ভোগের জন্য ঈশ্বর যে সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন 
তা আজ পর্যস্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি অথবা কারে। 
কল্পনাতেও তা প্রবেশ করেনি । 


ডিভাইন কমেডি ৩৮৯, 


আমি দেখলাম ঈগলটি কথা বলতে শুরু করেছে। ঈগল মানে সেই 
আলোকমৃতিগুলি একবাক্যে এক কথা বলছিল। এমনই তাদের একতা । 
তারা বলল, আমাদের সারা জীবনের ন্যায়পরায়ণত ও ধর্মাচরণের ফলে 
আমাদের এই স্বর্গলাভ ঘটেছে । আমাদের আপন আপন কর্মের তারতম্য 
অন্ুসারেই অনুরূপ পরিষ্্ণ শ্বর্গখ উপভোগ করছি। এখানে কোন 
উচ্চাভিলাষ বা কোন গৌরববাসন! কখনে। বাসা বাধতে পারে না। ঈশ্বরের 
পরম মহিমায় মানুষের সমস্ত পাথিব কামন! বাসন! অবদমিত হয় চিরতরে । 

আমি তথন তাদের উদ্দেশ্যে সরাসরি বললাম, হে অমর অনন্ত আনন্দের 
অক্ষয় ফুলদল, তোমরা তোমাদের সমবেত সোরভের মাধুর্য আমার মণ্কে 
আমোদিত করে তুলেছ। মর্তালোকে এতকাল যাবৎ যে জ্ঞানক্ষুধা কোন 
আহার্য খুঁজে পায়নি সে ক্ষুধা তোমরা পরিতৃপ্ত করো । আমি এটা ভাল 
ভাবেহ জানি যে এইন্বর্গলোকে ঈশ্বরের স্তায়বিচার যদি কোথাও প্রকাশিত 
বা পরিদৃশ্ট হয় ত সে তোমাদের কাছেই হবে। এবিষয়ে প্রকৃত সত্য 
লাভের জন্ত কত চেষ্টা করেছি আমি । কিন্তু তা না পেয়ে আমার অন্তর 
বুতুক্ষিত বয়ে গেছে আভও। যে সত্যটি আমি ক্ানতে চাইছি ত' হলে। 
এই যে, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যার! তাদের সারা ভীবনের 
মধ্যে থৃস্টের নাম শোনেনি কখনো! বা] খুস্টধর্মে দীক্ষা! নেবার সুযে'গ পায়নি 
কখনো । আমি জানতে চাই মুত্যুর পর তাদের আত্মা কি অভিশপ্ত ও স্বর্গ- 
লাক হতে বিতাড়িত হবে ? 

আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সেই আলোর ইঈগলটি পাখা বার করে 
আনন্দসহকারে ঈশ্বরের স্তোত্রগান করল। তারপর বলল, যিনি বিশ্ব স্যরি 
করেছেন তিনি বিশ্বের সকল বস্্কে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রতিটি 
বস্ত মান্গষের চোখে পৃথক বলে মনে হয়, যাতে বিভিন্ন বস্তর আপন আপন 
পার্থক্যের অন্তরালে কোন নিগুঢ় প্রক্য তার! সহজে খুঁজে না পায়! তাছাড়া 
বিশ্বজগৎ ও বিশ্বজীবন এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যাতে তার শক্তি ঈশ্বরের 
অনন্ত শক্তিকে কোনদিন ছাড়িয়ে যেতে ন৷ পারে । 

ঈশ্বরের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান স্ষ্টি হলো দেবদূত লুসিফার আর মানবজাতির 
আদি পিতামাতা আদম ও ঈভ। কিন্তু তারা নিদিষ্ট সয়ের আগেই তাদের 
আকাঙ্িত বন্তকে জোর করে পেতে গিয়েছিল ধলে তাদের পতন ঘটেছিল । 
এর ত্বার! বুঝতে হবে সৃষ্ট বস্ত যত মহৎ ও সুন্দর হোক না! কেন তা কনে! 


৩৮২ পধান্তে রচনাসমগ্র 


অষ্টার শক্তি ও মহিষাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে ন1!। বুঝতে হবে, মান্য তার 
“ছোট্ট সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আধারে ঈশ্বরের বিরাট বিশ্বচৈতন্তের শক্তি ও মহিমার 
কখনই পরিমাপ করতে বা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবে না ঠিকমত। সমৃদ্র 
'দেখতে গিয়ে তার অনন্তত্বের মধ্যে যেমন মাহুষের দৃষ্টিশক্তি বিহ্বল হয়ে 
খায় হারিয়ে যায় তেমনি ঈশ্বরের স্যায়বিচারের মহিম। মানুষের জ্ঞানের সমস্ত 
সীমা ও অন্তদৃ্টির সমস্ত গভীরতাকে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে এক বোধাতীত 
বহস্যময়তায় লীন হয়ে যায়। 

সমুদ্র দেখতে গিয়ে দেখবে তার কুল বা বেলাভূমির কাছে তার তলদেশ 
সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু মধ্য সমুদ্রের কোন তল খুঁজে পাওয়া যায় না । 


' 'অনে হয় সমুদ্র অতলান্তিক। অথচ সব সমুদ্রেরই তল আছে; কিন্তু তা দেখা 
বা পরিমাপ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। 


একমাত্র ঈশ্বরের করুণ। ছাড়! 'আমর। কিছুই জানতে পারি না। ঈশ্বরের 
দিব্য জ্ঞানের আলোর কিছু অংশ আমাদের মনে প্রতিফলিত না হলে 
আমর। কিছুই জানতে পারি না। যেন্তায়বিচারের চূড়ান্ত সত্যকে জানতে 
চাইছ তৃমি সেসত্য এই গ্রহলোকেই সার্থকভাবে রূপায়িত। তুমি বলছ 
এখানে এমন এক আত্মা আছে যে সিদ্ধবিধোত ভারতবর্ষের লোকের মত । 
ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে এমনই এক দেশ যেখানে এখনো! পর্যস্ত কোন লোঁক 
-খুষ্টের নাম শোনেনি, যে দেশের লোকের! লিখতে পড়তে জানে না। যাই 
হোক, এই নাস্তিক লোকটি কিন্তু সৎ জীবন যাপন করে, তার কথা ও আচরণ 
-ক্রটিমুক্ত ছিল। কিন্তু সে খুস্টধর্মে দীক্ষিত ন৷ হয়েই নাস্তিকরূপে গ্রাণত্যাগ 
করে। কিন্ত তার এই নাস্তিকতার জন্ত তার শেষ কোথায় এবং কেনই বা 
অভিশপ্ত হবে তার আত্ম! ? 

এই বলে দেই আত্মার! থামল। আমি তখন বললাম, তোমাদের 
সীমাবদ্ধ দৃষ্টির দ্বারা এখান থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী মর্ত্যনানবদের বিচার 
করছ কোন অধিকারে? তোমাদের যে সব ধর্মশান্থ আছে সে ধর্মশান্ত্র যদি 
. সেখানকার মংস্ঘেদের ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে শিক্ষ। দিতে না 
পারে তাহলে ত আমাদের সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 

হে সীমাবদ্ধ মর্ত্যমানবের মন, জেনে রেখো, ভোমার ক্ষুদ্র জ্ঞানগত শক্তি 
নিয়ে ঈশ্বরের স্তাক্সবিচার সম্পর্কে প্রপ্ন কর! উচিত নয়।' মনে রেখো, পরম 
অঙগলঘয় ঈশ্বর যা কিছু করেন তাই স্তায়সঙ্গত। তার পরম ইচ্ছা কখনই 


ভিভাইন কমেডি ৩৮৩ 


স্তায়বিচার হতে বিমুক্ত হতে পারে না। আমর! শ্রীবনে যে সব স্ভায়বিচারের 
পরিচয় দিই তা সেই গ্রশ্থরিক স্তায়বিচারেরই প্রতিফলিত অংশমাত্র। 

এই বলে সারস পাখি যেমন তার আহার শেষ করে আনন্দের সঙ্গে তার 
বাসাটাকে একবার চক্রাকারে পাখা! মেলে ঘোরে তেমনি সেই আলোর ঈগল- 
যুতিটি আবার একবার সাননে প্রার্থন| গান করে বলল, আমার এই গানের 
কথা তুমি তোমার পাধিব 'জ্ঞানবুদ্ধির দ্বার! বুঝতে পাববে না। ঈশ্বরের হ্তায 
বিচারেব মহিমারও নাগ[ল পাবে না তোমার সে জ্ঞান । 

ঈগলমূৃতিটি প্রার্থনা গান থামিয়ে পুনরায় শাস্ত হয়ে তার মধ্যস্থিত আত্মার, 
আবার বলতে পাগল, খুস্টের আবির্ভাবের আগে ব| পরে যে খুস্টেব মহিমা, 
বিশ্বাস স্থাপন কবতে পাবেনি সে কখনই স্বর্গলোকের এই স্তবে উঠে আসতে 
পারেনি বা পারে না। আবার জানবে, খুস্টেব নাম যুখে বাববার উচ্চারণ 
কখলেই তার মহিমা বোঝা যায়না অথবা তার করুণা লাভ করা যায় না। 
কাজের মধ্য দিয়ে তাব ধর্মবাণী ও আদর্শকে বপায়িত করে তুলতে হবে । 
খুস্টধর্ষে দীক্ষিত এমন অনেক লোক আছে য1বা মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচারে 
নরকের এমন জায়গ'য় স্কান পায় য৷ তথাকথিত নান্তিকদের থেকে অনেক 
নিকৃষ্ট ও দূরবর্তী । তাদের মধ্যে হয়ত দেখবে অনেক খৃস্টান ধর্মযাজকও আছে 
যারা নরকের গভীরতর অন্ধকারে ভেড়া ছাগলের মত হণ চিবোচ্ছে। 

অন্ত ধর্মে বিশ্বাসী পাবস্তের লোকের! তে'মাদের রাজাদের পাঁপ পুণ্যের 
খাতা খুলে তা দেখে কি বলবে? ভাদের নিলজ্জ” পকর্ষের যে সব কথা 
তাতে লেখা আছে তা দেখে কি ভাববে তারা? অথচ এই সব রাজার৷ 
ছিলেন খুস্টধর্মে দীক্ষিত। সেই সব রাঙাদের মধ্যে হ্যাপস্বার্গের কডলফের 
পুত্র অস্ট্রিয়ার আলবার্টও আছে । এই আলবার্ট চতুর্থ ওয়েলসেসনাসের 
ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা দেখে ঈর্ষাদ্বিত হযে বোহেমিয়া প্রাগ প্রতি রাজ্যগুলি 
বিধ্বস্ত করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের তাগুবশীপা চালিযে যান। 

তাবা যখন আরো দেখবে ফ্রান্সের চতুর্থ ফিলিপ যুদ্ধেব ব্যযভার মেটাবার 
জন্য নিকৃষ্ট মানের মুদ্রার প্রচঙ্পন করে ফ্রান্সের অর্থনীতিকে বিপ্স্ত করে 
তোলেন, তখন কি বলবে? 

তার! যখন দেখবে স্পেন ও বোহেষিয়! ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের রাজারা চার 
বার পরম্পরকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলছে নিজেদের, যখন তারা 
দেখবে খুষ্টধর্মীবলম্বী হযেও কী ধরনের লোভ ও অহঙ্কারের মত্ততার পরিচয় 


৩৮৪ দানে রচনাসমগ্র 


দিয়েছেন এই সব রাজারা, তখন তার! কি ভাববে ? 

তারপর ধরো! নেপলস্এর রাজ। প্রথম চার্লসএর কথা ধার একমাত্র গুণঃ 
ছিল উদারতা ; কিন্ত দোষ ছিল এক হাজার । ঈনিসের পিতা! ্যাক্কিসেস 
যেখানে শেষ নিংশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই সিসিলির রাজ! ফেডারিকের. 
পাপকর্মের সংখ্যা এত বেশী যে গণন! করা যায় না বা তার কথ! সব লেখ, 
যায়না। লিখতে হলে তা সংক্ষপ্ত করে লিখতে হবে । 

ছুটি রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ফেডারিক ও তার খুল্লতাত 
বেনিয়ারিকের রাজ। জেমস আর তার ভাই আরাগনের রাজা জেমসএর মধ্যে 
যেবিবাদ ও ঘন্দ বাধে তাও কত নিলজজ্জ ও ছুঃখন্রনক । পোতু'গাল নরওয়ে 
ও রেসিয়ার রাক্তারা ভেনিসের মুদ্রার নকল করে যে মুদ্রার প্রচলন কষে তাঁও. 
কতই লজ্জার কথ! ! 

হে শ্বাধীন হাঙ্গেরী ও নাভারের রাজ্াদ্য়,। তোমর। যতদিন পারবে 
ত্বাধীন থেকো, তোমরা যেন এঁ সব পাপিষ্ঠ রাজাদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের 
কলুষিত করে তুলো না। সাইগ্রাসের অন্তবর্তী নিকোসিয়া ও ফেমাগেস্তা 
নামে ছুটি নগর সাক্ষ্য দিয়ে বলবে নাভারে যদি একবার ফরাসী শাসকের 
অধীনে আসে তাহলে কী ধরনের অত্যাচার তাকে ভোগ করতে হবে। 
কিভাবে পশুর মত তাকে ছুঃসহ কষ্ট ভোগ করে যেতে হবে। 


বিংশতি সর্গ 


বৃহস্পতি গ্রহ £ ঈগলমৃদ্তির গান 
কাছিনীসংক্ষেপ 
আলোর সেই আশ্চর্য ঈগলমূতিটি নীরব হয়ে যেতেই সেই আলোকমৃত্তিরা 
আবার এক সমবেত স্তোত্রগানে ফেটে পড়ল। তারপর আবার সেই ঈগলের 
একক কণ্ঠত্বর শোন! গেল। ঈগলমুত্তিটি দাস্তেকে বলল, যে ছয়টি আলোক- 
মৃণ্তির ঘবার৷ তার চোখের তারা ছটি গঠিত হয়েছে তাঁরা হলো ডেভিড, ধীজান, 
হেজেকিয়া, কনস্টাণ্টাইন, মিসিলির দ্বিতীয় উইলিয়ম' আর রাইপীউসের 
আতা । উজান আর রাইপীউসের নাম গুনে বিশ্মিত হয়ে পড়লেন দাস্তে। 


ডিভাইন কমেডি ৩৮৫ 


কারণ এর! ছুক্তনেই ছিলেন পেগান বা নান্তিক এবং খুস্টের জন্মের বনু 
আগেই তাদের জন্ম হয়। অথচ ঈগলমূতিটি বলপ, এর। দুজনেই ধর্মের জন্য 
প্রাণবলি দেন। অর্থাৎ খুস্টের নাম কেউ না ভেনেও যদি গ্যায়পরায়ণ হয় 
ঈশ্বর তাকে যুক্তি দান করেন। 

আমাদের গোলার্ধ হতে হৃর্য অন্ত গেলে এবং হুর্যের আলো নিঃশেষে ডুবে 
গেলে অন্ধকার আকাশে যেমন অসংখ্য নক্ষত্রের আলো ফুটে ওঠে তেমনি সেই 
ঈগলমুতিটি কথ! বল! শেষ করে চুপ করলে আবার সেই আলোকমৃত্িরা কথ! 
বলা শুর করল। সঙ্গীতরত অবস্থায় তাদের উজ্জবলত1 যেন বেড়ে যাচ্ছিপ 
আরো। 

হে আমার প্রিয় আত্মগণ, তোমাদের অন্তরের বাণী স্বর্গীয় চিন্তা আর 
ঈশরপ্রেণে পরিপদ্ আছে বলেই সে বাণী থেকে এমন অপূর্ব স্থরধারা নির্গত 
২0 । দেজুর মর্মামানবরের কণ্ঠে কখনও সম্ভব নয়। ভোমাদের গান গুনে 
মনে হচ্ছে যেন কোন দেবদূতের অন্তর ভতে এই অলৌকিক অপাধিব সুরধার! 
ঝরে পড়ছে । 

ত্বর্গপোকের এই ষ্ঠ স্তরুটি যেসব উজ্জল আত্মারূপ অমূল্য রত্বের দ্বার" 
ভূষিত, দেবদৃতোপম সেই সব আত্মা সুমধুর স্বরে প্রার্থনা গান করতে 
করছে খন থেমে গেল তখন আম উপলসদ্ষুল পার্বত্যপথে প্রবাভিত ঝর্ণার 
কলতানের মত এক শব্দ শুনতে পেলাম । কোন অমূর্ত অশ্রত সুর যেন 
কোন বীনী অথবা কোন বাগ্াযস্ত্রের শন্ত গহবরের খাশাসের উপর চপ সৃষ্টি 
করলে পবদ্নত ও মৃত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি সেই আসর ঈগলমৃতিটির কণ্ঠে 
সহসা কতকগুলি সুরময় শব্ধ ধ্বনিত হয়ে উঠল । 

ঈগলটি বলল, ঘর্তোর ঈগলশিশুরা যেন তাদের মাতার ছার! বাধা হয়ে 
সুর্যের পানে চোখ মেলে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হৃূর্ষের উজ্জলহাকে দৃষ্টি 
দিয়ে সহ করার শক্তি অর্জন করে তেমনি তুমিও শ্নামার পানে তাকাও । 
মনে রেখো, যেমন এক স্বর্গীয় অগ্নির তাপ দিয়ে আমার এ দেহ গঠিত তেমনি 
ছয়টি মহান মানবাত্মার আলোর উপাদানে গড়ে উঠেছে আমার এ চোখের 
দৃষ্টিশক্তি । সেই সব আত্মাদের মাঝ নে আছে ডেভিড ত্য ডেভিড একদিন 
গথ থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত গান গেয়ে গেয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত 
করে তোলেন। *সেই ডেভিড আজ এই ম্বর্লোকে এসে সে গানের সেই 
কচ্ছসাধনের পুরস্কার লাভ করছেন। 

২৫ 


৭৩৮৩৬ দাস্তে রচনাসমগ্র 


আমার অধরোঠ্ঠের কাছে রয়েছে রোম সম্রাট ত্াজানের আত্ম । একদিন 
ধ্রাজান. যখন যুদ্ধে যাচ্ছিল ঘোড়ায়। চড়ে তখন এক বিধবা নারী তার 
পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্ত অনুরোধ করে গ্রাজানকে । ট্রাজান 
'অবশেষে তাতে স্বীকৃত হন। জ্ঞানমতে খ্ৃস্টের অমৃত জীবনে বিশ্বাস স্থাপন 
করেননি অথবা তার ধর্মোপদেশ জীবনে মেনে চলেনি ই্রাজান আর প্রতিফল- 
স্বরূপ তাকে নরকপ্রদেশের মধ্যে নান্তিকদের জগ্ঠ নির্দিষ্ট লিশ্বোতে তাকে 
'অবস্থান করতে হয় দীর্ঘকাল। 

আর একজন ধিনি আমার ভ্রধুগলের উপর বসে রয়েছেন সেটি হলে! 
ক্ুডার রাজার আত্ম । তার নাম হেজেকিয়া। হেজেকিয়ার আয়ুফাল 
শেষ হয়ে গেলে তিনি ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘজীবন কামন! করেন আকুলভাবে। 
ঈশ্বর তার কাতর আবেদনে সাড়। দিয়ে পনের বছর আঘু বাড়িয়ে দেন 
হেজেকিয়ার। কিন্তু অত্যধিক অহঙ্কারের জন্য ঈশ্বরের দান হতে বঞ্চিত হন। 
পরে হেজেকিয়।৷ নিজের তুল বুঝতে পারলেও তার আয়ুফ্াল আর বাড়াননি 
ঈশ্বর, তবে ঠিক হয়, ঈশ্বরের কোন রোষ বা! অভিশাপ তাকে ভোগ করতে হবে 
না। আজ স্বর্গে এসে হেজেকিয়! তার কমের সমন্ত প্রতিফল পাচ্ছেন। 
হেজেকিয়া আজ বুঝতে প'রছেন বিধির বিধান অমোঘ; ত1 কখনই পরিবতিত 
হয় না। যদিও সৎ উদ্দেস্তমূলক কোন প্রার্থনায় ভবিষ্যতে কিছু সফল ফলে। 
এরপর দেখ কনস্টাণ্টাইনকে । আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে কনস্টাণ্টাইন য। সব 
করে গেছেন তার ফল ভাল হয়নি। কিন্তু তাই বলে তার উদ্দেন্ত খারাপ ছিল 
না । এই ত্বর্গলোকে কনস্টাণ্টাইন এসে আজ বুঝতে পারছেন তিনি যে সব 
কাজ জীবনে করে এসেছেন তার ফল ভাল মন্দ যাই হোক সে ফল তাকে স্পর্শ 
করতে পারছে না। আমার চোখের উপর এরপর দেখ স্ায়পরায়ণ সদাশয় 
দ্বিতীয় উহলিয়মকে | নেপলস্‌ ও আপুলিনের নরম্যান র্বাজা দ্বিতীয় 
উইলিয্সমের নৃত্যুতে প্রজার! শোকে কাদতে থাকে তাকে হারিয়ে। আজ 
'ভাদের বর্তমান রাজ! চাল স ও ফ্রেডারিকের অত্যাচারে নির্মমভাবে উৎপীড়িত 
হচ্ছে তার । আনু এখানে এসে উইলিয়ম বুঝতে পারছেন কোন ন্তারপত্বায়ণ 
ব্রাজাকে স্বর্গ কিভাবে সাদরে বরণ করে নেয়। এরপর দেখ আমার চোখে 
পঞ্চম আলোক্মৃতি উ্ক্বীর রাইপীউসকে । ই্রয়যুদ্ধে নিহত রাইপীউস ছিল 
সমস্ত উ্য়বাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভ্যায়পরায়ণ। ডেভিডেঁর কথা তোষাকে 
আগেই বলেছি। 


ডিভাইন কমেডি ৩৮৭ 


কোন আকাশচারি পাখি যেমন প্রথমে প্রাণভরে গান গেয়ে সহসা! এক 
শীরব প্রশাস্তিতে স্তব্ধ হয়ে ধীরে ধীরে পাখ। মেলে দেয় আকাশে তেষনি সেই 
আলোর ঈগলটিও তার সব কথা বল! শেষ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল | এইভাবে 
সেই আশ্চর্য ঈগলটি' স্ায়বিচার সম্পর্কে ঈশ্বরের পরম ইচ্ছাব্র কথাটি ব্যক্ত 
করল। আমাকে বুঝিয়ে “দিল, একমাত্র যারা ন্তায়বিচারকে ভালবাসে এবং 
জীবনে সেই ন্ায়কে প্রতি পদে মেনে চলে তারাই ঈশ্বরের কাছ থেকেও 
স্তায়বিচার লাভ করে এবং স্বর্গলোকে এসে পুরস্কৃত হয়। 

কোন কাচ অন্বচ্ছ হলে মানুষ যেমন তার মধ্য দিয়ে যে কোন বস্তকে 
মলিন ও অস্বচ্ছ দেখে আমিও তেমনি আমার বিমুঢ় ও অস্থচ্ছ অস্তদূষ্টির মাধ্যমে 
সব কিছুই অন্বচ্ছ ও বিস্বপ্নজনক দেণছিলাম। তাই রাইপীউসের নাম শুনেই 
চমকে উঠলাম আমি অপার বিশ্ময়ে। কারণ আমি বুঝলাম ন| খস্টের জন্মের 
বু আগেমুত রাংপীউস কিকরে ব্বর্গে এসে স্থান পেল। বিশ্বয়ের চাপে 
কথাগুলে! আপনা থেকে যেন বেরিয়ে এল মুখ থেকে, কার কথা শুনছি? 

তখন ঈগলটি তার উত্তরে বলল, আমি দেখছি আমি যা তোমাকে বলেছি 
তার কিছুট। বিশ্বাস কবেছ অর্থাৎ গাইপীউসের আত্মা যেএখানে আছে 
সেকথা বিশ্বাস করেছ ; কিন্তু কেমন করে সে এখানে এল এবং মোক্ষলাভ 
করল ঈখরের কাছে তার কারণশ্বরূপ যা বলেছি তা বুঝতে পারনি । কে'ন 
মান্নষের শুধু নামট! জানলেই যেমন তার স্বরূপ জন! যায় ন! তেমনি তুষি 
আমার আসল কথাট! বুঝতে পারনি । জেনে রে. , গভীর ঈশ্বরগ্রীর্তি, 
আশা আর ন্তায়পরায়ণতাই তাদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জয় করে এই ্বর্গলোকে 
এসে মোক্ষলাভ করতে সক্ষন করে তুলেছে । এইভাবে প্রেমের দ্বারা বশীভূত 
হন ঈশ্বর । অথচ তিনি অঙজেয় । 

আমার চোখের উপর অবস্থানকারী এআত্মাদের মধ্যে প্রথম আর পঞ্চম 
অর্থাৎ ট্রাজান আর রাইপীউন সন্বন্ধেই তোমার যত সংশয়। কারণ ওরা 
দুজনে খুস্টধর্মে দীক্ষিত না হয়েও স্বর্গলোকে এসে দেবদূতের স্থান লাত 
করেছে । তার কারণ এই যে তার! দন্গনেই থুস্টের আবির্ত'বের বহু আগেই 
তার আবিরাবের আশা করতেন এবং তার এ্রখরিক মহিমায় বিশ্বাস করতেন। 
সতরাং তাদের পবিত্র আশ! আর ঈত্থর শ্রীতিই তাদের মোক্ষলাভের কারণ। 
তাই তারা নরক থেকে স্বর্গলোকে উঠে আসতে "পরেছেন । সেপ্ট গ্রেগরীর 
মত তারাও খুষ্টকে মানব জগতের পরিত্রাতা হিসাবে ভক্তি করভেন। তার! 


৩৮৮ দান্তে রচনাসমগ্র 


সারাজীবন স্ঠায় বিচারকে ভালবেসে এসেছেন গতীরভাবে এবং যে হিংসা; 
দ্বেষের দ্বার! সমগ্র মানব জগৎ পরিপূর্ণ সেই হিংসা দ্বেষকে প্রেমের দ্বারা ন্যায় 
পরায়ণতার দ্বার] অন্ুশাসিত করার চেষ্টা করে এসেছেন । তাই তারা পেগন্‌ 
বা তথাকথিত নাস্তিক হয়েও তারা ঈশ্বরের সেই করুণ! লাভ করেছেন যে 
করুণ! নিগুঢ় এবং সতত অন্তঃসলিল! এবং যার পবিত্র প্রবাহ কোনদিন উদ্‌- 
ঘাটিত হয়না কোন লোকচক্ষুর সমক্ষে। 

এই সব তথাকথিত নাম্তিক যে সব আত্মা তাঁদের জীবদ্দশায় খুস্টধর্মে 
দীক্ষিত হবার স্থযোগ পাননি স্বর্গে আসার পর তাদের দীক্ষিত করা হয়। এর 
আগে বিয়াত্রিসের রথের চাকায় যে তিনটি দৈব নারীমুতি দখেছিলে তারা 
ছিল শ্বেতবসন! ধর্মবিশ্বাস, সবুজ আশ! আর রক্তবর্ণ ভালবাসার প্রতীক । 
সবুজ তারাই তাদের খৃষ্টধর্সে প্রথম দীক্ষিত করে। 

জেনে রেখো, যে সব সাধুপুরুষ ঈশ্বর দশন লাভ করেন তারাও মানুষের 
স্থথ দুঃখের কারণ, গতিস্থিতির স্বরূপ প্রভৃতি বু কিছুর মূল কারণ তাদের 
সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি ব! সীমাবদ্ধ অন্তদৃ্টির দ্বারা বুঝতে পারেন ন!। 

হে যরণশীল মানুষ, তোমার পাথিব বিচাত্ববুদ্ধিকে স্তব্ধ রেখে দাও এখন, 
আমরা এখানে এই ম্বগলোকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেও তার প্রেম ও 
করুণার সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারিনি । এখানে আমাদের জ্ঞানগত 
দক্ষতা ও বুদ্ধির অহঙ্কা্র না থাকাতে বরং ভালই হয়েছে, কারণ তার ফলে 
আমর! ঈশ্বরের পরম ইচ্ছার সঙ্গে আনাদের সব ইচ্ছাকে মিলিয়ে দিয়ে তার 

আত্মসমপণ করতে পেরেছি নিঃশেষে ও অকুগ্ঠভাবে। ঈশ্বরের পরম 

ইচ্ছার সঙ্গে মানবাস্মার ব্যক্তিগত ইচ্ছার পূর্ণ সংগতিই পরম স্বখের একমাত্র 
উৎস। এখানকার আত্মার সেই পরম সুত্রে সন্ধান লাভ করেছে। 

এইভাবে দিব্যজ্ঞানে ভূষিত সেই আলোর জগলটি কত মধুর ধর্মবাণীর 
রসায়ন দ্ধার। আমার অন্থচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন অন্তু টিকে স্বচ্ছনিমল করে তুলল। 

ঈগলটি যখন কথা৷ বলছিল, এইভাবে ধর্মবাণী শোনাচ্ছিল আমাকে তখন 
কোন ঝংকত বীণার কম্পিত তারের মত বিম্ময়াহত চোখের কম্পিত পলকের 
মত ট্রাজান ও রাইগীউসের আত্মার আলে! ছুটি কাপছিল সেই ঈগলের, 


চোখের পাতায় ॥ 


একবিংশতি সর্গ 
শনিগ্রহলোক £ বিয়াত্রিসের পরিবর্ধিত সৌন্দর্য 


কাহিনীসংক্ষেপ 


অতঃপর বৃহস্পতি থেকে শনিগ্রহে উঠে এলেন দাস্তে ও বিয়াত্রিস। 
ত্বর্গলোকের এই নূতন স্তরে এসে তারা দেখলেন, অসংখ্য চিন্তাশীল জ্ঞানী 
ব্যক্িদের আলোকমূত্তি ত্বর্গশিখরাভিমুখে উখিত একটি সোনার মইএর 
আংটার উপর ঝুলছে । দান্ধে যুখ তুলে উধ্র্ধে তাকিয়ে দেখলেন, সেই 
মইএর মাথাটি চোখে দেখা বাচ্ছে না । এমন সময় একট আলোকমুতি 
দ্র দিকে এগিয় এসে দাশ্ষের এক প্রশ্নের উত্তরে বলল, শানবাত্মীর পূর্ন- 
নিদ্দিই পরিণতি (প্রিডেস্টিনেশান) ব। প্রাকলক্ষ্োের রহস্য অপরমেয়ভীবে গশীর। 
আত্মপরিচয় দানকরে সেই আত্মাটি বলল তর নান 'প্টার ডাময়ান । 
বর্তমানে প্রতিটি ধর্মপ্রতিষ্টনে ধর্মবা কদের যে ব্যাপক ও শোচনীয় অধঃপতন 
দেখা যায় সে বিষয়ে তঃখ প্রকাশ করল ডামিয়ান । বিশেষ করে ফন্টি আভে- 
লান! গীর্জার যজক বিলাপ ও ব্যভিগরী হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিকভাবে । 
অন্তান্ আম্মারা তখন তর চনরাঁদকে সমবেত হয়ে এমনভাঁরে চিৎকার করে 
উঠল যাতে সহসা বিহ্বল ও অভিন্ত হয়ে পড়ন দাস্তের সমস্ত ইন্দ্রিয় 
চেতনা । 

আবার আমি আমার চোখের দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম আমার একান্ত 
প্রণয়াম্পদ বিয়াত্রিসের উপর । আমার মনোযোগের সমস্ত নিবিড়তা,॥ আমাৰ 
চিন্তা ভাবনার সমস্ত একাগ্রত! তারই উপর ছিল কেন্দ্রীভূত । 

দেখলাম বিয়াত্রিসের মুখে কোন হাসি নেই | আর মনের কথা জানতে 
পেরে বিয়াত্রিস খলল, আনি যদি আমার হাসির পূর্ণ উজ্জ্লত1 বিকীর্ণ করি 
তাহলে তোমার অবস্থা হবে থীবস্এর রাজকন্যা সেমিলির মত। তার মত 
তুমিও তাহলে পরিণত হবে একতাল ৬ শস্তুপে । থীবস্এর রাজকন্যা সেমিলি 
দেবরাজ জুপিটারের প্রেমে পড়ে। তাতে জুপ্পিটারপত্রী জুনো ঈর্ধাকাতর 
হয়ে সেমিলির মৃত্যুর “এক উপায় উদ্ভাবন করে। হুনোর প্ররোচনায় সেমিলি 
হ্কুপিটারকে পূর্ণ দীপ্যমান অবস্থায় তার কাছে আসতে বলে। কিন্ত তার 
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্ব্গীয় ভ্যুতির পূর্ণ উজ্জলতা নিয়ে ভূপিটার সেমিলির সামনে আবিভূ্ত হলে 
ত। সহ করতে পারল না সেমিলি। সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আপন 
প্রেমের যৃপকাষ্ঠেই এইভাবে প্রাণবলি দেয় সেমিলি। 

বিয়াত্রিস আরে! বলল, তুমি জান দ্বর্গের এক একটি স্তর অতিক্রম করে 
যতই উধ্বলোকে উঠে আসছি ততই বেড়ে যাচ্ছে আমার রূপলাবণ্যের 
জ্যোতি । সে জ্যোতির উজ্জসতাকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা আমার নেই। 
বজ্ঞাপ্ি যেমন কোন কোন গাছের পাতা ও ফুলকে। পুডিয়ে কঙ্কালসার করে 
তোলে গাছটিকে তেমনি আমার অঙ্গের সেই পূর্ণজ্যোতির উজ্জ্বলত৷ পুড়িয়ে 
ছারখার করে দেবে ষে কোন পাখিব মানুষকে । 

আমরা বর্তমানে এসেছি সপ্তম গ্রভলোক শনির রাজ্যে । শনি এখন 
সিংহরাশিতে অবস্ঠান করছে । এখন তোমার মনটাকে তোমার চোখের তারার 
মধ্যে করো কেন্দ্রীভূত যাতে তোমার চোখের ঢৃষ্টিতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত 
হয়ে উঠতে পারে তোমার মনের সব কথা । 

্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত বিয়াব্রিসের মুখপানে তাকাতেই কত উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছিল আমার মুখচোথ তা! যদি কেউ জানত তাহলে সে সহজেই বুঝতে পারত 
বিয়াত্রিসের কথামত কাজ করে তার আদেশ মেনে চলে কী এক মধুর তৃপ্তির 
আনন্দ আমি উত্তরোত্তর লাভ করেছিলাম। সে আনন্দ আমার ক্রমাগতই বেড়ে 
ঘাচ্ছিল। আমি বুকতে পারছিলাম বিয়াত্রিসকে কোন কিছু প্রশ্ন করে জানার 
থেকে তার প্রতি অকুগ্ঠ আগ্্গত্য প্রকাশের মধ্যেই আছে বেশী আনন্দ । 
বুঝলাম, ধর্মের ক্ষেত্রে কর্ম হতে ধ্যানধারণা ও চিন্তা খড় বলেই অন্য সব গ্রহ 
থেকে শনি আরো! উধ্রবে বিরাজিত। আবার চিন্তা বা ধ্যান থেকে নিদ্বধ 
ও নিঃশেষিত আত্মসমর্পণ আরে! বড । ঈশ্বরের উপর এই আত্মসমর্পণ পরম 
স্থথের উৎস। 

সেই শনিগ্রহের উজ্জল হ্বচ্ছতায় আমি দেখলাম একটি ্বর্ণনিমিত বিরাট 
মই আমার দৃষ্টির সীমাকে ছাড়িয়ে বু উধ্র্বেউঠে গেছে। আমি আরো 
দেখলাম, সে সোনার মইএর আংট! দিয়ে অসংখ্য উজ্জল আলোকমুতি উপর 
থেকে নেমে আসছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন সহস। কোন নৈশ আকাশ 
হতে অসংখ্য নক্ষত্র একের পর এক করে নেমে আসছে মর্ত্যভূমিতে । সকাল- 
বেলায় হুর্য ওঠার পর যেমন শিশিরবিদ্দুগুলি হুর্ধের তাপে একে একে বিলীন 
হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কতকগুলি কোন বস্তকে অবলম্বন করে তখনে। 
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ঝুলতে থাকে তেমনি সেই মইএর উপর কতকগুলি আলোকমূতি নেমে 
আসছিল, আবার কতকগুলি আলোকমূতি ঝুলছিল সেই মইএর উপর । 

তাদের মধ্য হতে একটি আলোকমুতি আমার কাছে এগিয়ে এল । সেই 
আলোকমূতিটির উজ্জলতায় অভিভূত হয়ে গেলাম আমি। তার পরিচয় জানার 
কৌতুহল প্রবল হয়ে উঠল আমার মধ্যে । আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 
আমার প্রতি তোষার প্রেমের অভিজ্ঞান স্পষ্টতঃ ফুটে রয়েছে তোমার মুখে, 
কিন্ত যে মহীয়সী নারী আমাকে এই স্ব্গরাজ্যে পথ দেখিয়ে চালনা! করছেন 
আমার গতি, বার আদেশমত আমি কথা বলি বা চুপ কবেথাকি তার 
অঙ্গমতি ব্যতীত আমি কোন প্রশ্ন করতে পারব না তোমাকে । 

বিয়াত্রিস দেখল আমর! শ্বর্গলোকের অনেক উধধের্ব এবং ঈশ্বরের অনেক 
কাছে চলে এসেছি । এই ভেবেই সে আমাকে কথা বলার অন্জমতি দিয়ে 
বপল, তোমার ইচ্ধা পূরণ করতে পার । 

তখন আমি বলতে শুরু করলাম, হে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্ত আত্মা, তোমাকে 
প্রশ্ন করার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই । তথাপি €ষ মহীয়সী নারী, 
আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলার আদেশ করেছেন, তার আদেশ মতই আমি 
সুধু একটা প্রশ্ন করছি তোমায়। যে দিব্য জীবনেব পরম আনন্দে সতত 
পবিপূর্ণ তোমার অন্তরাত্মা, ত1 লাভ করেও কেন কিসের আশায় আমার এত 
সন্নিকটে আবিভূত হয়েছ? আমার আর একটা প্রস্্নব উত্তর দাও, স্বর্গের 
অন্যান স্তরের মত এই গ্রহলোকে স্বর্গীয় এ্রক্যতানে মি কোন সঙ্গীত শোনা 
যাচ্ছে না কেন? 

সেই আলোকমূতিটি তখন উত্তর করল, তুমি একজন মবণশীল মানুষ» 
তোমার পাখিব চক্ষুকর্ণ ত্বর্গের উধ্বতন ঘরের শব দৃশ্ঠেব পক্ষে উপযুক্ত নয় । 
তাই বিয়াত্রিস যেমন তোমার সামনে হাসে না, কারণ সে হাসির উজ্জলতা 
ভোমাব চক্ষু সহ করতে পারবে না, তেমনি আমরাও গান কবি না। তোমার 
কর্ণকুহর তা সহা করতে পারবে না । 

তথাপি আমি তোমার আস্মীকে আনন্দ দান করার হন্তই এই সোনাব 
মই নিয়ে দ্রুত অবতরণ কবেছি। আমি তাডাতাঁড়ি তোমার কাছে এথম 
এসেছি বলেই তোমার প্রতি আমার ভালবাসা বেশী একথা মনে কবার 
কোন কারণ নেই। আমাদের এখানে বত আলোকমূতি বা আত্মা আছে 
সকলেরই ভালবাসার পরিমাণ সমান । আমাদের মৃত্তি হতে বিচ্ছ্বরিত জ্যোতির 
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উজ্জন্তাও সমান। পরিমাণগত যা গুণগত কোন তারতম্য বা প্রভেদ নেই 
আমাদের মধ্যে। যিনি সমগ্র মানবজগংকে চালনা করেন সেই পরম পিতা! 
ঈশ্বরের নির্দেশমতই আমি তোমার কাছে নেমে এসেছি। 

আমি তখন তাকে বললাম, হে পবিত্র আলোকমূতি, আমি জানি, এই 
স্বর্গলোকে প্রেম কখনে! আরোপিত হয় না কোন দেবদূত বা আত্মার উপর । 
এখানে দ্বতস্ুর্তভাবে সকলেই সতত প্রেমভক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে তানের 
প্রতিটি কথায় ও কর্মে । সেই প্রেমভক্তিই এখানে সকল কিছুকে সঠিক পথে 
চালনা করে। তবে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এত অপংখ্য 
আলোকমূতির মধ্যে এক! তুমি কেন এ কাজ করার জন্য আদিই হয়েছ। 

আমার কথা শেষ হতে না! হতেই এক নিবিড়তম আনন্দে সেই 
আলোকমৃতির উজ্জল আত্মাটি ঘুণিবায়ুর মত আবতিত হতে লাগল । ইঈশ্বর- 
প্রীতির সেই উজ্জল প্রতীকমুতিটি আমার কথার উত্তরে বলল, ঈশ্বরের করুণার 
দব্য আলে! আমার উপর প্রত্যক্ষভাবে পতিত হয়ে আমার অন্তরাজ্মীকে 
উদ্দীপিত করে আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন এক সমুচ্চ স্তরে উন্নীত করে যেখান 
থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তির মূল উৎসটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঈশ্বর- 
/চৈতন্তন্বূপ সেই উৎসদেশ হতে 'আমার সকল শক্তি, সকল প্রেম, সকল প্রজ্ঞা 
ও সকল আনন্দের বিভৃতি অমিত ধারায় সতত উৎসারিত হয় । 

কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন আমাকে করেছ তা৷ এশ্বর্িক লীলার এমন এক রহস্তের 
অন্ধকার গর্ভে নিহিতষা কোন দেবদৃতের পক্ষেও উদঘাটন করা সম্ভব নয়। 
এমন কি যে কুমারী মেরীর আত্ম! সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্তা 
সাক্ষাৎ প্রজ্ঞ। পারঙ্গমা, সেই মেরীও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না । 

তুমি গুধু এই কথাটুকু জেনে মর্ত্যলোকে ফিরে যাও যে, মত্যের মান্য 
কখনই ন্বর্গলোকের কোন কথা, ঈশ্বরের বিভিন্ন বিভূতির তত্বকথা। বুঝতে 
পারবে না।। তারা! যেন জগৎ ও জীবনের পাথখিব বস্তরাজির মধো সীমা বন্ধ 
রাখে তাদের জ্ঞানচর্চাকে। তারা যেন কখনো স্বর্গীয় জ্ঞানভাগারের রহন্ত 
উদ্ঘাটন করতে ন। আলে। জেনে ব্রেখো, মানুষের যে মন মর্ত্যলোকে 
অবিদ্ভার অন্ধকারে নিয়ত ধৃমায়িত হয় মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে সেই 
প্রধূমিত মন প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে এক স্বর্গীয় জ্ঞানের দীপ্তিতে। তাছাড়া 
যে সব রহস্যময় ঈশ্বরততব স্ব্গলোকে বসবাসকারী আঁত্মা বা দেবদুতেরা 
উপলব্ি। করতে পারে ন! ত। কখনে! কোন মত্যমানবের পক্ষে বুঝতে পান্৷ 
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সম্ভব নয়। সে রহস্যের উদ্ঘাটন একমাত্র ঈশ্বর নিজেই পারেন। 

সেই অলোকমৃতিটি তার কথা শেষ করতে না৷ করতেই আমি তাকে 
বিনয়ের সঙ্গে অন্য একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমার ব্যক্তিগত 
পরিচয় কি? বল, তুমি কে | 

তার উত্তরে সে বলল, ইতালিতে আত্রিয়াতিক ও তাইরেনিয়ান উপসাগরের 
মাঝখানে যে বিশাল আপেনাইন পর্নতমালা আছে তাতে অনেকগুলি সুউচ্চ 
শৃঙ্গ আছে। সেই সব শৃঙ্গের একটি হলো! ক্যাট্রিয়। যা তোমাদের ফ্লোরেন্স 
নগরী থেকে বেশী দূরে নয়। আম্মিয়ার নিকটবর্তা সেই ক্যাট্রিয়৷ পর্বতশৃঙ্গের 
উত্তর-পূর্ব পিকের ঢালুতে ফন্টি আভেলানা নামে এক তপোবন ব৷ ধর্মনিবাস 
আছে। 

সেই তপোবন আশ্রমে আনি শীত প্রীতম উপেক্ষ। করে অলিভ তেলে সিদ্ধ 
সামান্য খাছ খেয়ে শুধু ঈ্রের ধ্যান আর চিন্তা করে এক নিজন নিঃসঙ্গ 
অধ্যাত্মভশীবন যাপন করতাম । আমাদের দেশে একদিন অনেক পুণ্যাত্মা 
বাক্তির জন্ম হয় এবং তাদের আত্ম! শ্বগলোককে সমৃদ্ধ করেছিল । কিন্তু পরে 
স্থুসন্থান জন্মদানের ব্যাপারে বন্ধ্যা হয়ে যায় আমাদের দেশমাতৃক। | 

আমাদের স্বর্ণের মহীয়সী নারী বিয়াত্িসের যেখানে নিবাস ছিল সেই 
আদ্রিয়াতিক অঞ্চলে আমাকে সকলে পিটার ডামিরান বা পাপাত্ম! পিটার 
বলে অভিহিত করত । ১০৫৭ থৃষ্টান্দে আমি কাডিন: পদে নিযুক্ত হই আর 
১০৭২ সালে আমার মৃত্যু হয়। 

কিন্তু বর্তমানে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনের প্রচলন 
ঘটেছে তা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই আমি । প্রাচীনকালে সেণ্ট পিটার, সেণ্ট 
পল প্রমুখ ধর্মপ্রবন্তারা কত সরল অনাড়ধর জীবন যাপন করে ধর্মের বাণী 
প্রচার করে বেড়াতেন। কিন্তু বর্তমান কালে ধর্মযাজকের। চার্চের মধ্যে 
বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করেন এবং তারা ঘোড়া ছাড়া কোথাও যান না 
এবং তাদের ঘোড়1 ধরার জন্ত লোক দরকার হয়। 

ডামিয়ানের কথ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সোনার মই বেয়ে আরে! 
অনেক আত্ম! উপর থেকে নেমে এল | ঘুণিবায়ুর মত ঘুর্ুতে লাগল সেই 
আলোকমুত্িগুপি।" তারপর তারা জোরে এমনভাবে চিৎকার করে উঠল 
যাতে আমি ভয়ে অভিভূত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম । 


ঘ্বাবিংশতি সর্গ 


শনিগ্রহ £ বিয়াত্রিস কর্তৃক দাস্তেকে সাম্তবনা দান 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দাস্তে তখন ভয়ে তার একমাত্র পথপ্রদাশিক। নিয়াত্রিসের যুখপানে? 
তাকালেন। বিয়াত্রিস তখন তাঁকে সেই গ্রহলোকের চারদিকে তাকিয়ে" 
ইতত্ততঃ বিক্ষিত আত্মাদের দেখতে বললেন। সেই সব আত্মাদের থেকে. 
একজন এগিয়ে এসে তার পরিচয় দিল। তার নাম সেণ্ট বেনেডিক্ট।, 
বেনেডিন্ ক্যাসিনোতে এক মঠ গডে তোলে । সেও পিটার ডামিয়ানের' 
বর্তমান কালের ধর্মযাজকদেরমধ্যে ব্যাপক ছুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ করল । 
অবশেষে বেনেডিক্ট বলল, ধর্মের ক্ষেত্র হতে এই সব পাপ আর দুর্নীতির 
অবশ্বই একদিন অবসান ঘটবে এবং এক নৃতন যুগ ও জীবনের হুচনা হবে 
অতঃপর স্থির নক্ষত্রবিরাজিত এক স্বীয় আলোকমণ্ডলে উঠে এলেন দাস্তের! । 
এবার তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে একে একে অতিক্রান্ত সাতটি গ্রহম্তর 
ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিনতে পারলেন এবং তাদের তুলনায় মানবজাতি' 
অধ্যুষিত পৃথিবী কত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর তা! ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন । 
সেই অবস্থায় তিনি আবার বিয়া'ত্রিসের হ্ন্দর মুখপানে অভয় প্রত্যাশায়, 
তাকালেন। 

ভীতিবিহ্বল কোন শিশু যেমন আত্মরক্ষার জন্ত তার মাতার অঞ্চলের" 
মধ্যে আশ্রয় খোজে আমিও তেমনি ভীত ব্রস্ত অবস্থায় আমার অভিভাবিক। 
বিয়াত্রিসের কাছে আশ্বাসের আশায় তাকালাম । 

আমার অবস্থ। বুঝতে পেরে কোন মাতা যেমন তার শিশুকে সাস্বন! দান. 
করে বিয্লাত্রিসও তেমনি আমাকে সাম্বন! দেবার জন্ত বলল, ভূমি জান, তুমি 
এখন দ্বর্গলোকে অবস্থান করছ। এই স্ব্গলোকে সব কিছুই পবিত্র এবং সব' 
কিছুই দ্বর্গীয়। মর্ত্যমানবের সকল সৎ কর্মের প্রেরণা এই ম্বর্গলোক হতেই 
উৎসারিত হয়। ভেবে দেখ, এই ত্বর্গলোকে আসার পর এ্রথানকার স্বর্গীয় 
সঙ্গীতের মাধূর্যে তোমার কত রপাত্তর ঘটেছে । আমি যদি হাসতাম আর 
আর আমার হাসির চ্যুতির উজ্জর্পতা যদি সহ করতে পারতে ভাহলে আরে! 


ডিভাইন কমেডি ৩৯৫: 


অনেক কিছু শিখতে পারতে । জেনে রেখে|, কোন ধর্মনিবাসে নির্জন চিন্তার 
মধ্য দিয়ে দিন কাটালেই কারো! মন বিষয়াসজহীন ও ন্যায়পরায়ণ হবে এমন 
কোন কথা নেই। প্রক্কত অধ্যাত্মচিত্তার উধ্বলোকে কোন মানুষের মন উন্নীত 
হলেই সে স্তায়পরায়ণ হয়ে উঠতে পারে । 

ছুর্নাতিপরায়ণ যে সব ধর্মবাজকেরা! একদিন প্রচুর পাপ করেছিল ধর্ম- 
জীবনের সুখোস পরে' সেই পাপ বা দুর্নীতির জন্য আজ তাদের অন্তপ্ত 
আত্মার! শাস্তি প্রার্থনা করছে ঈশ্বরের ক!ছে। সেশান্তির চেহারা তুষি 
তোমার মৃত্যুর আগেই দেখতে পাবে। যার! ঈশ্বরের কাছ থেকে স্ঠায়বিচার: 
চায় নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের উপর যথাসময়েই নেমে আসে ধরশ্বরিক ন্যায়বিচারের 
খড়গ । 

এখন তোমার চারদিকে তাকিয়ে দেখ । দেখবে কত উজ্জ্বল আলোক- 
মু গুলি আলোক বিবীর্ণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য যদি আমার কথা'- 
শোন এবং আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার'ইচ্ছাকে মেলাতে পার । 

বিয়ান্বিসের কথামত আমি আমার চারদিকে তাকালাম । দেখল'ম 
প্রায় একশোটি উজ্জল আত্মা আপন আপন স্থানে অবস্থান কৰে কিরণ দান 
করছে। 

সহসা আমার মনে হলো আমি এখন সেণ্ট বেনেডিক্টের দলভূত্ক সদস্য যাকে 
কথা বলার ভন্ত অশ্রোধ না! করলে নিজে থেকে কোন কথা বলবে না । 

এমন সময় সেই একশতের মধ্যে দনচেয়ে উজ্জল “লোকযৃতিটি আমার 
দিকে এগিয়ে এল আমার অব্যক্রনীর্রব কামনাকে পরিত্প্ত করার জন্য | 

তারপর তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আ'ম। সে বলল, আমাদের 
মত তোমার অন্তরেও যদি জলত ঈশ্বরপ্রেমের। আগুন তাহলে তুমিও আমাদের 
মত মানুষের অন্তনসিহিত অব্যক্ত চিন্তার কথাগুলি ভাবতে পারতে । যাই 
হোক, তুমি একটু বিলম্ব করো, আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই তুমি য! 
জানতে চাইছ তা৷ আধি ব্যক্ত করব। 

ক্যাসিনে নামে একটি পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের শিখরদেশে 
এক দল পেগান বাস করত । তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করত না। সেখানে 
আঁমি গ্যাপোলোর মন্দিরের কাছে এক মঠ গড়ে তুলে সেই নাস্তিক পার্বত্য 
জাতির মধ্যে ধর্মগত পরম সত্যের কথা প্রচার করি। এক এশ্বরিক প্রেরণার 
দ্বারা আমি এমনই অনুপ্রাণিত হই যে আমি সেই নাস্তিক পেগানদের দ্বারা, 


৩৯৬ দান্তে রচনাসমগ্র 


অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে মিথা! ধর্মসাধনা ও অসদাচরণের পথ চতে সরিয়ে এনে 
সঠিক পথে চালনা করি। আমার নাম ছিল বেনেডি্উ। আৰ্িয়ার কোন 
সম্ত্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম হয় ৪৮* থুষ্টাঝধে। আমাকে রোমের 
এক বিদ্যালয়ে পাঠানে! হয় বাল্যশিক্ষার জন্ত । কিন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে 
শঙ্খলার একান্ত অভাব দেখে আমি বিগ্ভালয় ছেড়ে পালিয়ে আসি। 
আর ভামি ফিরিনি। আমি তখন বাড়ি ফিথে না গিয়ে আক্রজ্জি নামে 
এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে তপস্যা করতে থাকি । তখন নিকটবতা মঠবাসীর। 
আমাকে তাদের মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার প্রবতিত 
কঠোর নিরমক'ন্নন তারা মেনে চলতে পারত না বলে আমি সেখান থেকে 
ক্যাসিনে। পাহাড়ে চলে গিয়ে এক নৃতন মঠ স্থাপন করি এবং ৫৪৩ খুষ্ট'বে 
আমার মৃত্যু হয়। 

এখানে রোমুয়ানদাস ও মাক্কারিয়াস রয়েছে আমর কাছে। রোমুয়ানদাস- 
এর জন্ম হয় ৯৬০ থুষ্টাব্ষে। আমিই প্রথম পাশ্চাত্যে খুস্টীয় ঘঠ বা ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে কঠোর সংযমসাধন ও বিধিনিষেধের প্রবর্তন করি। কিন্তু 
রোমুয়ানদ্বাস আমার সেই বিধিনিষেধের কঠোরতা হাস করে তার পরিবর্তন 
সাধন করে। আমার প্রবতত কালো পোষাকের পরিবর্তে সে সাদা 
পোষাকের প্রচলন করে। 

সেণ্ট ম্যাকারিয়াসের বাড়ি ছিল আলেকজেন্দ্রিয । সেণ্ট বেনেডিক্ট যেমন 
পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে মঠ ব1 ধর্মনিবাস স্থাপন ও সন্াসজীবনের আদশ 
প্রবর্তন করেন সেণ্ট ম্যাকারিয়াস তেমনি সে আদর্শ প্রবর্তন করেন প্রাচ্যের 
দেশগুলিতে। এখানে আর যে সব আমার ত্রাত্প্রতিম আত্মার। অবস্থান 
করছে তার৷ সকলেই পাপের কলুষ থেকে মুস্ত। কর্মহীন ধ্যান আর 
নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তাই ছিল তাদের জশবনের একমাত্র ব্রত। 

আমি তখন বললাম, তোমার কথার সত্যত। যেন এ সব আলোকমূতির 
মাঝে অজলছে। দেকথা এক পবিত্র ভাবে পূর্ণ করে তুলেছে আমার অন্তর | 
কিন্ত আমার 'প্রার্থনা, আমার আর একটা কথার উত্তর দিতে হবে। তোমাদের 
যথার্থ ক্বরূপটি কি আমি প্রত্যক্ষ করতে পারব? তোমাদের অনাবৃত মুখ এবং 
প্রকৃত স্বরূপ কখন কোথায় দেখতে পাব আমি ? 

তার উত্তরে সেই আলোকমূৃতিটি বলল, তোমার সে "বাসনা পূর্ণ হবে 
্র্গলোকের শেষ স্তরে অর্ধাৎ যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করেন। সেখানে দেখতে 
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পাবে আমাদের সকলের প্রকৃত শ্বরূপ। স্বর্গারোহণের উপবতিম ও সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ স্তরে নানবাত্মাদের সব কামন| বাসন! পূর্ণতা লাভ করে । মান্থষের সব 
আত্ম! ব্বর্গের এই স্তরে এসেই লাভ করে এক অখণ্ড পরিণতি ॥ মর্ত্যলোকে 
জন্মগ্রহণ করার আগে সব আত্মাই ওখানে থ;কে এবং মৃত্যুর পর আবার তার। 
ওখানেই ফিরে' যায়। 

কিন্তু দেখবে, আমি যে ঈশ্বরবিরাজিত সধোচ্চ স্বর্গস্থরের কথা বললাম 
তার কোন আকার ধা আয়তনগত অবস্থিতি নেই। তার কোন গতিচঞ্চলত। 
নেই। স্থান ও কালবহিভূত সেই অনন্তলোক টিরস্তির ন্বব্ধতায় লীন । এক 
দিন ধর্মপ্রাণ জ্যাকব স্বপ্পু দেখেছিল মনে মনে, মর্তলোক হনে ন্বর্ণ পর্যন্ত যদি এক 
মই বা সিডি থাকত তাহলে সৎ ও নীতিবান লোকেরা সহজেই সোঙ্গা স্বর্গে 
আসতে পারত । সেই মই আজ তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার সামনে । সেই 
সোন'র মই দিয়ে দেবদূত ও পুণ্যময় আমারা এই শনিগ্রহ হতে স্ব্গলোকের 
শেষ সরে ক্রমাগত ওঠানামা! করছে। বের সেই সবরের কোন কিছু মত্যমানব 
দেখতে পায়না বলেই তুণ্ম এই সোনার মইটির মাখার দিক অর্থাৎ শেষাংশটি 
দেখতে পাচ্ছ নী । এই ম্ যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেইথানে ঈশ্বর নিয়ত 
বিরাজ করছেন । 

বর্তমানে কিন্ধ জ্যাকবের সেই স্বগমর্তাসেতুবন্ধনকারীী কে'ন অলৌকিক 
মইএর স্বপ্ন দেখে দা । বর্তমানকালের ধর্মযাকতকর! সক” পাধির .ভাগন্ুবে ও 
বিষয়বাসনায় এমনই বত্ত বে তারা ব্ব্গে বাবার কোন বাসন এ করে না । চেষ্টা 
করে না কোন পুণ্য সঞ্চয়ের । একদিন ক্যাসিনে। পণহাড়ের গাষে যে গুহার 
ভিতর আমার নির্জন আশ্রম ছিল এখন সেশানে দেখবে বড় বড অদ্রালিকা 
গড়ে উঠেছে । এখন ধর্মযাজকদের মঠ ও গীর্জাগুলি বিলাসবাসনে পূর্ণ হয়ে 
উঠেছে । যনে রেখো, স্থদে টাকা খণ দান পাপ হলেও বর্ষে সুখোস পরে চার্চের 
ধনসম্পত্তি আত্মস-হ করা মারো অনেক বেশী পাপ এবং যার! এই কাজ করে 
সেই সব দুনীতিপরায়ণ পমধ'ভক ও পুরোহিতদের ঈশ্বর স্ুনখোরদের থেকে 
বেশী ঘ্বণা করেন। 

ধর্যাজকদের মনে রাধ। উচিত, ঈশ্বরের নামে যে ধনসম্পত্তি চ্চকে দান 
করা হয় তা কোন ধর্মুযাজকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং সেভাবে তা ভোগ 
করা৷ চরম অন্ঠায়, ছুর্নীতি এবং এক অমার্জনীয় পাপ । আদলে দেখ, মানুষ কত 
সহজেই ছুর্নীতিপনায়ণ হয়ে ওঠে । অনেক বলিষ্ঠ ওক গাছকে ভাল মাঁটিতে 
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বসালেও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্ত নষ্ট হয়ে যায় বড় হবার আগেই তেমনি 
'অনেক ভাল লোকও খারাপ পরিবেশ ও কুসং্ প্রভাবে হনীতিপরায়ণ হয়ে 
ওঠে । সেপ্ট পিটার, আমি বা! সেন্ট ফ্রান্সিন বাড়ি ব! ধনসম্পত্তির জন্ত টাক! 
পয়সার কোন লোভই করিনি। আমরা সবাই শুধু ব্রত উপবাস ও প্রার্থনার 
দ্বারা অজিত এক আধ্যাত্মিক সম্পদই সঞ্চয় করে এসেছি সারা জীবন ধরে। 
“আজ যদি তুমি আমাদের জীবনযাত্রা এবং আদর্শের কথ! ভাব আর তার সঙ্গে 
"আজকের ধর্মযাজকদের জীবনযাত্রা ও আদর্শের তুলনা করো! তাহলে দেখবে 
এক অন্ধ লোভ আর লালসায় কৃষ্ণকুটিল হয়ে উঠেছে আমাদের সেই শুচিশুত্র 
'আদর্শ। তারপর থেকে জর্ডন নদীতে অনেক জলের ঢেউ বয়ে গেছে। কিন্তু 
“ধর্মের ক্ষেত্রে চলতে থাক! ব্যাপক ছুর্নীতির আজও অবসান ঘটেনি । 
এই কথা৷ বলে চুপ করল বেনেডিক্ট। তার বিধি নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে 
যেতেই অন্যান্য চিন্তাশীল আত্মাদের মধ্য মিশে গিয়ে মই দিয়ে আবার উপরে 
উঠে গেল। 
বেনেডিক্ট ও সেই সব চিস্তানীল আত্ম! চলে গেলে বিয়াত্রিস আমার পানে 
' তাকিয়ে ইশারা করে সেই সোনার মইএর দিকে আমাকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে 
বলল। আমি এবার বুঝলাম সেই মই দিয়ে আমাকে উপরে উঠতে বলছে 
বিয়াত্রিস। আমর] তখন সেই মই দিয়ে যত ক্রত স্বর্গলোকের উধ্ব তন স্তরের 
দ্রিকে উঠে যেতে লাগলাম তত ক্রত পৃথিবীতে কোথাও কোন বস্ত উঠতে 
পারে না। 
হে আমার প্রিয় পাঠকবর্গ, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অলস্ত 
অগ্নিকৃণ্ড কোন অঙ্গুলি একবার কোনক্রমে প্রবেশ করিয়ে দেন তাহলে যন্ত্রণায় 
সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গুলি বার করে নেবেন সেই অগ্নিকুণ্ড হতে। কিন্তু আপনারা 
আমরা যত ভ্রুত স্বর্গলোকের অষ্টম সুরে উঠে গিয়াছিলাম তত ভ্রুত অঙ্গুলিটিকে 
অগ্নিকুণ্ড হতে বার করে আনতে পারবেন ন। | 
হে উজ্জ্বল গৌরবময় নক্ষত্রলোক জেমিনি, আমার জন্মকালে তুমিই 
' আমার উপর দৃষ্টির কিরণপাত করে আমার জীবন ও চরিত্রকে কতকগুলি 
বিরল গুণে ভূষিত করে তোল। আজ বিধিনির্দি্ই হয়ে দৈব অনুগ্রহে আমি 
সাক্ষাৎ তোমার মাঝে এসে পড়েছি । যাতে আমি আমার শেষ গন্তব্যস্থলে 
গিয়ে ঈশ্বরের সামীপ্য লাভ করতে পারি তার জন্য উপযুক্ত শক্তি দান করো । 
বিয়াত্রিস তখন আমাকে বলল, উধ্বে দৃষ্টি উৎ্ধক্ষগু করে পরম মঙ্গলময় 
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ঈশ্বরকে দেখার আগে আরে! তীক্ষ ও স্বচ্ছ করে তুলতে হবে তোমার দৃষ্টি- 
শক্তিকে । ঈশ্বরের সমীপে উপনীত হবার আগে তুমি একবার নিয়ে পৃথিবীর 
পানে তাকাও । দেখবে কত বিরাট এক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার নিচে রয়েছে। 
তাতে তোমার আনন্দ যাবে বেড়ে। সুধু মত্যভূমি হতে এই স্বর্গলোকে 
আসতে পারার এক পরম আনন্দ অন্থভবের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরল বিজয়গর্ব 
'অক্গুভব করবে তুমি । 
বিয়াত্রিসের নির্দেশমত আমি নিচের দিকে তাকালাম । দেখলাম, আমি 
এর আগে পর পর যে সাতটি গ্রহলোক অতিক্রম করে এই জেমিনিতে উপনীত 
হয়েছি সেই সব গ্রহের নিচে আছে এই পৃথিবী । এই পৃথিবীকে ত্বর্গলোকের 
'সেই সুউচ্চ অষ্টম শ্তর থেকে অবলোকন করে তাকে বড় তুচ্ছ মনে হয়েছিল 
'আমার। এই পৃথিবীর তুচ্ছতায় এক উপহাসের হাসি ফুটে উঠেছিল আম:র 
মনে" ম্বগীভিলামী যে সব মান্ছষ এই পৃথিবীকে তুচ্ছজ্ঞান করে আমি তাদের 
শ্রদ্ধা করি এবং তাদের মতকে বিশেষ গুরুত্ব দানকরি। আমি সেই নক্ষত্র- 
লোক হতে লাতোনাকন্ত। চাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পৃথিবী থেকে চাদের 
গায়ে যে সব কলঙ্করেখ। দেখা বায় সে সব কলঙ্কের রেখা দেখ যাচ্ছে ন|॥ ৪ 
হাইপীরিয়ণ, আমি তোমার সন্তান হুর্ধকে দেখলাম। এ্যাটলাসকন্তা হে 
মায়া, তোমার সন্তান বুধকে দেখলাম । হে ভায়েন!, তোমার সন্তান শুক্রকে 
দেখপাম। এমনি করে একে একে সাতটি গ্রহলোককে উপর থেকে নূতন 
করে প্রত্যক্ষ করলাম । তারপর নাতি তাক বৃহম্পাত কফ দেখলাম । এই 
বৃহস্পতিই একমাত্র গ্রহ যা অতিশয় ঠাণ্ডা বা গরম কোনটাই নয়। বৃহস্পতির 
পুত্র মার্স ব! মঙ্গল বড় উগ্র এবং গরম, আবার বৃহস্পতির পিতা শনি বড় 
শীতল। বৃহস্পতি তাই তার পুত্র মঙ্গলের উত্তপ্ত উগ্রতা আর পিতা শনির 
শৈত্যাধিক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করে চলেছে। 
এইভাবে সাতটি গ্রহলোক একে একে আবার দেখার পরু এই বিশ্ব- 
্ঙ্গাণ্ডের বিরাটত্থের কথাট। নুতন করে ভাবতে লাগলাম । সেই গ্রহগুলি 
কত জোরে ঘুরছে তা দেখেও বিস্মিত হয়ে গেলাম । আমি দেখলাম, নদী 
পর্বত সমঘ্বিত কত মানুষ অধযুষিত আ....দের এই বিরাট পৃথিবীটিও আঘূ্িত 
এক চক্রে আবতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । 
তারপর অবশেন্ে বিয়াত্রিসের চোখে চোখ রেখে তার মুখপানে তাকালাম। 
শ্বর্গলোকে বিয়াত্রিসের সঙ্গে প্রথম দেখ! হওয়ার পর থেকে ভয়ে তার চোখে 


৪০০ দান্তে রচনাসমগ্র 


চোখ রেখে তাকাতে পারুছলাম না। এই প্রথম তাকালাম তার ন্বর্গায়, 
স্থষমামপ্তিত অলৌকিক মুখপানে। 


ভ্রয়োবিংশ সগ” 
জেমিনি £ অষ্টম স্বর্গলোক £ চার্চের প্রাধান্য 
কাহিনীসংক্ষেপ 


বিয়ান্রিস যেমন উধ্র্বে আকাশমগডুলে মুখ তুলে তাকাল অমনি দাক্কের 
আগ্রহ ও প্রত্যাশা অনেকখানি বেড়ে গেল সহসা । নূতন এক উধব'তন স্তরে 
এসে স্বর্ণের উজ্জ্বলতর রূপটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখলেন সার্থক ধর্ম- 
সাধকদের আত্মা । সেই সব আত্মাদের মাঝে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল যীণ্ড 
থুস্টকে ৷ বিয়াত্রিস হাসল । দাস্তে প্রথমে সে হাঁসি দেখে অভিভূত ও হতবুদ্ধি 
হয়ে পড়লেও পরে তিনি সহা করতে পারলেন সে হাসির উজ্জ্বলতা । তার অন্ত- 
দ্টির গভীরতা ও পরাবিদ্ভাজনিত দিব্য জ্ঞানের বিভূতি বেডে যেতে তার 
স্বারা তিনি কুমারী মাতা৷ মেরী, বিয়াত্রিস ও ধর্ষসাধকদের আম্মার গুভ্র উজ্জ্বল 
তীব্র আলোকমূর্তিগুলি হতে বিচ্ছবরিত উজ্জলতারাঁশি সহ্‌ করতে সক্ষম হয়ে 
উঠেছিলেন । 

কোন পক্ষীমাত। যেমন অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে তার শান্ত বাসার উপর 
পাখা মেলে মনের সুখে বিশ্রাম লাভ করতে করতে মাঝে নাঝে প্রভাতকালের 
প্রত্যাশা করে এবং পূর্বাচলে প্রভাতী আলো! ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার 
সঙ্তাগ দৃষ্টি মেলে দেয়, বিয়াত্রিসও তেমনি মধযগগনপানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 
স্ন্ধ হয়ে দাড়িয়েছিল কিসের প্রত্যাশায় । 

তাকে কামনাবিধুর চিত্তে সেইভাবে স্তব্ধ হয়ে দীড়িয়ে থাকতে দেখে 
আমি নিজে কেমন যেন কামনাচঞ্চল হয়ে উঠলাম । আমার কেবলি মনে 
হচ্ছিল আমি এই স্বর্গলোকে এসে অধাচিতভাবে অনেক অপাখিব ৰস্ত লাভ 
করলেও আমাকে আরো অনেক কিছু পেতে হবে। 

সহসা! উজ্্পতম এক আলোকরশ্মির চকিত উদ্ভাসে উদ্ভালিত হয়ে উঠল 
সেই ন্বর্গলোকের সকল দিক। 


ডিভাইন কমেডি ৪০১ 


বিয়াত্রিস আমাকে বলল, এ দেখ থৃস্টের সার্থক শিল্ত ও অনুচরদের দল 
বিজয়গৌরবে কেমন ইতঃ্তত পদচারণা করছে এই লোকে । এর আগে ষে সব 
গ্রহলোক পরিভ্রমণ করেছ তাতে দেখেছ সেখানকার আত্মারা পাপ- 
সালনজনিত যে ন্বর্গন্থখ উপভোগ করে তার তারতম) আছে। কিন্ত স্বর্গের 
এই অষ্টম স্তরের আত্মার! যে স্বর্গস্থথ োগ করে তা সকলের ক্ষেত্রে সমান 
ও সমপরিমাণ ) তার মধ্যে কৌন ভেদ বা তারতম্য নেই । মনে হয় তাদের 
মোক্ষলাভের পুঞ্জীভূত সমস্ত ফল তারা এখানে লাভ করছে। 

বিয়াব্রিসের মুখপানে তাকিয়ে আমার মনে হল্প! এক অতীন্থিয় প্রেমের 
দীপ্ডিতে ভাম্বর হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল । যে অমিত আনন্দের জ্যোতি- 
প্রবাহ তার দুচোখে খেলে গিয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারুব 
না। শান্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ্তিকে ছাড়িয়ে চাদের কিরণ যেমন 
সবচেয়ে উজ্জল দেখায় তেমনি অন্ঠান্ত ধর্মাত্াগুলির মাঝে সবচেয়ে উজ্জল 
দেখাচ্ছিল বিয়াত্রিসের দিব্য অঙ্গের বিভূতি । 

আমি তাকে আবেগের সঙ্গে বললাম, হে বিয়াত্রিস, আমার প্রাণপ্রতিম 
পথপ্রদণিক, আমার অন্তরঙ্গ বান্ধবী । 

বিয়াত্রিস তখন বলল, এই স্বর্গলোকে কোন মানবাত্বা আসার সঙ্গে সঙ্গে 
তার মধ্যে জাগে এই ধরনের শুচিশুভ্র চিত্তের এক অপ্রতিরোধ্য আবেগ । সে 
আবেগকে কোনমতেই পরিহার করতে পারে না তার । এখানে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে এমন এক জ্ঞানগত শক্তি ও সক্মমত। লাভ করে তারা যার মাধ্যমে 
তার স্বর্গমত্যের সমস্ত ভেদ বিলুপ্ত করে নিয়ে এক সহ. €সতুবদ্ধনে যুক্ত করে 
দুটিকে । ন্বর্গলোকের এই অষ্টম স্তরের নক্ষত্রের উধ্বলোক হতে যে 
আলো! পায় সেই আলে! তার! বিভিন্ন গ্রহে প্রাণের উপাদানরূপে ছড়িয়ে দেয় । 
খুস্ট হচ্ছেন ঈশ্বরের সেই জ্ঞানগত শক্তির প্রতীক । কোন মেঘমাল। হতে 
বিচ্ছরিত বিছাতাগ্সি যেমন উধ্বলোকে ন! গিয়ে অধোগমন করে তেমনি স্বর্গীয় 
আনন্দের ভারে ভারাক্রান্ত আমার অন্তরাত্মা তখন মাঝে মাঝে আশ্চর্যজনক 
ভাবে উধ্বগতি ছেড়ে নিয়মুখী হয়ে উঠছিল । আমি এখন ঠিক তা ম্বরণ 
করতে পারছি ন!। 

বিয়াত্রিস বলল, এবার তোমার মুখ তুলে আমার পানে তাকিয়ে দেখ । 
দেখ আমি কে। এখন" স্বর্গলোকে এসে যে সব অভিজ্ঞতা তুমি লাত করেছ 
তার ফলে তুমি আমার মুখের হাসির উজ্্লত! এবার সহ করতে পারবে । 


খঙ 


6৬২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


কোন এক নিচ্ষল স্বপ্ন দেখার পর কোন ব্যক্তি যেমন বিহ্বল হয়ে স্বপ্দৃষ্ট 
বন্তর আকশ্মিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে ভাবতে থাকে, আমিও তেমনি অতৃপ্ত চিন্তে 
বপন খুষ্টের মুত্তির অন্তর্ধানের কথা ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে দাড়িয়ে 
রইলাম । 

এমন সময় বিয়াত্রিসের কথা কানে এল আমার । আমার প্রতি অকৃত্রিম 
মমতাবশতঃ যে স্ুযৌগ আমায় দান করল বিধাত্রিস তার কথ! আমি জীবনে 
কোনদিন ভুলতে পারব ন!। 

এবার আমি তার যুখপানে তাকালাম। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তার 
্বগীয় ুষমামণ্ডিত হাসির দীপ্তি দেখলাম । সেহাসির বর্ণনা দান করার সাধ্য 
আমার নেই। পৃথিবীতে অনেক কবি অনেক সুললিত গীতিকবিতা৷ ও 
স্থষধুর স্তোত্রগান রচনা করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হলো, বিশ্বের 
কোন কবিই বিয়াত্রিসের সে হাসির স্বর্গীয় দীপ্তির সামান্তহম অংশকেও 
যথাযথভাবে কাব্যরূপ দান করতে পারবেন না । আমি বেশ বুঝলাম আমার 
ও পাধিব সব কবিরই অন্তদ্র্টি ও কর্মক্ষমতা একাস্তভাবে সীমাবদ্ধ। তাই 
আমর! মর্ত্যভূমির কবিরা স্বর্গলোকের সব রহস্য কখনই উদঘাটন করতে পারব 
না। শব্দকলাকুশলী কোন কবিই অনির্বচনীয় কোন ্বর্গরসস্তধাকে শবরূপ 
দাশ করতে পারবেন না। সুতরাং আমার এই অপটু অশক্ত স্কন্ধে আমি 
যদি ্বর্গলোকের সেই রহস্যময় তথ্যটিকে বাক্ত করার মত গুরুভার বহন করতে 
না পারি তাহলে সেটা কি দোষাবহ হবে? মধ্য সমুদ্রে যেমন কোন ছোট নৌক। 
ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে ষেতে পারে না তেমনি আমিও আমার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে 
অনির্বচনীয় ত্বর্গলোকের সব কথা ব্যক্ত করতে পারব না। আর যাও বা পারব 
তা হয়ত যথাযথ হবে না। . 

বিয়াত্রিস তখন আমার সেই বিহ্বল বিমূঢ় ভাবট। কাটাবার জন্য বলল, 
কেন তৃমি শুধু আমার মুখপানে এমন বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছ? খৃস্টের অনন্ত 
মহ্মার অলোকপাতে সততপুক্পিত সততউজ্জল হয়ে আছে যে স্বর্গোন্তান 
সেই অপাধিব অলৌকিক উদ্যানের মনোরম উপাদানগুলিকে দেখ । চেয়ে 
দেখ, সেখানে অহোরহঃ ঈশ্বরের আশীষধন্া মেরীর ইচ্ছায় কত মধুগন্ধী গোলাপ 
ফুটছে, ফুটছে কত অমৃতনিঘ্বন্দী পদ্ম আর তাদের অক্ষয় সৌরভ ন্তায়ের পথ 


দেখাচ্ছে অসংখ্য মানবাত্মাদের | 
এই ধরনের এক কথ! বিদ্বাত্রিস আনায় আর একবার বলেহিল এর শাগে। 


ডিভাইন কমেডি ৪০৩ 


বলেছিল, স্বর্গ শুধু তার মুখের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। সেকথার যল অর্থ এই 
যে সৌন্দর্য ঘত পরিপূর্ণই হোক, ঈশ্বরের সব সত্য গুধু সৌন্দর্যের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। 

বিয়াত্রিসের সে কথা শুনে আমি চারদিকে চোখ মেলে তাকালাম । 
মেঘাবৃত আকাশ হতে মাঝে মাঝে যেমন কয়েকটি অদম্য হুর্যালোকরশ্মি ঝরে 
পড়ে কোন ছায্সাচ্ছপ্ন পুষ্পোগ্ভানকে আলোকিত করে তোলে সহসা, তেমনি 
কোঁন এক অদৃশ্য উধ্বলোক হতে অসংখ্য প্রোজ্জল আলোকরশ্মি বরে 
পড়ছিল আমার সামনে । কিন্তু আমি তার উৎসদেশ চোখে দেখতে 
পেলাম না। 

আমি তখন বললাম, হে অদৃশ্য শক্তি, আমার দৃষ্টির সীমাকে এক সহজ 
অবহেলায় অতিক্রম করে কেন তুমি নিজেকে এক অতিবতাঁ উধ্বলোকে 
'শ্লুত করে রেগ্ছে? কেন তুঘি এই সব আলোকরশ্মিগুপির উৎসদেশকে 
পরিদৃশ্য করে তুলছ না৷ আমার কাছে? 

বিয়াত্রিস যে ষধুনিম্ন্দী গোলাপের কথা বলল, রহস্যনয় য গোলাপ 
অমৃত্খাত কুমারী মেরীর প্রতীক, সকাল-সন্ধ্যায় ধার নাম করে প্রার্থনা গান 
কর! হয় আমি সেই গোলাপরূপিনী মেরীর নাম শোনামাত্র আমার ছ 
চোখের দর্পণে ফুটে উঠল তার দিব্য মৃতির ছবি । 

সহস! দেখলাম, মেরীর সেই মুতিকে ঘিরে কয়েকজন দেবদূত 'এক 
আশ্চর্য আলোকবৃত্ত রচন। করল | সঙ্গে সঙ্গে ধ্ব'ত হয়ে উঠল সমবেত 
কণ্ঠের এক প্রার্থনা সঙ্গীত। মানব জগতে চিত্হঞ্ণকারী যে সব স্বমধুর 
সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আর্থন! সঙ্গীতের তুলনায় তা 
বজ্জগর্জনের মতই কর্কশকঠিন শোনাবে । বিশ্বমাতা সেই সব দেবদৃতদের মধ্য 
থেকে একজন বলল, হে বিশ্বমাতা স্বর্গায়া নারী, আমি বিশ্বপ্রেমপন্থী 
দেবদূতদের অন্যতম আকেঞ্জাল গ্র্যাব্রিয়েল। তোমার আবিরাবে পরম 
আনন্দের এক ভাবসমুক্নতি ঘুশিবাতাসের মত আবর্ত হষ্টি করে আম: 
অন্তরাত্মাকে আবঠ্িত ও উধের্ব উৎক্ষিপ্ত করছে । হে নারী, তৃমি এমনই এক 
দৈব সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রঃ করেছ যিন সমগ্র মানবজাতির আশা 
ভরমার মূর্ত প্রতীক । তুমি বর্তমানে স্বর্গলোকের এই অইম স্তরে ক্ষণকালের জন্তু 
আবিভূতি হলেও দেবদূত পরিবৃত অবস্থায় এমনি করে চলে যাব দশম স্তরে । 

স্বর্গলোকের দশম শ্তরই সর্বোচ্চ স্তর । সেই সর্বোচ্চ স্তরে সতত বিরাজ 


৪০৪ দাত রচনাসমগ্র 


করে ঈশ্বর তার দিব্যগন্ধী নিঃশ্বালের অন্তান্ত সব গ্রহগুলিকে গতিদান করেন 
এবং তাদের আপন আপন কক্ষপথে নিয়ত পরিচালিত করেন । তিনি নিজে 
সতত স্থিতবন্ধ স্থাখুবৎ অচল অটল; অথচ তিনি সমন্ত গ্রহনক্ষত্রকে গতি ও 
জাগতিক বা মহাজাগতিক সকল প্রাণীকে প্রাণ দান করেন । নিখিল বিশ্ব- 
বরন্ধাণ্ডের ও শ্বরগমর্ত্যপাতালব্যাপী সমস্ত গতি, শ্রাণচঞ্চলতা ও কর্মতৎপরতার 
তিনিই একমাত্র উৎস। সেই পরমেশ্বর পৃথিবী হতে কত দূরে বিরাজ করেন; 
অথচ আজ আমাদের এখান হতে কত নিকটে! আলোর মুকুটপরিহিত 
মেরী' যখন ত্বর্গের দশম ত্তরের দিকে ধীর উধ্বগতিতে ধাবিত হলেন তখন 
মাতৃঅঞ্চলসর্বস্ব অবোধ শিশুর মত দেবদৃতেরাও তার অন্গধাবন করতে 
লাগল। তার! প্রার্থনা গান গাইতে গাইতে মেরীকে অনুসরণ করল। 
সে লঙ্গীতের সুরধারা আজও অন্থরণিত হচ্ছে আমার শ্রোত্রমূলে। 

যে সব দেবদূতের] মেরীর অনুসরণ করল তাঁরা যতদিন মর্তলোকে ছিলেন 
ততদিন তাদের পবিত্র জীবন এমন এক উর্বর ক্ষেত্ররপে কাজ করেছে যেখানে 
গ্রভৃত পরিমাণে ফলে ধর্সের ফসল। এই ত্বর্গলোকে সংরক্ষিত ধর্মের 
রত্বভাগ্ডারে তাদের অবদান অতুলনীয় । 

মর্তলোকে বেবিলনে হয় জীবনের হ্ুত্রপাত। যেসব সাধু আত্মার! 
একদিন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন তারা কিন্তু ভুলে যাননি তাদের একমাত্র 
লক্ষ্য ও গন্তব্স্থল স্বর্গলোক। ম্বগলোক ও ঈশ্বরসানিধ্যপিয়'সী সেই সব 
সাধকের! সার! জীবন সমস্ত ধনসম্পাত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কত দুঃখ কষ্ট বরণ 
করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব সাধুপুর্লুষদের একজন হচ্ছে সেপ্ট 
পিটার । আজ সেই সেণ্ট পিটার তার সেই পুণ্যবলে জগন্মাতা৷ মেরীর দক্ষিণ 
হস্তে শোভ| পাচ্ছেন । যেন মনে. হচ্ছে স্বর্গীয় সুষমা ও অমৃত ভাণ্তারের 
চাবিকাঠিটি আভ তার হাতে । 


চতুধিংশতি সর্গ 
অষ্টম স্বর্গলোক £ সেপ্ট পিটারের আবির্ভাব 


কাহিনীসংক্ষেপ 


মেরী ও তার অনুসরণকারী দেবদূতের! চলে যাওয়ার পর যে সব সাধু- 
পুরুষদের আলোকমুতিগুলি অবশিষ্ট রয়ে গেল, দান্তেকে তাদের অন্থতূক্তি ব্বর্গীয় 
আনন্দের অংশ দান করার জন্য অনুরোধ করল বিয়াত্রিস। বিয়াভ্রিসের সে 
অন্থরোধের উত্তরে সেণ্ট পিটার এগিয়ে এসে খৃস্টধর্মে দান্তের বিশ্বাস কত 
গভীর তা৷ পরীক্ষ। করতে লাগলেন । 

বিয়াত্রিস সই সব অবশিষ্ট আত্মাদের সম্বোধন করে বলল, প্রশ্বরিক 
আশীর্বাদধন্য আত্মাগণ, হিংসাদ্েষহীন শাস্তির প্রতীকম্বরূপ মেষরূপী খুস্টের 
সঙ্গে যে স্বীয় ভোজসভায় যোগদান করো, ঈশ্বরের অন্রমতিক্রমে আমার 
সঙ্গের যে ব্যক্তিটি এই স্বর্গলোকে পবেশ করেছে তাকেও তোমাদের খাছ্যবস্ত 
অথবা তুক্তাবশিষ্টের কিছু অংশ দাও। তোমাদের সকল আহার্য সকল 
সৌন্দর্য ও সকল আনন্দের ধিনি একমাত্র উৎসস্থল সেই শাশ্বত নিত্য পরমেশ্বরের 
প্রতি ওর অকুত্রিম অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণ করে তোমার আনন্দরূপ 'অম্ৃতের 
কিছু অংশ দাও । 

বিয়াত্রিসের একথা শুনে সেই সব পরম স্ুুথা আত্মার! উজ্জ্বল কিরণ 
দানরত অবস্থায় আমাকে কেক্জ্র কৰে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল । দেখে মনে 
হলো, তার! কে কত ভ্রুত ঘুরছে ত ষেন আমাঁকে বিচার করে দেখতে বলছে । 

আমি তাদের ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম । এমন স্নয় আমার 
চোখে পড়ল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জল আত্মাটি এগিয়ে আসছে আমার 
দিকে । 

প্রথমে এগিয়ে এল আমাদের দিকে । তারপর 'মামাদের নিকটবর্তী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াত্রিসকে তিনখার প্রদক্ষিণ করল। ঘুরতে ঘুরতে সে আত্মা 
সুমধুর স্তোত্রগান গাইতে লাগল যা আমি নৃতন করে স্মরণ করে তা৷ বর্ণনা 
করতে পারব না । তাছাড়৷ শুধু গান নয়, এই সব আলোকমৃতিগুলি এমনই 
হুক্ধ যে তা ভাষার ঠিকমত প্রকাশ করতেও পারব না । 


৪৩৬ দান্তে রচনাসমগ্র 


বিয়ান্রিসকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে সেই আত্মাটি বগল, হে আমাক 
ধর্মভগ্রি, আমিই ভক্তিভরে তোমার প্রার্থনা গান করছি। আমার প্রতি 
তোমার মমতা ও ভালবাসাই আমাকে আমার স্বর্গস্থিত পরিমগ্ডল হতে এ 
লেকে আনয়ন করেছে। 

এই কথা৷ শেষ করে আত্মাটি চুপ করতেই বিয়াত্রিস উত্তর করল, 
হে শান্ত আলোকমূতি সেপ্ট পিটার, ঈশ্বর একদিন তোমারই উপরে 
দিয়েছিলেন মর্ত্যলোকে খস্টের ধর্ষবাণী প্রচারের গুপুভার । তোমারই হাতে 
ছিল ধর্ষের রত্বভাগ্ডারের চাবিকাঠি । তুমি এই ব্যক্তিটিকে হালকা অথব৷ 
গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখ, যে অটল ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে তুমি একদিন 
মর্্যলোকে জলের উপর দিযে হেঁটে গিয়েছিলে, ষে ধর্মবিশ্বাসের খাতিরে 
জল তোমাকে নিমজ্জিত করেনি সেই ধর্মবিশ্বাস তার আছে কি না। 
তোমার দৃষ্টি সতত ঈশ্বরকেন্দ্রিক হওযার ভন্য যে ধর্মবিশ্বাস, আশা আর 
উদারতা সহজে লাভ করেছ তুমি, তুমি ওকে পরীক্ষা করে দেখ তা ও লাভ 
করতে পেরেছে 1ক না। যেহেতু এই স্ব্গলোকস্থিত প্রতিটি আত্মাই এক 
অফুরন্ত ধর্মবিশ্বাস সমৃদ্ধ সেই ধর্মবিশ্বাস ওর আছে কি না, দেখ। দেখ সে 
ধর্মবিশ্বাসকে ও গৌরবাম্বিত করতে পারবে কিন|। 

শিক্ষকের প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেমন কোন শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী 
কোন কথা. বলে না, শুধু প্রস্তত হতে থাকে মনে মনে, আমিও তেমনি 
সম্ভাব্য প্রশ্নের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম মনে মনে । 

বিয়াত্রিসের কথা শেষ হতে সেণ্ট পিটার প্রশ্ন করলেন আমায় । বললেন, 
যেহেতু তুমি একজন থুস্টধর্মীবলম্বী, তুমি বল, ধর্মবিশ্বাস কাকে বলে? 

পিটার প্রথমে আমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাস করতে আমি বিয়াত্রিসের 
যুখপানে তাকালাম । মে আমাকে ইশারায় বলল, কারে। কোন সাহায্যের 
প্রয়োভন নেই, আমার মধ্যেই যে জ্ঞান ও বাগ্সিতাশক্তি আছে তার দ্বারাই 
আমি সক্ষম হব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে । 

আমি তখন বললাম, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কাব্যপ্রতিভাজনিত যে 
চিন্তাশক্তি ও প্রকাশক্ষমতা অমি লাভ করেছি তার সাহায্যেই আমি উত্তর 
দান করছি তোমার প্রশ্নের ৷ ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তোমার প্রিয়তম ভাই সেণ্ট 
পল যা বলেছিলেন আমিও তাই বলতে চাই। যে বস্ত মান্য কখনো 
চোখে দেখেনি, অথচ তার আশা করে, সেই অদৃষ্টপূর্ব আশাছিত বস্তর 
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সারসত্যই হলো ধর্মবিশ্বাস+। 
তখন পিটার আমাকে আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা বলত, পল কেন 
বলেছিলেন ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে প্রত্যাশিত বস্তর সারসত্য আর অনৃষ্টপুব বস্তর 
সাক্ষীত্বরপ । ্‌ 
আমি উত্তর করলাম, স্বর্গলোকস্থ যে সব রহস্যময় তব ও তথ্য আমি 
এথানে শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি তা কখনো কোন মরণশীল মানুষের পক্ষে 
ঙ্গানা সম্ভব নয়। তা জানা সম্ভব নয় বলেই বিশ্বাস করতে হয় মান্থষকে, যে 
অধ্যাত্সসত্য মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, যা একমাত্র স্ব্গলোকেই সম্ভব, মানুষ 
ধর্মবলে বলীয়ান হয়েই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তা লাভ করার আশা 
রাখে । এই কারণেই ধর্মবিশ্বাসকে সকল অদৃষ্টপুব ও প্রত্যাশিত বস্তর 
সারসত্য ও সাক্ষীস্বরূপ হিসাবে অভিহিত করেছেন সেপ্ট পল। 
মামার কথ' শুনে সেন্ট পিটারের সেই উজ্জল আলোকমৃতিটি বলল, 
তোমার মত সবাই যদি পৃথিবীতে ধর্ষের নীতি ও মতাদর্শ গুলি ঠিকমত বুঝতে 
পারত তাহলে কোন নাস্তিকদের গৌঁড়ামির কোন অবকাশ থাকত না। 
সে মূর্তিটি আরে! বলল, ধর্ম্মবিশ্বাসবূপ মুদ্রাটির যথার্থ মূল্য তুমি ধরতে 
পেরেছ, কিন্ত এখন আঘার প্রশ্ন হলো সে মুদ্রা তোমার জীবনের থলেতে আছে 
তি? 
আমি উত্তর করলাম, শুধু আছে নয়, আমার সে মুদ্রাটি যেমন খাঁটী 
তেমনি উজ্জল । 
তখন সেণ্ট পিটারের গম্ভীর কণ্ঠন্বর *শানা গে, যে মূল্যবান ধাতুটির 
উপর মানুষের সমস্ত গুণ প্রতিঠিত সে ধাতু তুম কোথা হতে কেমন করে 
পেলে? ধর্মবিশ্বাসরূপ ধাতুটি সবচেয়ে মুল্যবান এবং সমন্ত গুণ ও পুণের মূল 
ভিত্তি, কারণ ষা কিছু ধর্মবিশ্বীসসম্মত নয় তাই পাপ। 
আমি উত্তর করলাম, ধর্মশান্ত্রপাঠ । ওল্ড টেস্টা্বেণ্ট ও নিউ টেস্টীমষেণ্টে 
লিখিত যে সব বাণী আছে তা পড়েই এবিশ্বাস লাভ করেছি আমি । এই 
সব শান্ত্রবাক্যের তুলনায় বিরুদ্ধ মতবাদগুলি টেকে না। 
পিটার তখন আবার বলল, +ন্ভকেমন করে তুমি জানতে পারলে এই 
সব শান্্রবাকাগুলি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের দ্বার! ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় 
লিখিত ? 
'আমি উত্তরে বললাম, বাইবেল এই কথাই প্রমাণ করে যে তা কোন মানুষের 
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দ্বারা লিখিত হয়নি। এইটাই বড় রকমের এক ' বিশ্বয়। এ এক চরণ 
ইন্দ্রজাল। 

_.. মেণ্ট পিটার আবার প্রশ্ন তুলল । বলল, এই সব বিস্ময়কর ইন্জাল যে 
সত্যিই ঘটেছিল তার প্রমাণ কি? এই ইন্দ্রজাল যদি প্রম।ণ করে এই সব ধর্ম- 
শান্ত্রগুলি অপৌরুষেয়, তাহলে এই শান্ত্রবাক্য কখনো সেই সব ইন্দ্রজালগুলিকে 
সম্প্রসারিত করবে না। 

তাছাড়া দেখ, জগতে যে খুস্টধর্মের এত প্রসার ঘটেছে তা নি:সন্দেহে এক 
প্রন্রজালিক ব্যাপার । 

তারপর আমি তাকে আরে! বললাম, একদিন তুমি উপবাস ও কৃদ্ছ- 
সাধনের দ্বারা ধর্মনাধনার ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করে এসেছিলে আজ সেখানে 
যত সব আগাছা ও কাটা গাছ গজিয়ে উঠেছে । তোমাদের সেই সরল 
অনাড়ম্বর নির্লোভ ধর্মসাধনের আদর্শ আজ আর কেউ অহ্থসরণ করে না । 

আমার উত্তর দান শেষ হওয়া মাত্র সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা গানে মুখরিত 
হয়ে উঠল সমগ্র স্বর্গলোক । আমার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাদের সব প্রশ্রের 
সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারার জন্য সব আত্মার! যেন আনন্দ প্রকাশ করতে 
লাগল এই প্রার্থনাগানের মধ্যে। এইভাবে প্রশ্নোতরের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার 
এক উধ্ব স্তরে উঠে গিয়েছিলান আমরা । 

অবশেষে সেণ্ট পিটার আবার বললেন, তোমার উত্তরে আমি সন্তষ্ট এবং 
ক্বর্গলোকে প্রবেশানমতি তোমাকে দান করছি। এখন বল, তোমার ধর্ম- 
বিশ্বাসের উপাদান কি অর্থাৎ কোন কোন বলিষ্ঠ যুক্তির ভিত্তিতে দাড়িয়ে 
আছে তোমার ধর্মবিশ্বাস। 

আমি বললাম, জগ্মের আগে তুমি কবরের মধ্য হতে যেমন তোমার 
বলিষ্ঠতর ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলে, আমার ধর্মবিশ্বাসও তেমনি বলিষ্ঠ । 
ভূমি বরং অ:ম,.কে এবার প্রশ্ন করতে পার আমার এই ধর্মবিশ্বাসের উৎস 
কি অর্থাৎ কার কাছ থেকে এ ধর্মবিশ্বাস আমি লাভ করেছি। 

তার উত্তরে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, আমার ধর্মবিশ্বাসের বলে 
আমি জেনেছি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তিনি নিজে চিরস্থির ও অচঞ্চল, 
অথচ তিনি স্ব কিছুকে গতি দান করেন। ধর্মের মূলতত্বগুলি আমি একদিকে 
পদার্থবিদ্যা, অধিবিষ্যা, গ্রভাতি শাস্ত্র এবং অন্তদিকে মোজেস প্রভৃতি ঈশ্বর- 
প্রেরিত পুরুষদের দ্বারা প্রচারিত বাণী থেকে শিখেছি । 
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আমি আরও শিখোছ, যীশুর মধ্যে এ্রশ্বরিক ও মানবিক যে ছুটি সতত! 
"আছে তা নিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে মোট তিনটি সত! বিরাজ করে। 
এই সব তথ্য ও তব্গত উপাদানগুলিই অগ্রিশ্ফুলিঙ্গবৎ আমার ধর্মবিশ্বাসকে 
এত উজ্জল করে তুলেছে আর আমার সেই চিরপ্রোজ্জল ধর্মবিশ্বাস রাত্রির 
অন্ধকার আকাশে জলতে থাক! একক কঞ্রুব নক্ষত্রের মত আলোকিত করে 
তুলছে আমার অন্তরাকাশকে । 
ভূত্যের মুখে কোন সুসংবাদ শুনে কোন প্রভু যেমন তাকে আলিঙ্গন ও 
চম্বন করে সারে তেমনি সেই সব সাধুপুরুষদের আলোকমৃতিগুলি আমার 
ধর্মবিশ্বাসের গভীরতায় সন্ত হয়ে আমার আত্মাকে আশীর্দ করতে লাগল 
প্রার্থন৷ গান গেয়ে । গান গাইতে গাইতে তিনবার প্রদক্ষিণ করল আমাকে |. 
আমি নীরব হয়ে রইলাম। অন্তরে এক অপার আনন্দ অনুভব ও উপভোগ 
কর্রছিলাম নীববে। 


পঞ্চাবিংশতি সর্গ 
ব্বর্গের অষ্টম স্তর £ সেন্ট জেমস্এর আবির্ভাব 


কাহিনীসংক্ষেপ 


এবার সেণ্ট পিটারের আত্মার সঙ্গে সেপ্ট জমন্এর আত্মাও যৌগদান 
করল। বিয়াত্রিসের অনুরোধে সেও দান্তেখে ধর্মবিশ্বাস সম্পরকে প্রশ্ন করতে 
লাগল | বিয়াত্রিস নিজেও ঘোষণা! করল, দাস্তের অন্তরে ধর্মবিশ্বাস 
পূর্ণমাত্রায় আছে এবং সেই ধর্মবিশ্বাসের জোরেই ম্বর্গলোকে এসে এই সব 
সাধুপুরুষদের আনোন্দজ্ঞশ আত্মার সানিধ্যলা৬ করতে পেরেছে। এবার 
দাস্তে আশার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে যিনি তার ভবিষ্যৎংজীবনে কি কি আশা! 
করেন তা বললেন। সেন্ট জেমস্এর আত্মা তার কাছে এগিয়ে আসতেই 
তার অঙ্গজ্যোতির অস্বাভাবিক '-খরতায় দাস্তের চোখ ধাধিয়ে গেল । 

ত্বর্গ ও মর্তের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের সমন্বয়ে যদি এমন কোন অভূতপূর্ব 
সঙ্গীতরসন্ধ! কষ্ট হত তাহলে হয়ত সেই সব নিষ্র ফ্লোরেছ্পবাসীদের অন্তরকে 
স্পর্শ করতে পারত বারা আমাকে আমার ত্ব্দেশ হতে বিন! দোষে আমাকে 
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নির্বাসিত করেছে । সে গান গুনে হয়ত তাদের কঠোর হৃদয় কোমল হত? 
আমি কোন দোষ করিনি । আমি আমার দেশে শাস্ত নিরীহ মেষশাবকের' 
মত বাস করতাম । আমি শুধু সেই সব অসংচিত্ ছুর্জনদের শক্র ছিলাম যারা 
হিং নেকড়ের মত তাদের লোভ আর প্রতিহিংসার শিকার খুজে বেড়াত 
সর্বত্র । 

তবে আমি আমার পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই আঁশ! রাঁখি' 
যেআমি একদিন যশস্বী কবিরপে বিজয়গৌরবে ফিরে যাব আমার দেশে । 
আমার ধর্মবিশ্বাস যে কত গভীর কত বলিষ্ঠ তার পরিচয় সেন্ট পিটারের আত্মা 
আগেই দিয়েছে । 

আমি দেখলাম আর একটি আলোকমুতি এগিয়ে আসছে আমার দিকে । 
ত. দেখে বিয়ান্রিস আমাকে বলল, এ দেখ, খুস্টানজগতের আর একজন বীন্ন 
টৈনিক আসছে । উনি হচ্ছেন সেণ্ট জেমস্। সেণ্ট জেমের ভাইএর রসে 
জেবেদীর গর্ভে ওর জন্ম হয়। উনি ছিলেন একনিষ্ঠ ধর্মপ্রচারক এবং উনি 
সার! স্পেনদেশে খুষ্টধর্ম প্রচার করে বেড়ান। ওর মৃত্যুর পর গুর মৃতদেহ 
গ্যালিসিয়াতে স্থানান্তরিত ও সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিটি পরে এক 
পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং সার! থৃস্টান জগৎ হতে অসংখ্য নরনারী 
দর্শন করতে যায় । 

কোন এক নিভৃত কুঞ্জে একটি কপোতের সঙ্গে আর একটি কপোত এসে 
মিলিত হলে ছুজনে ঘুরে ঘুরে যেমন মনের স্থথে ভালবাসার এক নিবিড় 
আশ্বাসে কৃজন করতে থাকে, তেমনি সেন্ট পিটার ও সেণ্ট জেমস্এর আত্ম! 
ছুটি মিলিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে লাগল । 
তারপর আমার সামনে এসে সেই ছুটি রজতশুত্র আত্ম! স্তব্ধ হয়ে প্রীড়িয়ে 
রইল ॥ যুক্ত ছুটি জ্যোতি:পুঞ্চের উজ্জ্বলতা দেখে আমি আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে 
ফেললাম সাময়িকভাবে । 

বিয়াত্রিস তাদের সম্বোধন করে বলল, হে মহান জীবন, তোমর! অর্থাৎ 
সেণ্ট পিটার, সেণ্ট জেমস্‌ ও সেণ্ট জন-_এই তিনজন মত্যলোকে ছিলে খুস্টের 
সর্বাপেক্ষা বিশ্বত্ত সহযোগী । তোমরা ছিলে ধর্মবিশ্বাস, আশা আর উদারতা-_ 
এই স্তিনটি প্রধান গুণের প্রতীক । 

তখন সেণ্ট জেমস্এর আত্মাটি আমাকে আশ্বাস দান করে বলল, ভে 
মর্ত্যমানব, মুখ তোল, আশ্বস্ত হও। জেনে: রেখো, মর্তালোকে যা কিছু জন্ম- 
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গ্রহণ করে এই দ্বর্গলোকে এসেই ত৷ চুড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। দ্বর্গে না 
এলে কোন মানবাত্মাই পুর্ণ পরিণতি রূপ লাভ করতে পারে না । 

তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি সেই আত্মার মন্তকোপরি বিরাঁজ্তি 
জ্যোতিঃপুঞের পানে তাকালাম । সঙ্গে সঙ্গে সে আমায় বলল, যেহেতু 
পরমেশ্বরের এই ইচ্ছা যে তুমি ব্বর্গলোকে প্রবেশ করে তীর প্রধান প্রধান 
দেবদূত ও অনুগৃহীত সাধু আত্মাদের দর্শন করো, সেই হেতু এক ধর্মীয় আশায় 
আশাস্িত হতে পার জীবনে । এই আশ! থেকেই মানব জগতে জন্ম নেয় 
প্রেম। এবার তুমি বল, সেই আশা কি এবং তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে 
কি কি আশ! করে! । বল, এই আশার বর্ণাঢ্য আলোকমালার দ্বারা তোমার, 
অন্তর কতখানি রঞ্জিত। 

এই বলে চুপ করল সেণ্ট জেমস্‌। আমার পথপ্রদশিক! বিয়াত্রিস তখন 
আ।খ!র উত্তর দ*নের আগেই এক ভূমিকা রচনা করে দিল। যে বিয়াত্রিস 
আমার প্রতি অকুত্রিম মমতাবশতঃ আমাকে মর্ত্য হতে এই সুদুর ত্বর্গলোকে 
উন্নীত করে এনেছে সেই বিয়ান্রিস আমার বক্তব্যের ভূমিকাম্বরূপ বলল, অকুষ, 
অ'বচল ঈশ্বরবিশ্বাসই সমস্ত আশার উৎস | সেই ঈশ্বরবিশ্বীসে বলীয়ান হয়ে 
ও আশা করে সমস্ত বিক্ষোভ ও গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং ইতালিতে শাস্তি 
ও সুদিন আসবে । ও ওর নির্বাসন শেষে আবার ফিরে যাবে ওর শ্বদেশে ।' 
এই ঈশ্বরবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই তোমরা ঈশ্বরের চৈতগ্যম'ঝে সকল সত্যের 
আলোকে প্রত্যক্ষ করতে পেত্রেই॥। এই ঈবংবিশ্বীসের বলেই কোন 
মানবাত্মা মত্যজীবনের প্রতীক মিশরদেশ হতে তৃত্ব্গ, কের প্রতীক ধর্মবিশ্বাস- 
সমুদ্ধ জেরুজালেমে যেতে পারে । তোমরা ওকে হুটি বিষয়ে প্রশ্ন করবে | এই 
প্রশ্নের উত্তবূলাভে তোমাদের জ্ঞানের গরিমা কিছুমাত্র বুদ্ধি পাবে না, এতে 
ওরই শিক্ষা হবে । মত্যজীবনে ও কিসের আশ! করে সে বিষয়ে ওকে প্রশ্ন 
করো । আশ। করি ঈশ্বরের কপায় ও তার সঠিক উত্তর দেবে। 

শিক্ষকের সামনে কোন ছাত্র যেমন তার প্রশ্নের উত্তর দান করে, আমিও 
তেমনি উত্তর করলাম, মানুষের সৎকর্ম ও সদগুণের ভিত্তিতে ঈশ্বর তাকে যে 
স্থথ দান করেন, আশা হলো! সেঃ সুখের নিশ্চয়তা প্রতীতি । এ সত্য আমি 
বহুজ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে জীনতে পেরেছি । কিন্তু সমস্ত নক্ষত্রের 
আলোর একমাত্র উত্স যেমন ঈশ্বর তেমনি ঈশ্বরচৈতন্তই হচ্ছে সকলের সব 
জ্ঞান ও প্রতায়ের উৎস। সুতরাং ঈশ্বরের প্রশস্তি ও স্তোব্রগানই হলে! 
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সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। সেন্তোত্র হলে “স্পীবেস্ত ইন তে' অর্থাৎ হে ঈশ্বর, যারাই 
তোমার নাম জানে তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে তোমার উপর | হে মহান 
ধর্মপ্রবক্তা সেপ্ট জেমস, আমি তোমার বহু চিঠিপত্রে লিখিত বাণী হতেও ঈশ্বর 
প্রতিশ্রুত পরম স্থখের প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে 
পেরেছি । আকাশপ্রহ্থুত স্বচ্ছনির্মল শিশিবকণার মত মেঘনিঃহৃত বুষ্টিধারার 
মত সে প্রত্যাশা ও প্রত্যয়ের অবারিত ধারা কতবার ঝরে পড়েছে আঘার 
অন্তরে । নিঃশেষে নিষিক্ত ও বিধৌত করেছে আমার সেই অন্তরদেশকে । 

আমি যখন এই সব কথা বলছিলাম তখন চকিত বিছ্যদ্বামস্ফুরণের মত এক 
আকম্মিক কম্পন দেখ! দিল সেন্ট জেমগ্এর আলোকমূতির মাঝে । সেই 
কম্পনের মাঝেই আলোকমুতি বলতে লাগল, আমার মধ্যে যে আলো! দেখছ 
সে আলে৷ হচ্ছে প্রেমের আলো । আশা হতে সঞ্তাত সে প্রেম আজও 
আমার পুর্ণ । এ্যাগ্রিপ্লার হাতে নিহত হয়ে শহীদরূপে ব্বর্গলোকে আসার পর 
আজও আমি সেই প্রেমের দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েই কথা বলছি তোমার সঙ্গে । 
এই প্রেমের খাতিরেই আনি ঈশ্বরে বিশ্বাস কারি এবং ত্বার সকল সৃষ্টিকে 
'ভাঁলবাসি । আমি এবার তোমার কাছ থেকে জানতে চাই তুমি কিসের 
আশা করে তোমার ভবিষ্তৎ জীবনে । 

আমি তাকে বললাম, প্রাচীন ও আধুনিক যত সব শাস্ত্র থেকে এই ধর্মীয় 
'আশার উপান্ান আমি লাভ করেছি । আমি জেনেছি ঈশ্বর কোন কোন 
মানুষকে তার সখারূপে অবশ্তই বেছে নেবেন। ইসাইয়। বলেছেন, ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ ও সখ্যতা! লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ছুটি পোষাকে সজ্জিত হয়। 
এই ছুটি পোষাকের মধ্যে একটি দেহের ও অন্যটি আত্মার । মৃত্যুর পর মানুষের 
দেহের যে পুনরত্যুখান হয় তা হলো তার দেহের নৃতন পোষাক। আর 
পরিশুদ্ধির রাজ্যে সমস্ত পাপহ্খালনের পর স্বর্গলোকে গিয়ে মান্য যে মোক্ষ 
লাভ করে তা হলো তার আত্মার পোষাক । এই মোক্ষরূপ পোষাকে 
মানুষের আত্ম! সজ্জিত হয় স্বর্গলোকে । তোমার ভাই সেণ্ট জনও একথা তার 
'ধর্মগ্রন্থে শ্বীকার করে গেছেন। এইভাবে আশা করি আমার মৃত্যুর পর 
আমিও লাভ করব আমার দেহের পুনরভ্খান আর আত্মার অবিচ্ছিন্ন 
'অমরত্ব। 

আমার কথা! শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার উধব লোকে সেই প্রার্থন৷ 
“গানটি (অর্থাৎ হে' ঈশ্বর, যার! তোমার নাম জানে তারাই তোমাকে বিশ্বাস 
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করে ) আবার শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আর একটি স্ফটিকপ্বচ্ছ 
আলোকপুঞ্জ এসে যোগদান করল সেন্ট জেমস্এর সঙ্গে। সে আলোকমুতি 
হলো! সেপ্ট জনএর । সে আলোর পুঞ্জে এর বেশী আলো ছিল যার দ্বার! 
গোটা একটি মাস অবিচ্ছিন্ন দিনের আলোয় আলোকিত হতে পারে । ৃুর্যসন্মিভ 
সেই আলোকমূতিটি সেন্ট জেমদ্এর আত্মার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক বৃত্ত 
রচনা! করে এক অপ্রাকত প্রেমাঞন্দে নাচতে লাগল । 

কোন নববধূ যেমন তাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা! নৃত্যগীতা দিসমদ্বিত উৎসব 
দেখতে থাকে নীরবে, বিয়াত্রিসও তেমনি নীরবে দেখতে লাগল দিব্যানন্দমত্ত 
সেই সব আলোকমুতিদের নাচ। অবশেষে একসময় আমাকে বলল, এই 
আলোকযৃত্তিটি হলোসেণ্ট জনের ঘিনি যীশু যখন ক্রুসবিদ্ধ হন তখন তার বুকের 
উপর পড়েন এবং ষীশ্ড তার উপর তার মাতা মেরীর ভার অর্পণ করে যান। 

বিয়াত্রিস যখন একথা বলছিল তখন তাঁর মুখচোখের দীপ্তি শ্লান হয়নি 
কিছুমাত্র । কিছুমাত্র হাঁস পায়শি তার অন্তরের অফুরন্ত আনন্দ । আমি 
শুনেছিলাম সেণ্ট জনের নাকি মৃত্যু হয়নি ; তিনি নাকি সশরীরে ব্বর্গলোকে 
ঈশ্বর সমীপে আনীত হন। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি সেন্ট জনের 
আলোক্মুতির মধ্যে তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেদ করে তার মধ্যে তার বেটি আছে. 
কিনা তা দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম । 

অবুঝ অসংঘত কৌতৃছলে আক্রান্ত হয়ে যেমন কোন মান্ধ্ষ হুর্যগ্রহণকালে 
হুর্যগ্রাসী রাহুর কৃষ্তযুতির উপর স্থির দৃষ্টি নিবন্ধ ঝরে রহস্য ভেদ করার প্রয়াস 
পায় আমিও সেন্ট জনের আলোকযূতি ভেদ « ন তার অন্তনিহিত 
দেহাবয়বটিকে দেখার প্রয়াস পেলাম । 

সেণ্ট জনের আত্ম! তখন আমাকে বলল, ভূল করছ তুমি । আমি সশরীরে: 
ত্বর্গে আসিনি । আমার সত্যই মৃত্যু ঘটেছিল এবং আমার দেহ অন্যান্ত স্বৃত 
বাক্তির মত সমাহিত হয়। একমাত্র যীশু আর তার মাত। মেরী ছাড়া আর. 
কারো সশরীরে স্বর্গে আসার সৌভাগ্য হয়নি । এই সত্যটি এখান থেকে জেনে 
গিয়ে মত্য্যে প্রচার করবে । 

তার কথন্বর থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই দিব্যে'নাদম্থলভ নৃত্যও 
থেমে গেল। কিন্তু আমি বিয়াত্রিঞেপ পানে তাকিয়ে হঠাৎ বুঝলাম আমি 
কিছুই দেখতে পাচ্ছি ন্বা । বিয়াত্রিসের এত কাছে থেকেও তার কিছুই. 
দেখতে পেলাম না আমি। 


ষষ্ঠবিংশতি সর্গ 
সেন্ট জন কর্তৃক পুনরায় আশ্বাস দান : দাস্তেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
কাহিনীসংক্ষেপ 


তার আকম্মিক অন্ধত্বের জন্য হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন 
্বান্তে। তিনি বুঝতে পারলেন ন! কেন তিনি সহসা তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে 
ফেললেন । সেণ্ট জন তখন তাঁকে পুনরায় এক আশ্বাস দান করে বললেন, 
'বিয়াত্রিসের মহিমার আলোকে তিনি ীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এমন সময় 
সেপ্ট জন দাস্তেকে প্রেম সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলেন। দান্তে উত্তর করলেন, 
তীশ্বরই হচ্ছেন তার সকল প্রেমের আদি এবং অন্ত । আর একটি প্রশ্নের উদ্ধরে 
দাস্তে বললেন, ঈশ্বর যে পরম মঙ্গলময় এবং সমস্ত প্রেমের চূড়ান্ত লক্ষা এ জ্ঞান 
তিনি কোথা হতে পেয়েছেন । আরও এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি এমন কতকগুলি 
আশীর্বাদের নাম করলেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে মঙ্গল দান করে থাকেন । 
দাস্তে তার শেষ সিদ্ধান্তবাক্য ব্যক্ত করতেই সমবেত সাধু আত্মার একযোগে 
প্রার্থনা গান করতে শুরু করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন 
দান্তে। . 

সেপ্ট পিটার, সেণ্ট ক্রেমস্‌ ও সেন্ট জনএর আত্মার সঙ্কে আদি পিতা! 
আদমের আত্মা এসে যোগদান করল । দান্তের এক অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরে 
আদম বললেন কতদিন তিনি ম্বর্গোপ্ঠানে ছিলেন, কিভাবে তার পতন ঘটল, 
কতদিন তিনি মর্ত্যধামে ছিলেন এবং কি ভাষাতেই বা তিনি কথা বলতেন। 

অকস্মাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ভয় পেয়ে গেলাম আমি । বিমুড় অবস্থায় 
ভাবতে লাগলাম । এমন সময় যে আলোকমুতির তীব্রতম উজ্জ্বলতা 
বিকল করে দিয়েছিল আমার দর্শনেন্জিয়কে সেই আলোকমুতির কণ্ঠস্বর 
গুনতে পেলাম । সেআমায় বলল, আমার আলোকমুতি অকারণে ভেদ 
“করতে গিয়ে তোমার দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষে ক্ষয় করে ফেললে নিজেকে ৷ যতক্ষণ 
পর্যন্ত না সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাও কথা বল। এখন বল, তুমি জীবনে সবচেয়ে 
কোন 'বস্তকে ভালবাস । কোনরূপ ভয় করো না 'তোমার দৃষ্টিশক্কি 
“একেবারে নিঃশেবিত হয়নি, শুধু আচ্ছর হয়ে পড়েছে সাময়িকভ'বে । 


ডিভাইন কমেডি ৪১৫ 


ধিনি তোমাকে এই স্বর্গলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন ধর্ষপ্রাণ৷ সেই 
বিয়াত্রিসই ফিরিয়ে দেবে তোমার দৃষ্টিশক্তি। আগানিয়াস যেমন একদিন 


'সেপ্ট পলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন তেমনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেবে 
বিয়াত্রিস। 


আমি উত্তর করলাম, এখনি বা এর পরে তাকেই আমার দৃষ্টিশক্তি ফারয়ে 
দিতে হবে। কারণ আমার এই দৃষ্টিপথ দিয়েই একদিন তার রূপলাবণ/ময়-নারী 
সত্তা আমার অন্তরে প্রবেশ করে কামনার যে আগুন জালায় সে আগুন আজও 
নিবে যায়নি সম্পূর্ণরূপে | অবশ্য এই ন্বর্গলোকে এসে ক্রেনেছি একমাত্র 
ঈশ্বরই হচ্ছে সমস্ত প্রেমের আদি এবং অন্ত। তিনি সকল অতীত, বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের একমাত্র বিষয়বস্ত । তারই অমোঘ নির্দেশে মানুষের সকল 
প্রেমের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। 

অকল্মৎ অন্বত্বলাভে ভীতিবিহ্বল আমার অন্তর হতে যে আশ্বাসসিক্ত 
কঠম্বর সব ভয় অপসারিত করে দেয় সে কণ্ঠস্বর আবার সোচ্চার হয়ে উঠল। 
বলল, ইন্দিল্নগ্রাহথ প্রণয়লিগ্ণ! ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বরকে সমস্ত প্রেমের আদি 
ও অন্ত হিসাবে দেখার নীতি কোথা হতে শিখলে? তীঁ বিশ্লেষণ করে বল। 

অ।মি উত্তর করল।ম, কিছু আপ্তবাক্য ও কিছু দার্শনিক তবকথার 
মাধ্যমেই আমি এ নীতি শিক্ষা করেছি। আমি শিখেছি প্রেমচেতনার সঙ্গে 
মঙ্গলচেতনাকে এক করে দেখতে | যেখানে প্রেম সেখানেই মঙ্গল। ঈশ্বর 
পরম মঙ্গলময় বলেই তিনি পরম প্রেমময় । আবার তিনি প্রেমময় বলেই 
মঙ্গলময় অর্থাৎ তার হট সকল বস্তকে ভালবাসেন ..লই তিনি তাঁদের মঙ্গল 
কামনা! করেন এবং তার বিধান করেন। তাই ম্বর্গে মত্যে যেখানে যত মঙ্গল 


দেখ। যায় সব মঙ্গলের উৎস হচ্ছে ঈর্খর । তমনি সকলের সব প্রেমের উতসও 
হচ্ছেন প্রেমময় ঈশ্বর | 


গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টোটল তাই বলেছিলেন ঈশ্বর নিজে স্থিতিশীল চয়েও 


সব বস্তুকে গতিশীল করে তোলেন । তাছাড়া ঈশ্বর নিজে একবার মোজেসকে 
বলেন, “69 03620007 002786 0220) 291. অর্থাৎ আমি আমান 
অন্তনিহিত মঙ্গল সঞ্চারিত করব তোমার মধ্যে । 
এইভাবে পরম প্রেমময় ও : :ম মঙ্গলময় ঈশ্বর যাষের মধ্যে তার 
অন্তনিহিত প্রেম ও মঙ্গলচেতন! অংশতঃ সধশারিত করেন। তোমার দ্বার! 
লিখিত ঈশ্বরততেও “তুমি ঈশ্বরের রহস্যময় প্রকৃতি এইভাবেই বিশ্লেষণ করে! । 
সাধারণ যুক্তিবোধ ও শান্্বাক্যের মাধ্যমে ঈবরপ্রীতি জাগে তোমার 


৪১৬ দান্তে রচনাসমগ্র 


মধ্যে এবং সেই প্রীতি ত্রমে বর্ধিত রূপলাভ করে। কিন্তু জীবনে এমন কি- 
কোন গৌণ প্রেমবন্ধন নেই যা ছিন্ন করে তুমি ঈর্বরপ্রেমের পথে ধাবিত 
হচ্ছ ? 

খস্টধর্ম প্রচারের প্রতীক ঈগলম্বরূপ সেণ্ট জন কি বলতে চাইছেন আমি 
তার অর্থ বুঝতে পারলাম । আমি তাকে বললাম, যে কোন মাস্থষের প্রতি ব! 
বস্তর প্রতি আমার ভালবাস! আমাকে টেনে নিয়ে যায় ঈশ্বরের দিকে ৷ যখনই 
যেকোন প্রেমবোধ আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হয় তখনই সে প্রেষবোধের মাঝে 
দেখছে পাই ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি । ঈশ্বরের বিশ্বগত সভার সঙ্গে আমার ক্ষুত্র 
ব্যক্তিসত। এক হয়ে যায়। আমাদের মৃত্যুহীন মহাজীবনের জন্য যিনি একদিন 
স্ৃত্যুবরণ করেছিলেন ইশ্বরপ্রেরিত সেই দেবমানবের মহান মৃত্যুর মাঝেই 
আমি খুঁজে পাই আমার জীবনের ধর্মবিশ্বাস ও আশার সমস্ত প্রাণবস্ত। 
ধর্মগত সত্যের এই নিবিড় উপলব্ধিই আমাকে মিথ্যা ও যত সব তুচ্ছ 
প্রেমাসক্তির সযুদ্র হতে আমার আত্মাকে উদ্ধার করে তাকে সঠিক পথে চালন৷ 
করে। যে বিরাট বিশ্বরূপ উদ্যানের একমান্র মালী হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বর আমি 
সেই উদ্ভানের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই । 

আমার কথা শেষ হতেই এক অপূর্ব সঙ্গীতের ছন্দোবদ্ধ স্থরধারায় 
পরিপ্লাবিত হয়ে উঠল সমগ্র ন্বর্গলোক | বিয়াত্রিস নিজে আমার কথা গুনে 
সন্ধষ্ট চিতে.সাধু সাধু” বলে চিৎকার করে উঠল। 

কোন নিদ্দ্িত ব্যক্তি সহস! নিদ্রা হতে জেগে অত্যুজ্জল আলোকচ্ছট! দেখলে 
যেমন তার সব ইন্্রিয়ান্ভূতি অভিভূত হয়ে যায়, দৃশ্টবস্তকে যেমন সত্য 
প্রতীয়মান হয় না তার কাছে আমিও তেমনি সহস! বিয়াত্রিসের মধ্যে চকিত 
অস্বাভাবিক এক আলোকোন্তাস দেখে তা বিশ্বাস করতে পারলাম না । 
নিজের চোখকে যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না । মনে হচ্ছিল: 
বিয়াত্রিসের সে অঙ্গছ্যুতি হাজার মাইল দূর থেকেও দেখা যাবে। 

আমি তখন বিয়াত্রিসের কাছে জানতে চাইলাম সে আলোকোস্তাসের: 
অর্থকি। আগে যেখানে ছিল তিনটি এখন সেখানে চারটি আলোকমুতি 
কোথা হতে এল ত৷ জানতে চাইলাম আমি । 

বিয়াত্রিসু উত্তর করল, এই নৃতন আলোকমৃতিটি হলে! আমাদের আদি- 
পিত| আদমের ধার থেকে সমস্ত মানবের উৎপতি হয়। 

আমি তখন আদমের উদ্দেস্তে বললাম, হে আমাদের আদি পিত। প্রথম; 
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পূর্বপুরুষ, মানবজীবনরূপ বৃক্ষে ঈশ্বরের ছারা প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট একমাত্র 
পরিণত ফল, আমার সঙ্ষে দয়া করে কথা বল। আমি যা বলতে চাই 
আমার মনের সেই অব্যক্ত কথা আমার মুখ দেখে বুঝে নাও। আমার সঙ্গে 
কথা বল। 

কোন বস্ত বা! থলের মধ্যে কোন জীব ভর! থাকলে বস্তুটি নড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ভশবটি নড়ে ওঠে এবং তার অলপ্রত্যঙ্গের কম্পন বা সঞ্চালনগুলি যেমন স্পষ্ট 
দেখা যায় তেমনি সেই আলোকপুঞ্জের অবগুঠনঘাঝে নিহিত আদমের 
আত্মার" কম্পন আমি প্রত্যক্ষ করলাম । 

আমাদের আদি পিতা আদম তখন বলতে শুরু করলেন, যদিও তুমি 
তোমার ইচ্ছার কথ। আমাকে কিছুই বলনি তথাপি আমি তোমার মনের সব 
অব্যক্ত কথাই ধরতে পেরেছি অস্রাস্তভাবে। আমার দৃষ্টির দর্পণে সমস্ত বস্ত 
ও শন্মষের সকল নিগুঢ় চিন্তাভাবনা সঠিক প্রতিচ্ছবি সব সময় ফুটে ওঠে । 

তোমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর আমাকে কতদিন আগে যে ভূক্বর্গে তুমি 
এসেছ সেই ভূম্বর্গে প্রথম নিয়ে আসেন । তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলে আমি 
কতদ্দিল স্বর্গোগ্ভানের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম অর্থাৎ আমার স্বর্গে 
আসার কতদিন পরে ঈশ্বরের মধ্যে ক্রোধ সঞ্জাত হয় । 

তবে জেনে রেখো, সেই নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করার জন্য আমার 
পতন ঘটেনি, ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করার জপর[ধেই নির্বাসিত হই আমরা । 
সেই পাপে নরকপ্রদেশের যে লিম্বো জগলে বিয়াত্রিস -রামার জন্য ভ'জিলকে 
পাঠায় সেই লিশ্বোতে আমি চার হাজার তিনশত দছুৎ বছর অবস্থান করি 
এই স্বরগলৌকে পুনরায় আসার আগে । নয়শত ন্দিরিশ বছর বয়সে আমার 
স্বতুযু ঘটে । আমি যে হিক্র ভাষায় কথা বলতাম ত প্রথম নিমরদের নেতৃত্বে 
বেবিলনের লোকেরাই তার প্রবর্তন করে। 

মানুষ তার ভাষ! দিয়ে যুক্তির জাল বুনে যা কিছু স্ম্টি করে তা বেশী কাল 
স্থায়ী হয় না। প্রকৃতি মানুষকে ভাব প্রকাশের ভাষ। দান করেছেন তার 
মুখে । কি কে কোন ভাষায় কথ৷ বলবে তা তার ইচ্ছ। ও পরিবেশের উপর 
নির্ভর করে । আমি হিক্র ভাষায় প্রথম শব্দ উচ্চার" করি তা হলো 
জেককোভা। সংক্ষেপে বলতাম জা: | ইহুদীরা বলত জেহোভাই আমাদের 
পরম ঈশ্বর, পরম ধক্গলিময়। পরে আমর! ঈশ্বরকে ইলয় বা সংক্ষেপে এল 
বলতাম । যাই হোক, মরণশীল মাচুষের কোন কথা৷ চিরকাল থাকে না। 

২৭ 


৪১৮ দান্তে রচনাসমগ্র 
গাছের পাতার মত বরে যায়। আমি সেই তৃষ্ব্গোগ্ভানে সবোচ্চ এক 


পাহাড়ের চূড়ার নির্জনে ছয় প্রহর অতিবাহিত করি । 
সপ্তবিংশতি সর্গ 
জেমিনি £: সেন্ট পিটার কর্তৃক পোপ বনিফেসকে ধিকারদান 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দাস্তের আধ্যাত্মিক সমুন্্রতি দেখে সেই সব সাধুপুরুষদের আত্মার! আনন্দ 
প্রকাশ করতে লাগল। দান্তে নিজেও সে উৎসবে যোগদান করলেন। 
আবার কথ! বলতে শুরু করলেন সেট জন। কথা বলতে বলতে সঠস। 
আগুনের মত রাগে লাল হয়ে উঠলেন সেন্ট জন এবং বর্তমান পোপ বনিফেসের 
নিন্দা করতে লাগলেন তীব্র ভাষায়। অতঃপর সেই সব দাধুপুরুষেরা আবার 
উঠে গেলেন যথাস্থানে । দ্ান্তেও তখন বিয়াত্রিসের সঙ্গে উঠে গেলেন স্বর্গের 
সর্বোচ্চ স্তরে সমস্ত গতির মূল উৎ্সদেশে এবং তারপর ঈশ্বরের সমীপে । 

সমগ্র স্বর্গলোক ফেটে পড়ল এক প্রার্থনার গানে। সমস্ত আত্মারা 
একবাক্যে বলতে লাগল, পরম পিতা ঈশ্বর, তার পুত্র আর মেরীর গৌরব 
বৃদ্ধি হোক। সেই গানের মাধুর্য মত্ত হয়ে উঠল আমার মন। আমার 
সমস্ত অনুভূতি । 

বিয়াত্রিসের কথামত আমি তাদের সকল প্ররশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর 
দিয়েছিলাম । কথ! ছিল সঠিক: উত্তর দিতে পারলে সাধুপুরুষদের আত্মার! 
আমাকে প্রথমে মূল ত্বর্গলোকে ও পরে ঈশ্বরসমীপে যাবার অনুমতি দেবে। 
এবার তারা আমার উত্তরে খুশি হয়ে প্রার্থনা শুরু করল সুমধুর ক্ঠে। 

আমার মনে হলে! শুধু সমগ্র ত্বর্গলোক নয়, সমগ্র বিশ্বস্ষিই হাসছে। 
চারদিক্েগুধু আলে! আর গান। অফুরস্ত আলে! আর মধু ঝরে পড়ছে সে 
হ্তির সর্বত্র । আমি আমার চক্ষুকর্ণের নিবিড়তা দিয়ে সে শব্বদৃশ্ত উপভোগ 
করতে লাগলাম । 

আমার আনন্দের সে গভীরতম আবেগ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে 
পারব না। তা সম্ভব নয় কোন মর্ততমানবের পক্ষে । অভাবহীন এক অঙ্গন 
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লম্পদ, অনস্ত অবিচ্ছির শাস্তি আর প্রেমে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ জীবনের যে আস্বাদ 
আমি তথন পেয়েছিলাম তা কখনই প্রকাশ করতে পারব না। 

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সেন্ট পিটার, সেন্ট জেমম্‌, সেণ্ট জন 
ও আদমের আলোকমুতিগুলি আগের মতই জ্বলতে লাগল । কিছুমাত্র কমল 
ন! তাদের উজ্জ্বলতা । তাদের মধ্য থেকে সেন্ট পিটারকে এগিয়ে আসতে 
দেখলাম। পিটারের আর্পোকমূতিট! বক্তবর্ণ দেখলাম। দেখে মনে হলে! 
যেন শ্বেতবর্ণের বিশাল জুপিটার বা বৃহস্পতিগ্রহ মঙ্গলগ্রহের রূপ ধারণ 
করে সহস। রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে । 

তারপর সহস! কার যেন অমোধ ইচ্ছায় সব গান সব সুর স্তব্ধ হয়ে গেল 
নিমেষে । তথন সেন্ট পিটারের আলোমৃত্িটি গম্ভীর স্থরে বলল, আমি যদি 
আমার গাত্রবর্ণ পরিবর্তন করি তাহলে এই ন্বর্গমগুলের চারদিকে তাকিয়ে 
দেখবে, সর্বত্রই ঘটবে রংএর পরিবর্তন । আমি এই পবিত্র ম্বর্গলোকে সমন্ত 
সাধুপুরুষদের সামনে সেই শয়তান পোপ অষ্টম বনিফেসকে ধিকংত করছি যে 
আমাকে একদিন পদচ্যুত করে আমার রক্তে রঞ্জিত করে আমার সমাধিভূমি | 
সেই “পাপের আসন আজ শূন্য । 

আমার মনে হলে! পিটারের এই কথায় বনিফেসের জঘন্ত শয়তানির 
শ্মরণে লঙ্জারুণ হয়ে উঠেছে সমগ্র স্বর্গলোক। গ্রহণের সময় হর্য র্রাহুগ্রস্ত 
হওয়ায় সারা বিশ্ব যেমন ছায়াম্লীন হয়ে ওঠে তেমনি ম্লান হয়ে উঠল স্বর্গের 
সব আলো । সকাল সন্ধ্যায় উদীয়মান হৃর্ষের ন্ডীন রশ্মিগুলি যেমন 
মেঘের প্রান্তভাগগুলিকে রাঙিয়ে দেয় তেমনি বে' যেন রাঙিয়ে দিল সব 
কিছুকে । ন্নানরত অবস্থায় সহস। একটিওনবে দেখে সতী ভায়েন! যেমন 
লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল আজ বিয়াত্রিসও তেমনি পিটারের কথা শুনে 
লঙ্জারুণ হয়ে উঠল । 

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার কথ! বলতে ওরু করলেন সেন্ট পিটার । 
আমার মৃত্যুক্ন পর লাইনাস ও তারপর ক্লীটাস পোপপনে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু 
তারাও নিহত হয় শয়তানদের হীন চক্রান্তে । পরে আবান, ক্যালিঝ্সটাস, 
পিয়াস ও সিক্সটাসকেও ছঃখে চোশ্ে জল ফেলতে ফেলতে মৃত্যুবরণ করতে হয় 
সেই রক্তক্ষয়ী চক্রান্তের শিকার হয়ে । আমাদের উচ্ছেদ করে যার! খুস্টজগতের 
ধর্ম গুরুর পদ আঁধকার করতে চাইছিল, সে পদে তারা অভিষিক্ত হোক এটা 
আমরা কেউ চাইনি । আমরা এটাও চাইনি সারা খৃস্টানজগৎ পোপপন্থী আন. 


৪২৩ দ্বান্তে রচনাসমগ্র 


পোপবিরোধী এই ছুই দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে মেতে উঠুক । স্মুবিধাবাদরশ পোপ 
বনিফেস, ইতালির গুয়েলফ গিবেলাইনদের গৃহযুদ্ধকে আপন স্বার্থে কাজে 
লাগায় । আমরা ভাবতেই পারিনি পোপের পদ নিয়ে এমন ছন্দ বাধবে। 
আমার ক্রোধ ও লজ্জার সবচেয়ে বড় কারণ হলে! এই যে, আমার মৃত্যুর পর 
পোপের সীলমোহরে আমার মাথার ছাপ রেখে তাই দিয়ে উৎকোচ গ্রহণ, 
বহিষার প্রত্যাহার প্রভৃতি বহু ছুর্নীতিকে প্রশ্রয্» দেওয়া হয়। আমাদের পরে 
যারা পোপ হয় তাদের মধ্যে গ্যাসকনির ক্লীমেণ্ট আরক্যাহোরের জন দুজনেই 
ছিল অর্থলোভী এবং ছুর্নীতিপরায়ণ। 

এইভাবে রাখালের ছদ্মবেশে নেকড়েরা শান্ত নিরীহ মেষশাবকদের বধ 
করার জন্ত ঘুরে বেড়ায় । হে ঈশ্বর, তোমার রাজ্যে কেন এই অকারণ নরহত্য। 
অনুষ্ঠিত হয়? কিন্তু ষেদঈশ্বর একদিন আফ্রিকায় সিসিওর হাতে রোমসম্রীট 
হাঁনিবলের পরাজয় ঘটিয়ে রোমসামতাজ্যের পতনকে সম্ভব করে তোলেন 
এবং অত্যাচান্রীদের উপর শাস্তিবিধান করেন, সেই ঈশ্বরই আবার ধর্মের ক্ষেত্রে 
এই সব অন্তায়ের অবশ্তই প্রতিকার করবেন। আমি এটা ভালভাবেই 
জানি। 

হে আমার পুত্রপ্রতিম, তুমি আবার মর্ত্যে ফিরে যে সব কথা আমি 
অকপটে ব্যক্ত করলাম তোমার ক:ছে সে সব কথা প্রকাশ করো । 

অতঃপর আমি দেখলাম যে সব আত্মার আলোকমুত্তির ন্বর্গনোকের অষ্টম 
স্তরে নেমে এসেছিল শুভ্র উজ্জল একরাশ মেঘখণ্ডের মত তারা সবাই আবার 
উঠে গেল উধর্বতন শুরে। আমি অনেকক্ষণ তাদের উৎক্রমণ দেখতে 
লাগলাম । অবশেষে সেখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেই বিয়াত্রিস আমাকে 
বলল, এবার তুমি নিজের দ্বিকে ফিরে তাকাও । দেখ তুমি কোথায় এসেছ 
এবং চারদিকে কি আছে। 

বিয্াত্রিসের কথামত আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তাকালাম। 
পশ্চিম প্রান্তে দেখলাম, গ্রীকবীর ইউলিসেস যেখানে মাহষের জন্য নির্দিষ্ট 
সীম! ছাড়িয়ে দূর অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন সেই জিব্রাপ্টার প্রণালী 
পর্যস্ত দেখতে পেলাম। আবার পূর্ব প্রান্তে দেখলাম ফোনিসিয়ার সেই উপকূল 
যেখান দিয়ে একদ্রিন জুপিটার এক ধাড়ের রূপ ধারণ করে ইউরোপাকে ক্রীট 
দেশে নিয়ে যান। 

আমি আরে! কিছুক্ষণ হয়ত সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম। সুর্য তখন; 


ডিভাইন কমেডি ৪২১ 


পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছিল। তাইদৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম আমি । আমি 
কিন্তু এতক্ষণ বিম্বাত্রিসের উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তারই কথামত মত্য- 
ভূমির শেষ ছুটি প্রান্তে সে দৃষ্টি নিবন্ধ করলেও মনে মনে আমি সর্বক্ষণ যুক্ত 
ছিলাম বিয়ান্রিসের সঙ্গে । তাকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি । মানুষের 
মন যদি কোন বস্ত বা ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হয় তাহলে প্রকতিগত বা শিল্পগত 
কোন উপাদানের মোশুপ্রসারী আবেদনই সে মনকে অন্তত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে না 

আমি যখন মত্্যভূগি থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে এনে বিয়াত্রিসের সুন্দর 
মুখের উপর নিবদ্ধ করলাম তখন তার রূপলাবণ্য তেমনি অতুলনীয় দেখাচ্ছিল 
আগের মত । আমি তার মুখের সৌন্দর্যে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে, বর্তমানে 
আমি “জেমিনি বা লেড।” নামে যে গ্রহস্তরে দাড়িয়ে ছিলাম, সেই গ্রহ্স্তরের 
কথ।ও ভূলে গেলাম । ক্যাস্টর ও পলিউক্সের মাতা এই লেডার রূপে মু 
হয়ে একদিন হংসরূপ ধারণ করে জুপিটার লেডার কাছে প্রেম নিবেদন করেন। 

এই ত্বর্গলোক এত সুউচ্চ এত সুন্দর যে তার সব কথা আমি মুখে প্রকাশ 
করতে পারখ না। ব্বর্গলোকের এ স্তরের সব কিছু যত সুন্দরই হোক ন। কেন 
আমার প্রণয়াম্পদ বিয়াত্রিসকে সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল। 

আমার মনের সেই অব্যক্ত কথা জানতে পেরে বিয়াত্রিস হাসল আমার 
মুখপানে তাকিয়ে । তার সে হাসির মর্ধো এমন এক "বম স্বর্গায় আনন্দের 
সুষম! মিশ্রিত ছিল যে তা দেখে আমার মনে হলো বিয়া। ..সর পরে হাসি স্বয়ং 
ঈশ্বরের আনন্দেরই এক উজ্জল প্রতিভাস। 

বিয়াত্রিস আমাকে বলল, এই বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের এমনই প্রকৃতি যে এর 
অন্তর্গত গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুই গতিশীল, সব কিছুই নিয্নত ঘূর্ণ্যনান। কিন্ত 
যাকে কেন্দ্র করে ঘোরে, যা তাদের সমস্ত গতিশীলতার একমাত্র উৎস 1 কিন্ত 
একান্তভাবে স্থিতিশীল, চিরস্থির । লাতিন ভাষায় তাকে বলে পপ্রাইমাম 
মোবাইল” । সমস্ত গতির প্রেরণা, স্থান্বৎ অচল অনাদি অনন্ত সেই গতি- 
সত্তাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে কাছে “কে স্বর্গের যে স্তর অন করছে তা 
হলো! এর উপরে অবস্থিত এম্পীরীয়ণ। অনাদি অনন্ত সেই গতিসত্ত'র কোন 
বাস্তব ও পরিদৃশ্যমান্ত রূপ নেই; তা আছে একমাত্র ঈশ্বরের মনে। পরম 
মঙগলময় ঈশ্বরের নিত্যতশুদ্ধ চৈতন্তলোকে যে মহাজাগতিক অনন্ত প্রেম বিরাজ 
করে সেই. "প্রমঈ এক বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সব কিছুকে গতিশীল ও সব প্রাণীকে 


যর দাস্তে রচনাসমগ্র 


প্রাণবন্ত করে তোলে। তাহলে দেখবে একমাত্র প্রাইমাম মোবাইল ছাড়া 
বিশ্বকে কেন্দ্র করে সব কিছু ঘুরছে। 
অথচ দেখ, যে সুন্দর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এতগুলি স্বর্গলোক আবতিত 
হচ্ছে, পরম মঙ্গলময় ঈর্বরের নিত্যশুদ্ধ চৈতন্লোক হতে উৎসারিত যে প্রেম 
এই বিশ্বকে অনন্ত স্ষ্টির এক প্রাণবস্ত রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছে সে বিশ্বকে 
মানুষ তার কদর্য লালসার ঘারা কত পক্কিল করে তুলেছে। সে বিশ্বে বাস 
করার মানুষের কোন যোগ্যতা নেই। 
তবে মান্ষের ইচ্ছার স্থুরভিত কুন্ুমিকাগুলি বড় স্থন্দর । কিন্তু কুঁড়িগুলি 
হতে যে ফল উৎপন্ন হয় সে ফল তাদের অসংযত লালসার রসে ভয়াবহভাবে 
ক্ত। তাদের অনৈতিক অযৌক্তিক কামনার অসংখ্য কীট দ্বারা সে ফল 
একান্তভাবে ছষ্ট। 
একমাত্র শিশুদের মধ্যে পাবে প্রকৃত নির্দোধিতা আর সরলতা । কিন্তু 
সে শিশু পরিণত বয়স্ক হলেই তার মধ্যে প্রবেশ করে যত সব কুচিস্তা আর 
পাপ। সব মানুষের জীবনের প্রভাতকাল ব। শৈশব নির্ষল এবং শুচিশুতভ্র । 
কিন্ত দ্রিবালোকের উপর নেমে আস! সন্ধ্যার অন্ধকারের মত মানুষের 
জীবনের শেষকালে দেখ! যায় সে জীবন অসংখ্য পাপ প্রবৃত্তির কলুষে 
ছায়ান্ষকার হয়ে উঠেছে । 
রাজা যেমন রাজ্য চালায় তেমনি সারা বিশ্বকে চালাবার মত কোন রাজ। 
বা সম্রাট নেই। ঈশ্বর তার ্ষ্ট গ্রহ্ণক্ষত্রের দ্বার! মানুষকে পরোক্ষভাবে 
কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করলেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ব্বাধীন ইচ্ছার উপর 
হস্তক্ষেপ করেন না । 
আজ পধিবীতে অর্থলোভ ও দুর্নীতিপরায়ণজনিত যে সব দুঃখকষ্ট দেখছ 
শৈত্যনিবিড় সে দুঃখের অবসানে চির আনন্দের বসস্ত নেমে আসার আগে 
আরো অনেক ঝড় বয়ে যাবে পৃথিবীতে । আরো! অনেক ছুঃখবেদনার ঘুপি- 
বাত্যায় জর্জরিত হতে হবে সার! বিশ্বকে । 
তারপদ্ব সকল মানুষের সব ইচ্ছার কুস্থমিক পরিণত হয়ে উঠবে এক একটি 
হুন্দর ও নিফলুষ ফলে । 


অগ্বিংশতি সর্গ 


মূল গতিচক্র ঃ আলোকবিন্দুরূপী ঈশ্বর 
কাহিনীসংক্ষেপ 


বিষ্াত্রিসের চোখপানে তাকিয়ে তার মধ্যে এক আশ্চর্য আলো প্রতিফলিত 
দেখলেন দান্তে। তিনি পিছন ফিরে দেখতে পেলেন একটি ক্ষুদ্র অথচ 
অত্যুত্জল আলোককবিন্দুরপে ঈশ্বর নয়টি গ্রহের চক্রদ্ধারা পরিবৃত হয়ে 
বিরাজ করছেন । স্বর্গের সঙ্গে এই নয়টি গ্রহচক্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
বিয়াত্রিস তাদের নয়টি দেবদূতের প্রতীক হিসাবে অভিহিত করল। 

স্র্শলোকে আমার অবস্থানকালে যে বিয়াত্রিস আমার মনকে আচ্ছন্ন 
করেছিল সমস্তক্ষণ ধরে সেই বিষয়ান্রিস এইভাবে মত্যলোকে মানুষের অসভ্য 
হীন ভশবনযাত্বার কথা সব বলল । আমরা যেমন কোন দর্পণে কোন বস্তুর 
প্রতিফপন দেখার পর চাক্ষু তা দেখে সেই প্রতিফলনের সত্যত। নূতন করে 
বুঝতে পারি তেমনি বিয়াত্রিসের চোখের মধ্যে যে সত্যের গ্রতিবিস্ব দেখেছিলাম 
বাইরে চোখ মেলে তাকিয়েও তাই দেখলাম । 

আমি দেখলাম একটি উজ্জল আলোকবিন্দু পৃথিবী হতে দেখা একটি ছোট্ট 
তারার মত আকাশে জ্বলছে । কিন্তু সেই আলোকববি্টি ছোট হলেও তার 
উজ্জ্বলতা এত বেশী যে তার কাছে যেকোন নক্ষত্রত্কে চন্দ্র বলে যনে হবে । 
চারদিকের কুয়াশ! ভেদ করে সে আলোর ছটা দূর “রান্তে প্রসারিত হচ্ছিল । 

আমি আরও দেখলাম সেই উজ্জলতম আল্টেকবিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি 
একটি করে নয়টি ব্বর্গ চক্রাকারে ঘুরছে । 

কেন্দ্রগত সেই শুভ্র সমুজ্জল অলোকবিন্ুটি দেখ আমি বিস্ময়ে বিহ্বল 
হয়ে উঠলাম। সে বিহলতার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল আমার চোখে 
মুখে । আমার প্রতিটি বিবশ অঙ্গ প্রত্যজে । তা দেখে বিষাত্রিস এক সময় 
বলল, খ্রযে কেন্দ্রগত আলোকবিন্ দেখছ ওরই তৎপরতায় ওকে কেন্দ্র করে 
সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, ব্র্গলোক ও বিশ্বজগৎ আবতিত হচ্ছে অহোরুহঃ । অন্তনিহিত 
এক জবলস্ত প্রেমের তাড়নাতেই শর আলোকবিন্দুটি আপন মনে আপন কক্ষপথে 
আবতিত হচ্ছে এবং অন্য সমন্ত গ্রহনক্ষত্রকে গতি দান করছে। 
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আমি বললাম, নিত্যশুন্ধ যে ঈশ্বরচৈতন্ত আলো আর প্রেমে মূর্ত হয়ে 
উঠেছে নিয়ত গতিণীল সার! স্বর্গলোক জুড়ে, তার মাঝেই যদি বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের 
সমস্ত গতিপ্রকৃতির সব রহম্য সীমায়িত থাকত তাহলে আমার বলার কিছু 
ছিল না। কিন্তু আমরা দেখি বিশ্বজগৎ সংপার ঈশ্বর হতে বহু দুরে অবস্থিত 
বলেই হয়ত তার জলম্ত প্রেম আর গতিশীলতার খুব কম অংশই পায়। 
আমার মনে তাই প্রশ্ন জাগে, এই ন্বর্গলোকের মত বিশ্বের সব কিছুই কেন 
হ্ন্দর হয়ে ওঠে না । আমার মনে হয়, ঈশ্বরচৈতন্টের প্রত্যক্ষ ছয়! পায় 
না বলেই তা হয় না। 

শান্তভাবে আমার প্রশ্নের উত্তরে বিষ্লাত্রিস বলল, নিয়ত বূর্ণ্মান এই যে 
হর্গলোকগুলি দেখছ এরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মানুবতিতার বশবর্তী হয়ে 
শৃংখলাবদ্ধভাবে এক ছন্দে ঘুরছে । এন সকলেই ঈশ্বরের বিভৃতির অংশ পায় 
সমানভাবে । প্রতিটি ম্ব্লোক দেবদূতদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন 
সেরাফিম নামে প্রেমের দেবদূতেরা! ঈশ্বরের নির্দেশে প্রাইমাম মোবাইল ঝা 
কেন্জরগত সেই আলোককবিন্দুটিকে চালিত করে তেমনি চেয়াবিম নামে বুদ্ধির 
দেবদুতেরা অন্যান্য নয়টি গ্রহ বা স্বর্গলোৌককে চালিত করে। এই জন্তই এই 
সমস্ত ন্বর্গলোকের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন শৃংখলা ও সংগতি বিরাঁজ করে। 

বোতিয়াস নামে উত্তর-পূর্ব বাযূপ্রবাহ যেমন ইতালির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ 
হতে সব মেঘবাম্প অপসারিত করে নির্ল করে তোলে সে আকাশকে তেমনি 
বিষ্লাত্রিসের প্রজ্ঞাপ্রহ্থুত এই উত্তর দান আমার মন হতে সমস্ত সংশয়ের কুয়াশা 
দূরীভূত করে নির্মল করে তুলল আমার মানসভূমিটিকে । 

বিয়ান্রিসের কথা শেষ ততেই অসংখ্য উজ্জ্বল অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উপর হতে বরে 
পড়ে যেন অভ্যর্থনা জানাতে লাগল তার কথাগুলিকে। 

অবশেষে নে দগত মূল গতির মূর্ত প্রতীক সেই আলোকবিন্দুর উদ্োস্টে 
“হোসান্না, এই প্রার্থনা গানটি গাইতে লাগল দেবদূতেরা । 

আমার মনের মধ্যে বিহবলতা৷ দেখা দিলে বিয়াত্রিস আবার আমাকে বলল, 
একমাত্র ঈশ্বর যেখানে অবস্থান করেন সেই এম্পীরিয়ণ ছাড়া নয়টি গ্রহ বা 
হ্বর্লোককে যে সব দেবদৃতের! চালায় তারা হলো সেরাঁকিম, চেরাবিম, 
ফ্রোনস্‌ ডোমিনিয়ন্স ভাচুজ, পাওয়ার, প্রিনিপ্যালিটিজ, আর্কেঞ্জালস ও 
এ্যাঞ্জেলস্‌। এই সব দেবদূতেরা তিনটি তিনটি করে তিন 'গোঠীতে বিভক্ত 
হয়ে আপন আপন কাজ করে. চলেছে অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্যায়বিচার সকল স্তরে 
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সঞ্চারিত করে দিচ্ছে । প্রাচীনকালে এথেক্সে ভাইওনিসিয়াস নামে এক 
ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি এই সব তথ্য মরণশীল মাচুষ হয়েও মতত্য হতে 
উদ্ঘাটন করেন। অবশ্য সেন্ট পল স্বর্লোকে এসে এই সব রহস্যময় তথ্য 
স্বচক্ষে দেখে তা ডাইওনিসিয়াসকে স্বপ্নের মাধ্যমে পরিবেশন করেন । 

এই স্বর্গলোকে অবস্থানকারী দেবদূতের! যে পরম স্বর্গায় সখের অধিকারী 
তার কারণ সম্পর্কে ছুটি মতামত প্রচলিত আছে ধর্মতাত্বিকদের মধ্যে একদল 
বলেন ঈশ্বরপ্রেম আগে তারপর ঈশরের জ্ঞান । ঈশ্বরকে ভালবাসলেই তার 
সম্বন্থে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যাবে। কিন্ত টমাস খ্যাকুইনাস বলেন আগে 
ঈশ্বরের গতিপ্রকৃতি ও তার গ্ভায়বিচার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হবে । 
এই জ্জঞানগত সত্যলাভই কোন মানুষের ঈশ্বরপ্রেমকে প্রগাঢ়তা দান করবে । 
তার থেকে .সে পরম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়ে উঠবে । যখন মানুষ বুঝবে 
নি।ৰ৬শল ঈশ্বরচৈতন্ত হতেই সমস্ত প্রেম, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত ন্ত(য়বিচার ও গতি 
উৎসারিত হচ্ছে তখন মানুষ্‌ ঈশ্বরকে পরম গতি হিসাবে আকড়ে ধরে থাকবে । 
তাদের ঈগ্রবিশ্বান ও দঈখ্ববরভক্তি কোনদিন টলবে না আর তার ফলে তার! 
আশাবাদী ও পরম স্থখের অধিকার” হবে । 


উনত্রিংশতি সর্গ 
মূল গতিচক্র £ বিশ্বস্ষ্ট 


মুহূর্তের জন্য আয়তনহীন ও অভিভাজ্য অনুপ্রমাঁণ ঈশ্বরের পানে তাকিয়ে 
রইল বিয়াত্রিস। দাস্তের মনের ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে স্থ্টিতত্বের 
রহন্য তাঁর কাছে বিশ্লেষণ করল সে। লুসিফারের পতনের পর হতে 
ঈশ্বর ও বিশ্বজগতের সঙ্গে দেবদূতেরা কি ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ আছে দে 
বিষয়েও বলল বিয়ান্রিস। ্বর্গলৌক সঙ্বন্ধে এখন দাত্তে অশেক কথ! নিভেই 
বুঝতে সক্ষম হলেও বিয়াত্রিস তাকে দেবদূতের আসল প্রকৃতি বুঝিয়ে বল্ল। 
সঙ্গে সঙ্গে বললু, বুর্তমানে বিশ্বের ধর্মযাজকের! প্রগরকালে শান্ত্বাক্যের 
পরিবর্তে নিজেদের বানানো গল্পের উপরেই বেণী নির্ভর করে। পরিশেষে 
'দেবদুতূদের কথায় আবার ফিরে এল বিয়াব্রিস। দান্তেকে একবার ভেবে 
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দেখতে বলল, দেবদুতেরা সংখ্যায় কত অসংখ্য এবং তাদের আপন আপন 
প্রতিও কত ভিন্ন । অথচ ঈশ্বর হলেন এক এবং অবিভাজ্য। . 

যখন লাতোনার পুত্র এ্রাপোলো৷ ও তার কন্ঠ! ডায়েন। অর্থাৎ হুর্ধ আর চন্দ্র 
আকাশের ছুটি দিগন্তে এক সরলরেখায় অবস্থান করে এবং পৃথিবী মাঝখানে 
থাকায় পূর্ণ চন্তরগ্রহণ শুরু হয় এবং তারপর যখন হৃূর্য উত্তর গোলার্ধে উঠতে থাকে 
ও চন্ত্র দক্ষিণ গোলার্ধে নামত্যে থাকে তখন সেই অসম্ভব মুহুর্তে সময়ের কোন 
পরিমাণ সম্ভব হয়, তেমনি বিয়াত্রিস যখন নীরবে ঈশ্বরের অবিভাজ্য 
আয়তনহীন অন্ুপ্রমাণ আলোকমুতির পানে তাকিয়ে ছিল তখন কালগণনা 
সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে! কতক্ষণ সে তাকিয়েছিল সেইভাবে ত বলতে 
পারব না আমি। 

অবশেষে বিয়াত্রিস আমাকে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি, তোমাকে কিছু 
বঙ্গতে হবে না । তুমি কি জানতে চাও আমি বুঝেছি ও বলছি। ঈশ্বর যে 
সৃষ্টি করেন তাতে তার কোন স্বার্থ ছিল না। তারছ্বারা তার নিজের কোন 
মঙ্গল বৃদ্ধি হয়নি । তীর পূর্ণ বিভূতি থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছবুরিত করেন তিনি 
তার হৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করে সে জ্যোতি পরে প্রতিক্ত আলোর মত 
তার কাছেই ফিরে গিয়ে আত্মসচেতন হয়ে তোলে তাকে । এই ছাড়া আর 
কোন সুবিধা হয় না তাতে । সেই আলোর মাধ্যমে তিনি যেন বলতে চান, 
এই দেখ, আমি আমার অনন্ত স্বরূপে বিরাজমান রয়েছি । 

ঈশ্বর আলো টি করার আগে কাল বলে কোন জিনিস ছিল না । 
ঈশ্বর প্রথমে তার প্রেমসত্তার তাড়নায় দেব্দুতদের সৃষ্টি করেন। তারপর সৃষ্টি 
করেন ম্বর্গলোক। ঈশ্বর তিনটি বস্ত যুগপৎ হৃষ্টি করেন। তিনি প্রথমে 
সি করেন মন বা চৈতন্ত । পরে বিভিন্ন জাগতিক ও মহাজাগতিক উপাদান 
এবং তার পরে বিভিন্ন ত্বর্গস্তর যেগুলিকে বল! হয় ভূম্ব্গ। কারণ আসল 
এবং একমাত্র স্বর্গ হলে! এস্পীৰিয়ণ যার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করেন । ঈশ্বরের 
প্রথম সৃষ্টি মন বা চৈতগ্য, রূপ পায় দেবদূতদের মধ্যে । দ্বিতীয় সৃষ্টি প্রধান 
প্রধান উপাদ:নগুলি রূপ পায় গ্রহ নক্ষত্র ও আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি 
প্রক্কাতির উপাদানের মধ্যে এবং তার প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টির মিশ্র উপাদানে 
গড়ে ওঠে স্বর্গলোক'। চৈতন্ত বা ক্রিয়া থেকে আসে শক্তি আর সেই শক্তি 
রূপায়িত হয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে। 

এইভাবে সৃষ্ট হয় কাল এবং স্থানের । দেবদূতদের মানসচৈতন্য সৃষ্ট €ওয়ার, 
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পর থেকে শুরু হয় কালগণনা আর ঈশ্বর বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ জল, 
মাটি, আলো! হাওয়া তি করার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বা স্থানের উদ্ভব হয়। 

সেণ্ট জিরোম বলেছিলেন, আগে দেবদূতেরা সৃষ্ট হয়, পরে প্রাক্কাতিক' 
উপাদান । লাতিন ভাষায় ওল্ড টেস্টামেন্ট অঙ্গবাদ করে তিনি এই কথা বলেন । 
কিন্ত টমাস আযাকুইনাস এই মত খণ্ডন করে বলেন দেবদূতদের কাজ হলে 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানেঞ্গড়া ভূষ্ব্গলোকগুলিকে ঠিকমত চালনা! করা! । 
কিন্তু প্রীক্কৃতিক উপাদান তথ৷ ভূম্ব্গ স্থষ্ট হবার আগেই যদি দেবদূতদের সৃতি 
হয় তীঁহলে তারা! সেই অন্তবর্তাকালে হাত গুটিয়ে শূন্যে বসেছিল এবং তা 
কখনে৷ হতে পারে না । সুতরাং ঈশ্বর একই সঙ্গে সব কিছু ্ট্টি করেন। 

তাছলে এইভাবে আমি তোমায় তিনটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর দিলাম | 
কোথায় কেমন করে এবং কখন দেবদূতদের সৃষ্টি হয় এই তিন প্রশ্রের উত্তরে 
“.শি বলেছি এ্ীরিয়ণে ঈশ্বর দেবদূতদের পরম পরিপূর্ণ প্রেম ও মঙ্গলের" 
প্রতীকব্ধপে কাল ও স্থান সৃষ্টির সময় স্থট্টি করেন। 

এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গণন1! করতে যত সময় লাগে তার থেকে কম 
সময়ের মধ্যে বিদ্রোহী দেবদূত লুসিফাঁরের পতন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে সঃগ্র 
ভূলোক জুড়ে প্রবল কম্পন শুরু হয়। অন্ঠান্ত দেবদূত! কিন্তু স্র্গলৌকে 
অবস্থান করেই আপন আপন নির্ধারিত কাক্ত করে গিয়ে স্বর্গীয় আনন্দ 
উপভোগ করে যায়। মনে রাখবে বিন দ্বিধায় ঈশ্বরের মহিমাকে স্বীকার 
করে নেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ পা করা! যায়। 

এবার আমার মনে হয় এই স্বর্গলোকের যাবতীয় তথ্য ও তত্ব তুমি নিজের 
চেষ্টাতেই বুঝতে পারবে। তবে তুমি মত্যে [ফরে গেলে সেখানে এমন 
তাকিক আছে যার! অনেক সময় দেবদূতদের প্রতি নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক 
করতে পারে তোমার সঙ্গে । এবিষয়ে সমস্ত সংশয় হতে তোমার জ্ঞান যাতে 
মুক্ত হয়, তোমাকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে তার জন্য আমি 
তোমাকে আরে! কিছু বলব। 

এই দেবদূতের! স্বষ্ট হবার পর ঈশ্বরের মুখের মাতে তাকিয়ে ষে পরম 
সুখের সন্ধান পায় তার আম্বাদ ত।গ করে সে মুখ থেকে তাঁদের দৃষ্টি আর 
কখনো সরিয়ে নেয়নি । অন্য কোন শব দৃশ্য চিন্তা ভাবনা তাদের অথণগ্ড 
ঈশ্বরপ্রীতি ও ঈশ্বরতক্তির মাঝে কোন ফাটল ধরাতে পারেনি। 


মর্যভূমিতে অনেক মানুষ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে । কেউ ঈশরে বিশ্বাস 


৪২৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


রাথে আর কেউ বা আত্মগ্রতারণা করে। মর্ত/মানব বেশী দিন এক পথে 
চলতে পারে না, বা এক মত পোষণ করতে পারে না । কিন্তু যে মান্ছষ পৃথিবীতে 
থেকে শান্ত্রবাক) মেনে চলতে পারে এবং তার ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরপীতি অক্ষুণ্ন 
রেখে চলতে পারে সকল অবস্থাতে সেই মান্ষই রক্ত সুখ লাভ করতে পারে । 
সাধারণতঃ পৃথিবীতে দেখা যায়, অনেক ধর্মযাজক” ও ধর্মপ্রচারক শান্ত্রবাক্য 
লঙ্ঘন করে নিজেদের কামনাপ্রস্থত অনেক কথা ধর্মের বাণী বলে চালিয়ে দেয় । 
যেমন ধরো, অনেকে বলে যীগু যখন ক্রুসবিদ্ধ হন তখন ছুপুরেই ঘন অন্ধকার 
নেমে এসেছিল সারা পৃথিবী জুড়ে । অর্থাৎ চন্দ্র যেন তার গতি পরিবর্তন "করে 
পৃথিবী আর হুর্যের মাঝখানে দাড়িয়ে পড়ায় অকাল অন্ধকার নিয়ে এসেছিল 
পৃথিবীতে । পুবে পৃথিবীতে ভেরুজালেমকে উত্তর গোলাধের কেন্দ্রস্থল এবং 
স্পেন ও ভারতকে পূর্ব প্রান্ত বলে মনে কর! হত। কিন্তু একথা প্রচার করা হয় 
যে যীশু ক্রুসবিদ্ধ হওয়ায় সমন্ত গোলাধ এবং সব 1দক দ্রিগন্ত জুড়ে এক 
অন্ধকার বিরাজ করতে পাকে । এই সব কথা সত্যের অপলাপ। এই 
অসত্য কথার মধ্য দিয়ে ধর্মগত কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সাধারণে 
তা বুঝতেও পারে না এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নিতেও পারে না । চারণক্ষেত্র 
হতে খালি পেটে ফিরে যাওয়া ক্ষুধার্ত মেষপালের মত এই ধর্মপ্রচারকদের কাছ 
থেকে সাধারণ মানুষ কোন ধর্মগত সত্য লাভ না করেই হতাশ হয়ে ফিরে যায়। 
ধাঁশু খুস্ট তার ধর্মপ্রচারকদের একথা বলেননি যে তারা যেন যত সব 
স্বকপোলকল্িত মিথ্যা কাহিনী রটনা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। [তুমি 
তাদের ধর্মের প্রকৃত নীতি ও সত্যকে প্রচার করতে বলেছিলেন তাদের । 
ফ্লোরেন্দ শহরের মধ্যে যেমন লামি ও বিন্দি নামে বকাটে ছেলে মেয়েদের 
'অতাব নেই তেমনি বর্তমানক!লে পৃথিবীতে এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন 
ধর্মগ্রচারকের অভাব নেই । তারা ধর্মপ্রচারের কাজকে হাসিঠাট্টার কাজ 
বলে মনে করে । তার! সাধারণ ম!হুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁদের সামনে গব 
প্রকাশ করে। 

অথচ যী আসলে চেয়েছিলেন ধর্মপ্রচারকদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস হবে 
তাদের ঢাল আর ধর্মবাণীসমৃদ্ধ তাদের বলিষ্ঠ আত্মাই হবে তাদের তরবারি । 
এই নিয়েই তার৷ গ্রাতিকৃল অবস্থা জয় করে ধর্মপ্রচার করে যাবে। কিন্ত 
আভকের প্রচারকের] ধর্ম বাশারের বাণী ত্যাগ করে নিজেদের বাণী প্রচার 
করে যায়। 
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কিন্ত তাদের মনে রাখা! উচিত শয়তানরা পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মকে 
নাশ করার জন্য । তাছাড়। সাধারণ মানুষের মত কোন কিছু বিশ্বাস 
করতে চায় না। মিশরদেশে প্রাচীনকালে সেপ্ট এযান্থনি নামে এক মঠাধ্যক্ষ 
সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মঠের মধ্যে মার্জনা বিক্রির টাক] দিয়ে শূকর কিনে 
তাই পুষতেন। 

দেবদূতদের পতনের ব্যাপারে আমি অনেক কথ! বলেছি। আমারের' 
সময় কম। সুতরাং আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে হবে। 

জ্ঞানিয়েলের বিচারগ্রন্থে দেখতে পাবে দেবদূতের সংখ্যা কত অগণ্য। 
পৃথিবীতে যত মানুষ যত মত ততই আছে দ্রেবদৃত। দেবদূতেরা সংখ্যায় 
অসংখ্য হলেও তারা এক অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের চৈতন্য হতেই আলোক পায়। 
সে আলো হলো অপরিসীম প্রেম, করুণ ও মঙ্গলের আলো । কিন্তু সব 
ণে শু যেমন একনাবে ঈশ্বরকে দেখে না তেমনি সকলে সমান পরিমণ আলো 
লাভ করে না । কারণ বিভিন্ন দেবদূতের মনের গঠনপ্ররৃতি বিভিন্ন হওয়ার. 
জন্য তাদের মনোযোগ ও জশ্বরপ্রীতির মধ্যে তারতম্য আছে। 

যে সব দেবদূত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে দেখে তাদের অঙ্গজ্যোতি বেশী 
উজ্জল দেখায়। 


ত্রিংশতি সর্গ 

ভূন্বর্গস্তরগুলির আকম্মিক বিলুপ্তি £ বিয়াত্রিস রূপান্তরিত 
এম্পীরিয়ণ 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দান্তে হঠাৎ দেখতে পেলেন দেবদূত পরিচালিত সেই সব স্বর্গলোকগুলি 
একে একে অরুষ্ঠ হয়ে গেল। তিনি বিয়াত্রিসের পানে তাকিয়ে দেখলেন 
তার অবয়ব এমন আশ্চ্যভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে তা তিনি কোনমতে 
ভাষার প্রকাশ করতে পারেন নাঁ। বিয়াত্রিস বলল, তারা স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তর 
এম্পীরিয়ণে এসে পড়েছে এবং এবার দাস্তে দেবদৃতদের রক্তমাংসের অবয়বে 


8৩০ দাস্তে রচনাসমগ্র 


'দেখতে পাবেন। এখন আর তাদের শুধু আলোকমৃতি দেখতে হবে না। 
প্রথমে চকিত এক আলোকোত্তাস দান্তের চোথ ছটোকে প্রায় অন্ধ করে দিল। 
কিন্তু পরক্ষণেই দাস্তের সে চোখের দৃষ্টি এত জোরাল ও তীস্ষু হয়ে উঠল যে কোন 
কিছুই ম্লান করতে পারল ন! সেদৃষ্টির জ্যোতিকে। দাস্তে গ্রথম এক আলোর 
নদী দেখতে পেলেন।. সে নদীতে নান করে তার চোখের দৃষ্টি উজ্জল হয়ে 
উঠল আরও । দাস্তে একবার দেখলেন তৃষারশুত্র গোলাপের পাপড়ি দিয়ে 
গড়। সিংহাসনের উপর সাধুপুরুষেরা! উপবিষ্ট রয়েছেন। বিয়াব্রিস তার 
মাঝে আঙ্গুল দেখিয়ে সপ্তম হেনরির শৃন্ঠ সিংহাসনটি দেখিয়ে দিল দান্তেকে। 
সেই সঙ্গে পঞ্চম ক্লিমেণ্টের ভাগ্যে কি আছে সে বিষয়েও ভবিস্বদ্বাণী করল 
বিয়্াত্রিস। 

আমরা স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তর এম্পীরিয়ণে গিয়ে দাড়ালাম । তখন পৃথিবীর 
শুর্য হয়ত মধ্যাত্ব গগনে উঠে গেছে এবং তার ছায়া ক্ষুদ্র হতে ক্ষদ্রতর হতে শুরু 
করেছে। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করলাম। 
পৃথিবীতে হৃর্ধয ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আকাশের তারাগুলি একে একে 
'অপগত ও অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি স্বর্গের এই সর্বোচ্চ স্তরে এসে দেখলাম 
অন্ঠান্স নয়টি ন্বর্গলোক একে একে অনৃশ্ঠ হয়ে গেল কোথায় আমি তার কিছুই 
বুঝতে পারলাম না। 

এর অর্থ কিছু বুঝতে না পেরে আমি যথারীতি বিয়াত্রিসের পানে 
তাকালাম । এর আগে দেখেছি ত্বর্গলোকের এক একটি স্তর অতিক্রম করে 
যতই উধ্বতন কোন স্তরে উঠেছি ততই বেড়ে গেছে তার রূপলাবণ্য। 
উজ্জলতর হয়েছে তার অশজ্যোতি। তবু তা আপাতছুবোধ্য হলেও আমি 
বুঝতে পেরেছি। অনির্চনীয় মনে হলেও তা আমি মোটের উপর প্রকাশ 
করেছি। কিন্ত এবার এই এম্পীরিয়ণে উঠে আসার পর বিয়ান্রিসের যে 
দেহসৌন্দর্য দেখলাম তা আমার জ্ঞানবুদ্ধির সীমার অতীত । তা কোনরূপে 
প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। বিয়োগাত্তক অথবা কোন মিলনাস্তক 
কাব্যনাট্যঃ লিখতে গিয়ে অবশেষে ব্যর্থ হয়ে অনেক কবি যেমন পরাজয় 
শ্বীকার করে আমি তেমনি বিয়াক্রিসের বপবর্ণনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে 
পরাজয় মানছি।. আমার ব্যর্থতাকে স্বীকার করছি। চোখ ধাঁধানো 
সুর্যের তীব্র আলোর মত বিয়ান্রেসের মুখের হাসি আমার চোখের সব জ্যোতি 
যেন ম্লান করে দিল.মুহুর্তে। 


ডিভাইন কষেডি ৪৩১ 


আমার মত্যজীবনে বিয়াত্রিসকে প্রথম দেখার পর হতে এই ব্ব্গলোকে 
তাকে দেখার আগে পর্যন্ত রূপসৌন্দ্যের যথাযথ বর্ণনা আমি সার্থকভাবে 
করতে পারব। তার যত কিছু গুণের পরিচয় পেয়েছি তারও প্রশংসাগান 
করতে পারব। কিন্তু বিয্লাত্রিসের যে অপরূপ রূপলাবণ্যের স্বর্গীয় সুষম 
এই মুহূর্তে আমি দেখলাম তার কিছুই আমি বর্ণনা করতে পারব না। 
আমার মত কবির পক্ষে”তা সম্ভব হবে না। তার জন্ত চাই আমার থেকে 
অধিকতর শক্তিমান কোন কবি। 

বিয়াত্রিস এতক্ষণে আমাকে বলল, আমর! এখন সমন্ত ভূত্র্গলোক পার 
হয়ে স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে এসেছি। এ ম্বর্গলোক শুধু এক পবিত্র আলোয় 
পরিপূর্ণ । সে আলো! প্রেমময় চৈতন্তের আলো । সে আলো! মঙ্গলময় বিশুদ্ধ 
চৈতন্তের আলে! । এই ্বর্লোকে আছে দ্রেবদূতেরা আর সাধুপুরুষদের 
পশলা । 

বিদ্যুতের চকিত আলোর মত জলন্ত ও প্রাণবন্ত এক আলোর আগ্মেয় 
তরঙ্গ খেলে গেল আমার চোখের সামনে । আমি বুঝলাম এই স্বর্গলোক 
জুড়ে যে প্রেমের আলোর প্লাবন বয়ে চলেছে সে অ:লোয় অভিন্নাত না হলে 
আমার চোখের দৃষ্টি ঈশ্বর দর্শন করতে পারবে ন1। 

এমন সময় আমি এক আশ্চর্য দৃশ্ঠ দেখলাম । আমি দেখলাম একটি 
আলোর নদী ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে আর তার ছুই তীরে চলেছে নবীন 
বসন্তের এক অন্তহীন সমারোহ । সেই নদী থেকে কতকগুলি উজ্জল জীবন্ত 
অপ্রিশ্ফুলিঙ্গ পাখির মত পাখা মেলে সোনারবরণ হুগদ্ধি ফুলগুলো'র সৌরভ 
উপভোগ করতে লাগল। 

সেই সব অপ্থিশ্কুলিঙ্গগুলি ফুলের সুগন্ধ ও বসন্তের সমারোহ প্রাণভরে 
উপভোগ করার জন্য নদীজলে ডুবে যাচ্ছিল । বিয়াত্রিস বলল, এইগুলি যা দেখছ 
তা হচ্ছে তোমার ভবিষ্যতের দ্রষ্টব্য । অদূর ভবিস্বতে তুমি ধা য। দেখবে এগুলি 
তারই প্রতীক । এই আলোর নদী হচ্ছে ঈশ্বরের ব্বতঃপ্রবহমান মহিমার 
প্রতীক। অগ্নিন্কুলিজগুলি হলে! দেবদূত আর এ সব হলুদ রঙের ফুলগুলি 
হলো! সাধু পুরুষদের আত্মা । 

যার চোখের আলো! আমার একমাত্র সাত্বনার বস্ত সেই বিয়াব্রিস আরও 
কল, তোমাকে এই নদীর জল পান করতে হবে । তোমার ভবিস্তৎ দর্শনীয় 
বন্তগুলির এক আঁভাসিত ভূমিকা দান করছে এই সব দৃশ্য গুাল। কিন্তু এই 


৪৩২ দাস্তে রচনাসমগ্র 


দৃশ্ঠবস্তগুলি অপূর্ণ ছায়া তা মনে ভেবো না । আসলে ঈশ্বরের মহিমা এত 
সরাসরি প্রত্যক্ষ করার মত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা তুমি অর্জন করতে পারনি । 
তুমি এখন ইন্জ্রিয়াতীত কোন বস্ত দেখতে পারবে না । 

ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে শিশু যেমন তার মায়ের স্তন্তপান করার জন্য 
ব্যগ্র হয়ে ওঠে আমিও তেমনি ব্যগ্রতা নিয়ে বিয়াত্রিসের কথামত সেই নদীর 
ভুল পান করলাম। আমার আগ্রহের আতিশয্য 'আর নিষ্ঠার অনন্ত সাধারণ 
নিবিড়তা আমাকে দান করল এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা । 


সেই নদীজল পান করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বচ্ছ হয়ে উঠল আমার দৃষ্টি। কোন 
ছন্নবেণী মানুষ সহসা তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করলে যেমন তার প্ররুত স্বরূপ সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে ওঠে আমিও তেমনি আমার সমন্মুখবর্তী দৃশ্তাবলীর আকম্মিক 
রূপাস্তর দেখে সচেতন হয়ে উঠলাম আমার ত্বরূপ সম্বন্ধে । 

সহস! দেখলাম, সেই নদী আর জল ফুল ও নদীতীরের মত দৃশ্য কোন 
মন্ত্বলে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেছে । সমগ্র স্থান পর্রিণত হয়ে গেছে ঈশ্বরের 
দরবারে । 

হেত্রশ্বারিক বিভূতি, তুমি আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি ঈশ্বরের মহিমায় 
মণ্ডিত এই স্থানটির সমস্ত মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বর্ণনা! করতে পারি । আমি 
জানি ঈশ্বরের মুহিমার আলো! তার স্থ্ট মাজষকে দান করে তাকে প্রত্যক্ষ 
করার ক্ষমতা । সেই মূল গতিচক্রের উধর্বদেশে বিরাজমান শশ্বারিক মহিমার 
যেস্থির আলো প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে তার মধ্যেই আছে স্থায়ী শান্তি। 
সেই আলোর পানে প্রত্যক্ষভাবে তাকিয়ে অসীম অধ্যাত্মশক্তি লাভ করছে 
দেবদূত আব যত সব সেপ্ট ব! সাধুপুরুষদের আত্মার] । 


প্রশ্ববিক মহিমার স্থিরোজ্জল আলোকরাশি এমন এক বিশাল বৃত্ত রচনা 
করেছে সমন্ত দ্বর্গলোকে যার মধ্যে হুর্যও হারিয়ে ষেতে পারে। যাব কাছে 
হর্ষের আলোও ম্লান হয়ে যাবে । কোন পর্বতের সাহ্ছদেশস্থ কোন হৃদ ব৷ 
জলাশয়ের স্থির জলে যেমন সেই পর্বতের বিশাল ছায়া পড়ে তেমনি সেই 
রশ্বর্রিক মহিমার আলোর হ্বচ্ছতায় ঈশ্বরের রূপ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। 

কোনরূপ ভীন্ত না হয়ে আমি আমার পূর্ণ চেতনায় নিবিড় ঈশ্বরের মহিম! 
প্রত্যক্ষ করে এক পরম আনন্দ -লাভ করলাম। আমি বুঝলাম ঈশ্বরের এই 
রাজ্যে কোন প্রাকৃতিক উপাদান নেই ! চারদিকে শুধু আলে! আর আলে|। 
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সেই আলোর বৃন্তটি এক স্থুরভিত শ্বেতগোলাপ রচনা করেছে যার পবিত্র 
সুবাসে আযোদিত হয়ে উঠল আমার মন। 

আমার কথা বলার ইচ্ছ! বুঝতে পেরে বিয়াত্রিস বলল, এবার দেখ ঈশ্বরের 
রাজ্য আর রাজসিংহাসন | সমস্ত স্থান'কাল ও জাগতিক গৌণ কারণের পীড়ন 
হতে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে এক দিবাদৃষ্টির আলোকে দেখ ঈশ্বরের রাজ্যের স্বয়ং- 
সম্পূর্ণ এক মহিমা । তোমার মৃত্যুর পূর্বেই তুমি স্বচক্ষে দেখে গেলে এ রাজ্যের 
অপাথিব এশ্বর্য। 

রাজা” সপ্তম হেনরি একদিন আসবেন। পোপ পঞ্চম ক্লামেণ্ট আর 
তোমাদের গুয়েল্ফ দল রাজ! হেনরির স্ুশাসনে বাধা হষ্টি করেছিল। লোভ 
আর লালসাই কি এই হীন বাধাদানের কারণ? পোপ পঞ্চম ব্লীমেণ্ট একবার 
হেনরিকে আশ্বাস দেন হেনরি ইতালি এলে তিনি তাঁকে সমর্থন করবেন এবং 
সেখানে ভিনি তীকে বাঁজারূপে অভিষিক্ত করবেন । কিন্তু হেনরি ইতালিতে 
আসার পর ব্লীষেণ্ট তার সমর্থন প্রত্যাহার করেন । 

ব্লীমেণ্টের আগে পোপ ছিলেন অস্টম বনিফেস। বনিফেসও ছিলেন সমান 
স্বার্থপর ও অর্থলোভী। পোপ নিকোলাস একদিন ভবিস্ঘ্ধণী করেছিলেন 
র্লীমেণ্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম বনিফেসের পতন ঘটবে । সে ভবিস্বদ্বাণী 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। 


একত্রিংশ সর্গ 


এস্পীরিয়ণ £ স্বর্গবাসী দেবদূত ও সাধুপুরুষের! 
কাহিনীসংক্ষেপ 


দ্ান্তে তার সামনে দেখলেন সাধুপুরুষদের মুক্ত আত্মার পাপড়ি সমদ্থিত 
তুষারশুত্র আলোর এক গোলাপ শোভা পাচ্ছে বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে । কয়েক 
ঝাঁক মধুমক্ষিকার মত কয়েকজন দেবদূত “স গোলাপের উপর উড়ে উড়ে অনন্ত 
শাস্তি আর প্রেমের মন্ত্র ধ্বনিত করে তুলছিল মৃদু গুগ্তরণে। মর্ভলোকের 
তুলনায় অনন্ত শান্তি ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত এই স্বগ্রীয় শোভা দেখে এক অপার 
বিস্ময়ে অভিভূত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন দাস্তে । এই স্বর্গীয় শোভা সম্পরকে কিছু 
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শোনার গ্রত্যাশ! করে বিয়াত্রিসের পানে চাইতেই দাস্তে দেখলেন তার জায়গায় 
অন্ক এক আত্ম। রয়েছে, বিয়া্রিস কোথায় চলে গেছে। এই আত্ম! হলো 
সেন্ট বার্ণার্ডের । ঈশ্বর সমীপে যাবার ও তাকে প্রত্যক্ষ করার উপযুক্ত বোধি 
«ও অধ্যাত্মশক্তি দান্তেকে দান করেছে বিয়াত্রিস। তার কাজ শেষ করে সে 
চলে গেছে। সেন্ট বার্ধর্ড এবার দান্তেকে ঈশ্বরদমীপে নিয়ে যাবেন। তবে 
একেবারে অবৃশ্ঠ হয়ে যায়নি বিয়াত্রিস। দান্তে্উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, 
উর্ধর্বলোকে এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে সে । সেপ্ট বার্ধার্ড দান্তেকে বললেন, 
আরও উপরে তাকিয়ে দেখ। দান্তে দেখলেন সেই আলোর বৃত্তের শে প্রান্তে 
অসংখ্য দেবদূতের দ্বার! পন্বিত হয়ে কুমারী মেরী বিরাজ করছেন । 

আমার সামনে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলাম শুভর সমুজ্জল আলোর 
বিশাল শ্বেত গোলাপ ফুটে রয়েছে । তার মধ্যে যে ফুটন্ত পাপড়িগুলি রয়েছে 
সে পাপড়িগুলি সাধুপুরুষদের আত্ম! । আমি আরুও দেখলাম সেই গোলাপের 
পাপডিগুলির উপরে পক্ষবিশিষ্ট বু দেবদূত মধুপিপান্থ অলিদলের মত পাখ! 
মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে আর মৃহ গুঞ্করনে পরম শ্রষ্ট1 ঈশ্বরের গুণগান করছে। 
কখনে৷ সেই সব পাপড়ির উপর বসে, কখনে বা! তাঁর উপর উড়ে বেরিয়ে তারা 
যে অফুরন্ত প্রেম ও শান্তি লাভ করেছে তারই মহিমার কথ! গ্রচার করছিল। 

সেই শ্বেতগোলাপের উধ্বে ঈশ্বরের যে পুর্ণ জ্যাতি বিরাজ করছিল তার 
ছটা কিছুমাত্র শ্নান হয়নি দেবদূতদের উপস্থিতিতে । দেবদূতের1 কোন ছায়াপাত 
করেনি । অবশ্ত ঈশ্বরের পুর্ণ জ্যোতির গতিপথে জাগতিক বা! মহাজাগতিক 
কোন বস্তই বাধা স্থষ্টি করতে পারে না । তেমনি যে নবীন ও প্রাচীন সাধু 
পুকষদের আত্ম! এঁক্য ও প্রেমের মন্ত্রে সঞীবিত হয়ে এখানে অবিচ্ছিন্ন শাস্তি 
উপভোগ করছে তাদের সেই ্বগীয় শাস্তি ও কোন কিছুর দ্বারা ্ষু্ হয় না 
কখনে।। 

হে সিদ্ধপুরুষগণ, তোমাদের সম্মিলিত আত্মার! যেন একটি উজ্জ্র্প ঞ্রব- 
তারার মত আমাদের বাত্যাতাড়িত জীবনতরীকে পথ দেখায়। যে আকাশে 
হেলিস বা ডায়েনার অন্যতম সহচরী আর পুত্রসন্তান নক্ষত্ররূপে আজও 
জ্লতে থাকে সে আকাশে তোমাদের সম্মিলিত দীপ্তি দান করবে এক পবিত্ 
উজ্জলতা। ঝোমের যে ল্যাতেরাঁন প্রাসাদ সম্রাট নীরোর আমল থেকে পোঁপ- 
দের দান করা হয় তার প্রশ্বর্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু এই হর্গলোকের 
শোভা ও এরশখর্ষের সঙ্গে মর্ত্যের কোন খ্রশ্বর্ষের তুলনা হয় না । মর্ড্যের কোন 
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পশ্বর্ধ দেখে কখনো! আমি এমনভাবে অভিভূত হইনি। এমন ভাষাছারা 
স্তবতায় কখনে! নীরব হয়ে যাইনি । 

তীর্থযাত্রীর! তীর্থক্ষেত্রে এসে দেবতার বেদীযূলে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে 
যেমন নুতন আশায় সঞ্লীবিত হয়ে ওঠে, আঁমও তেমনি সেই আলোকবুত্তের 
মধ্যে কতকগুলি জীবন্ত আলোকমুতি দেখে মৃতন আশায় আশাঘ্িত হয়ে 
উঠলাম । আমার মনে হল! সেই সব আলোকমূতি গুলি ঈশ্বরের হাসির আলো 
থেকে তাদের অঙ্ষজ্যোতি লাভ করছে। 

এই নুতন স্বর্দলোকের গঠনপ্রক্কতি সম্বন্ধে আমার কৌতুছল বেডে গেল। 
আমি বিয়াত্রিসের যুখপানে তাকালাম উত্তরের আশায়। কিন্তু বিয়াত্রিসকে 
আমি দেখতে পেলাম ন। তার জায়গায় দেখলাম, ক্রেয়ার ভক্মের মঠাধ্যক্ষ 
সেন্ট বার্ণূর্ড শান্ত সৌম্য মুঠিতে এক উজ্জল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঈীড়িযে 
রয়েছেন । শান্ত ৬ পিতৃম্থলভ এক মমতা ও করুণায় ঘন সেই মূিটিকে 
আমি বললাম, বিয়াত্রিস কোথায়? 

সে মৃঠ্তি উত্তর করল, তোমার উক্বেশ্ত পুরণের ভন্ত বিষা্রসই আমাকে 
পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে। উধ্ব দৃষ্টিপাত করে দেখ ভৃতীয় বৃত্তে একটি 
সিংহাসনে অধিঠিত হয়ে আছে বিয়াত্রিস। 

সঙ্গে সনে আমি উপরে তকিষে দেখলাঘ, বন উদ্বে একটি .পিংহাসনে 
বসে আলোক বিকীর্ণ করছে বিযাত্রিঘ। বজ্রাধিপতি দেবরাজের রাজ্যে 
বিয়াত্রিদ বসে থাকলেও আমি তার মূর্তিম্পষ্ট দে'  পেলাম। আমি 
তাকে সম্বোধন করে বললাম, তুমিই আমার আশা ভরদার একমাত্র উৎস। 
তুমিই আবাকে নরকপ্রদেশ হতে এই ম্বর্লোকে পথ দেখিয়ে এনেছ। 
এখানে আমি যা কিই দেখেছি, ঈশ্বরের যে বিচিত্র মঞ্চিমা আমি প্রত্যক্ষ 
করেছ ত। তোমারই কৃপা, করুণ! ও মমতায় সম্ভব হয়েছে। আমার যে আত্ম! 
একদিন ছিল কামনার ক্রীতনাদমাত্র আজ মে আম্মাকে তুনিই যুক্তির পথ 
দেখিয়েছে। আমাকে আর একটু করুণা ভিক্ষা দাও যততে তোমার এই রূপ ও 
মহিমাকে আমি অমর করে রেখে দিতে পারি । 

কিন্ত আমার এই প্রার্থনায় কোন সাড়। দিল না বিয়ত্রিপ। মনে হলো, 
বিয়াত্রিদ যেন আৰুও* উর্ধ্বে চলে গেল। বজ্তের উৎসদেশ হতে সমুদ্রের তল- 
দেশ পর্যন্ত যে দূরত্ব আমার ও বিয়াত্রিসের মাঝেও ত তথানি দুর বিরাগ 
করতে লঙ্গাল। 
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তখন সেন্ট বার্ণার্ড আমাকে সাত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার আত্মার যাত্রী 
এবার শেষ হবে। বিয়াত্রিসের করুণা আর তোমার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা 
আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার কাছে। 

অবগুষ্টিত৷ সেন্ট ভেরোনিকার বস্তেব উপর যীতু খৃস্টের অবিকৃত মৃত্তির 
ছাপ দেখে যেমন তীর্ঘযাত্রীর দল বিস্মিত ও ভীত হয়ে পডে, তেমনি সেন্ট 
বার্ধার্ডের মুভির পানে তাকিয়ে শ্রদ্। বিমিশ্রিত এক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পডলাম আমি কারণ সেপ্ট বার্ণার্ড এমনই এক সিদ্বপুরুষ ধিনি ধ্যান ও যোগ- 
সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। 

আমাকে সম্বোধন করে সেন্ট বার্ণার্ড আবার বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদঘ্া 
হে মর্ত্যমানব, এই আলোককবৃত্তের শেষ প্রাস্তসীমায় দৃষ্টিপাত করে দেখ, দেখবে 
সেখানে রয়েছে মেরীর সিংহাসনাবভ1 মুতি যাকে এই স্বর্গলোকের সকলেই 
অর্থাৎ প্রতিটি দেবদূত ও সাধুপুকষ গভীরভাবে ভক্তি করে। 

সেপ্ট বার্ণার্ডের কথামত আমি উপরে তাঁকালাম। প্রভাতরশ্মির দ্বার! 
সমুজ্জল পূর্বদিগন্তের রূপ যেমন ন্লান পশ্চিন দিগন্ত হতে অনেক বেশী, পার্বত্য 
উপত্যকা প্রদেশের থেকে পর্বতশুঙ্গের শোভা যেমন অনেক বেশী তে্নি আমি 
দেখলাম আমর! ষে লোকে দ্াডিযে রয়েছি তার সব কিছুকে শ্তরান করে দিয়ে 
মেরী সে লোকে অধিষ্ঠিত রয়েছেন সে লোকের উজ্জ্বলতা অপৰপভ'বে শোভা 
পাচ্ছে। সে উজ্জ্লত! অতুলনীয় । যে হ্থর্যের রথরশ্মি ধারণ করে ফীটন সে 
রথ চালাতে না পেরে মত্যে পড়ে যায় আর সেই বথে আগুন ধরে যায় সেই 
সূর্যের থেকে মেরীর অঙ্গবিচ্ছুরিত জ্যোতি আরও অনেক বেশী উজ্জ্ল। আমি 
আরো দেখলাম মেরীর চারপাশে প্রায় সহত্র দেবদূত আপন আপন উজ্জল রূপ 
নিয়ে হুমধুর স্বরে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তাদের আনন্দরলঘন সুরমাধূর্ধ 
ঝরে পড়ছিল সমগ্র শ্বর্গলোক জুড়ে । 

আমার যদি উপযুক্ত ভাষার সম্প্র থাকত তাহলে আমি যে অতুলশীয় 
ব্গীয় শোভার এশ্বর্য গুতাক্ষ করেছিলাম তা৷ পুঙ্থান্থপুঙ্খৰপে বর্ণনা করতাম। 
কিন্ত দেবদৃতদের দিব্য আনন্দের কণামাত্রও বর্ণনা করার সাধ্য বা সাহন 
আমার নেই। 

মেরীর পানে আমাকে সেইভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাকিয়ে থাকতে 
দেখে সেন্ট বার্ার্ডও সেইদিকে ভক্তিভরে তাক"লেন 


দবিত্রিংশতি সর্গ 


্বগায় গোলাপ : সেট বার্ণার্ড কর্তৃক সাধুপুরুষদের পরিচয় দান 


কাহিনীসংক্ষেপ 


সেন্ট বার্ণার্ডদাত্তের দৃষ্টিকে ঠিকপথে চালন! করে দেখালেন সেই স্বর্গীয় 
আলোর শ্বেত গোলাপের পাপড়িগুলির মাঝে কোন কোন সাধুপুরুষদের আত্ম! 
অধিঠিত আছে। সমস্ত আত্মার চূড়ান্ত যুক্তি নির্ভর করছে খৃস্টের উপর এবং 
'বিভিন্ন আত্মা বিভিন্ন পরিমাণ স্বীয় স্থখ উপভোগ করছে । আত্মাভেদে এই 
বগীয় সুখের তারতম্য আবার প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল দত্তের মনে। সেন্ট বার্ণা্ 
বললেন, এটাই হলো বিধির বিধানের রহস্য । সেণ্ট বার্ণার্ড এবার দান্তেকে 
এস খেরীর উপশ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বললেন । তারপর তিনি একে একে সব 
সাধুপুক্রদ্দের নাম বললেন এবং লুসিয়ার নাম বলে শেষ করলেন। অবশেষে 
ছুজনেই একযোগে যখন উপরে মুখ তুলে তাকালেন তখন প্রার্থন| শুরু 
করলেন সেন্ট বার্ণার্ড। 

সেই ধ্যান ও যোগসিদ্ধ পুরুষ সেট বার্ণার্ড আমার পথপ্রদর্শকরপে নিযুক্ত 
হয়ে সানন্দে বললেন, যিনি সাধুপুক্ষদের আত্মাকে সব পাপ হতে মুক্ত করে 
শ্ব্গলাভের অধিকারী করে তোলেন তিনি হচ্ছেন এই মেরী । এই মেরীর পদ- 
তলে যে ত্বন্দরী মিল! রয়েছেন তিনি *ছ্ছেন আমাদের 'বাদিমাতা ঈভ যিনি 
সেই শয়তান সাপের বশীভূত হয়ে স্বর্গ হতে নিজেদের ডেকে নিয়ে আসেন । 

মেরীর সিংহাসনের চারপাশে যার। বসে রয়েছে তারা হলে! র্যাশেল, সারা, 
রেবেকা, জুডিথ আর ডেভিডের প্রপিতামহী রুথ। ব্যাশেলের আর একটি 
সিংহাসনে বসে রয়েছে বিয়াত্রিস। বিয়াত্রিস যখন একদিন এইভাবে বসেছিল 
র্যাশেলের পাঁশে তখন মেরী লুদিয়াকে তার কাছে পাঠি় তোমার দূরবস্থার 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার। বিয়াত্রিম তখন কবিবর ভাপ্জিলকে তোমার 
উদ্ধারের জন্য পাঠান এবং তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে নরক ও পরিশুদ্ধির 
রাজ্য পার করে স্বর্গের প্রথম স্তরে য়ে যান। সেখান থেকে বিয়াত্রিস 
তোনাকে পথ দেখিয়ে স্বর্গলোকের সব স্তরগুলি একে একে পার করে এই 
সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে এসে আমার উপর তোমাক্ণ ভার দিয়ে চলে যায় নিজের 
আসনে ।, 


৪৩৮ দাস্তে রচনাসমগ্র 


র্যাশেল থেকে ঈভ পর্যন্ত ইহুদী মহিলার! খৃস্টের জন্মের আগেই থুস্টের 
আবির্ভীবে বিশ্বাস করতেন। র্যাশেল ছিলেন জ্যাকবের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং 
জোশেফ ও বেনজামিনের মাত|। সারা ছিলেন আত্রাহামের স্ত্রী ও আইজাকের 
মাতা । রেবেক! ছিলেন আইজাকের স্ত্রী আর জ্যাকব ও এএসাউর মাতা । 
জুডিথ ছিলেন সেরারিসের কন্যা । এসিরীয়রা বেথুনিয়৷ নগর অবরোধ করলে 
ভুডিথ ঘ্বুমপ্ত হলোফাসকে ত্যা করে বেখুনিয়া “রক্ষা করেন। রুথ ছিলেন, 
ডেভিডের প্রপিতাঁমহী । ডেভিডই '“মীসেয়ার মিই, নামে অন্থশোচনামূলক 
প্রার্থনাগানটি রচনা করেন। ডেভিড নিজে একবার একটি পাপকাজে লিগ 
হয়ে পড়েন। তিনি ইউরিয়ার স্ত্রী বাথসেবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। 
কালক্রমে ডেভিডের ওরসে এক অবৈধ সন্তান গর্ভে ধারণ করেন বাথসেব! । 
ডেভিড তখন বাঁথসেবাকে বিবাহ করার জন্ট ইউরিয়াকে যুদ্ধে হত্যা করার 
চক্রান্ত করেন। বাথসেব ডেভিডকে বিবাহ করেন এবং সলোমন নামে এক 
পুত্র-সন্তান প্রসব করেন । এই সাতজন পুণ্যবত্তী ইুদশী মহিলার মাঝে ঈভকেও 
ধরা হয় কারণ ঈভ হচ্ছেন আদিমাতা। তাঁর থেকেই মানবজাতির উৎপত্তি 
হয়। এনন্য একদিক দিয়ে তিনি যীশু খুস্টেরও পূর্বপুরুষ । 

এর পর দেখ এই শ্বেতগোলাপের আর একটি দিক যেদিকের পাপডিগুলি' 
বেশ সজীব এবং আরো! সতেজ । এই পাপড়িগুলি সেই সব সাধুপুরুষদের 
আত্মার প্রতীক যারা খুষ্টের জন্মের আগে তার উপর অটল শ্বাস রেখে, 
ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন । তাহলে দেখছ এই আগের বৃত্তের মধ্যে আছে 
ওল্ড টেস্টামেণ্ট ও নিউ টেস্টামেণ্ট বণিত ধর্মবিশ্বাসে সিদ্ধ সাধক সাধিকাঁদের 
আত্মা। তারা আপন আপন আসনে অধিঠিত আছে। খস্টের জঙ্মের আগে 
একদল সাধক বিশ্বাস করতেন “এম্যান্নয়েল ক্রাইস্ট” অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের, 
মধ্)েই আছেন। এই মানবজাতির মগ্যেই ঈশ্বর একদিন আবিভূত হবেন। 

ইহুদী মহিলাদের আসনের বিপরীত দিকে যে সব আসন আছে তাতে 
অধিষ্ঠিত আছেন সেন্ট উপাধিধারী সিদ্ধ সাধুপুরুষের। | এদের মধ্যে প্রথমে 
আছেন মঞ্জান সেন্ট জন। সেপ্ট জন তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য ষীশ্ড ক্ুসবিদ্ধ 
হবার ছ বছর আগে প্রাণথবলি দেন। নরকপ্রদেশের লিঘে। 'অঞ্চলে তাকে 
ছ'বছরু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর থুস্ট এসে তার আত্মাকে মুক্ত করেন। 
এর পর আছেন সেন্ট ফ্রাঙ্গিস,*সেণ্ট বেনেডিক্ট ও সেন্ট অগাস্টাইন। এইভাঁকে 
সাতজন ইহুদ্শ মহিলার বিপরীত দ্দিকে সাতটি আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, 


ডিভাইন কমেডি ৪৩৯ 


সাতজন সাধুপুরুষ। এঁদের মধ্যে একটি আসন এখনো (শৃন্ত পড়ে আছে তা 
হলো! সপ্তম হেনরির । 

এ ছাঁড়া আছে কিছু শিশুদের আত্মা । ধে সব শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগে 
অর্থাৎ যুক্তিবোধ বা ন্যায় অন্যায় বিচারক্ষমতা লাভ করার আগে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় তারাঁও এখানে আছে । তবে জেনে রেখো, এখানে কোন আত 
সব সময় আপন গুণানুসারে অসিন পাঁয় না। কে কোন আসনে অধিষ্ঠিত 
হবে তা নির্ভর করে থুস্টের করুণার উপর | 

' আমি জানি তোমার মন আরে! এক সংশয়ের দ্বার! .পীড়িত হচ্ছে। সেই 
সংশয়কে কেন্দ্র করে তোমার মনের মধ্যে আবতিত হচ্ছে যত সব জটিল চিন্তার 
জাল। আমি সে জাল থেকে সে সংশয়ের পীড়ন থেকে মুক্ত করব তোমায়। 

জেনে রেখো, এই ঈশ্বরের রাজ্যে কোন কিছু দৈবাৎ ঘটে না। এখানে 
নিনিন 'দ্বদূত ও ত"জআ্া আপন আপন গুণগত তারতম্য অনুসারে আপ 
আপন স্বর্গস্থখের আস্বাদ লাভ করলেও ঈশ্বরের পরম ইচ্ছাই হলে! সব কিছুর 
চ্ড়াস্ত মাপকাঠি । কোন আত্ম! শুধু গুণের জোরে এখানে কিছু পায় না। 
ঈশ্বরের অমোঘ অপরিবর্তনীয় ইচ্ছাই হলে। তার ন্যায়বিচার । আমাদের 
এ রাজ্যের যিনি বাজ! তিনি শুধু আমাদের কাছ থেকে ও সকলের কাছ থেকে 
চান শুধু ভালবাসা আর ভক্তি। কোন প্রশ্ন চান না। 

তুমি শুধু বুঝে রাখবে, ঈশ্বরের মহ্িমার দান কার উপর কিভাবে বধিত 
হয় । মানুষের ভাগ্য বিধিনির্দিষ্ট বা পূর্বহিনিষ্ট কি না কে” বলতে পারে না। 
সব কিছু নির্ভর করে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর । ধর্মশান্জে রেবেকার ছুই যমজ 
সন্তানের কথ! পড়েছ? তাঁদের নাম হলো! জ্যাকব ৩ এসাউ । তারা একই 
মায়ের দুই সন্তান হলেও ঈশ্বর বললেন তার হচ্ছান্থসারে অগ্রজ অন্থজের দাসত্ব 
করবে। কারণ আমি জ্যাকবকে বেশী ভালবাসি । 

প্রাচীনকালে পিতামাতার ধর্মবিশ্বাসের বলে তাণ্র শিশুদের স্বর্গলাভ 
হ₹ত। নির্দোষ শিশু অবস্থায় মার! গেলে তার কোন পাপ না থাকায় নরক ভোগ 
করতে হত না । তাঁর উপর ধর্মবিশ্বাস থাকলে তার সহজেই স্ব্গলাভ হত। 
সেটা মানবজাতির আদি যুগের কথা পরে শিশুদের মুক্তির জন্য ছুন্নত কর! 
হত। পরে থুষ্টধর্ম প্রবর্তিত হলে নবজাত সন্তানদের প্রথাগতভাবে থুস্টধর্মে 
দীক্ষিত কর! হত। তা না কর! হলে তাদের নরুকবাঁদ করতে হত। 

এখন যে মুখমগ্ডলের সঙ্গে থৃস্টের মুখের সাদৃশ্য আছে সেই মেরীর মুখপানে 
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তাকিয়ে দেখ। তার মুখমণ্ডলের উজ্জ্লতাই তোমাকে এমন এক শক্তি দান 
করবে যার দ্বারা তুমি খৃস্টের মুখ দেখতে পাবে। 

আমি তাকিয়ে দেখপাম। সে মুখের উপর এমন এক আধ্যাত্মিক 
প্রশান্তি ও পবিত্রতা বিরাজ করছিল য! দেখতে দেখতে আমি সব কিছু বিস্বত 
কয়ে গেলাম। আমিদৃঘটি ফিরিয়ে নিতে পারছিনাীম না। আমি এর আগে 
পৃথিবীতে এমন করে কোন বস্ত দেখেছি বলেখ্মনে হয় না। 

যে দেবদূত মেরীর পায়ের কাছে বসেছিল সে মেরীর নামে প্রার্থন৷ গান 
করতে লাগল । বলল, “হে মহিমাময়ী মেরী !, 

সেই প্রার্থনাগানের উত্তরে আর একটি প্রার্থনাগানে বল। হলো, হে পরম- 
পিতা, কেন তুমি শেষ বিদায়ের পর আমাদের আবার মর্ত্যে পাঠিয়ে তোমার 
সানিধ্য থেকে বঞ্চিত করো? অনন্তকাল ধরে এই রীতিই তোমার চলে 
আসছে। 

গঠাত্রিয়েল নামে সেই দেবদূত আমার উদ্দেশ্যে বলল, এমন জলন্ত প্রেম ও 
ভক্তিসংকারে কান সেদেবদূত তাকিয়ে আছে মেরীর মুখপানে? তাকে 
পবিত্র ছতাশনের মতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে । 

আমি «দখলাম মেরীর করণায় গ্যাব্রিয়েলের মুখমণ্ডল প্রভাতহর্ষের মত 
উজ্জল হয়ে উঠেছে। এই গ্যাত্রিয়েলই একধিন মেরীর কাছে খৃস্টধর্মের জয় 
ঘোষণ করেন। 

মেরীর কাছে হুর্দিকে যে দুজন রয়েছেন তাদের একজন হলেন আমাদের 
আদিপিত। আদম আর একজন হলেন সেপ্ট পিটার যিনি এই চার্চপ্রথার 
প্রবর্তন করেন। 

তারপন্ম আর ধার। মেরীর কাছাকাছি রয়েছেন তারা হলেন সেট জন 
আর মোজেস। সেন্ট জনই একদিন চার্চের ক্রমাবনতি সম্পকে ভবিষ্যদ্বাণী 
করেন। থুস্টের তিরোধান্র আগে। যীশুধুস্ট ্রুসবিদ্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন- 
ভাবে খুস্টধর্ষের উপর যে বিপর্যয় নেমে আসে তাতে সেন্ট জনের ভবিস্বদবাণী 
অক্ষরে 'লক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। মোজেস নিজে ঈশ্বরপ্রেরিত ও ঈশ্বরের 
'অনুগৃহীত ব্যক্তি হলেও তাঁর সহচরগণ ছিল অস্থিরমস্তিফ ও বিদ্রোহী । 

সেপ্ট পিটারের ধিপরীত দিকে যিনি রয়েছেন তিনি হলেন আনন! কুমান্ী 
মেরীর মাত । তিনি সব সময় প্রার্থন! গান গাইতে গাইতে তার কন্তার দিকে 
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আর আমাদের বিপরীত দিকে যে মহিন! 
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বসে রয়েছেন তিনি হলেন লুসিয়া, বিয়াত্রিস যাকে ভাজিলের কাছে পাঠিয়ে 
তোমাকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে । 

কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় খুবই স্বল্প, হিসাবী দর্জির মত আমরা আমাদের 
কাপড়ের পরিমাণ অনুসারে জাম! করব, অর্থাৎ সময় বুঝে কাজ করব । এখন 
আমরা এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করব । এখন তুমি উধ্বলোকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করে পরম প্রেমময় ঈশ্বরের সন্ধান করবে । কিন্তু তোমার নিম্নমুখী দৃষ্টি যাতে 
উধ্বমুখী হতে পারে তার জন্য আগে প্রার্থনা করতে হবে । আগে কুমারী 
মাঁতা মেরীর কাছে প্রার্থনা করে তাঁর করুণা ভিক্ষা করতে হবে। কারণ 
জগম্মাতা মেরীর করুণ! ছাড়। কোন আত্ম। ঈশ্বরের সমীপবর্তী হতে পারে না । 

অতএব সেই মেরীর করুণার জন্য আমার অন্তরের সঙ্গে তোমার অন্তরকে 
যুক্ত করে একযোগে প্রার্থনা করো! । ভক্তির নিবিড় বন্ধন হতে তোমার অন্তর 
*বন কিছুমাত্র লিত ন৷ হয়। 


ত্রিত্রিংশতি সর্গ 
স্বীয় গোলাপ £ সেন্ট বার্ণার্ডের প্রার্থন। 
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দাস্তে যাতে ঈশ্বর সমীপে গিয়ে ঈশ্বরকে এত্যক্ষ করতে পারেন তার জন্য, 
কুমারী মাতা মেতীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সেন্ট বার্ণার্ড। তার 
প্রার্থনা গ্রহণ করে মেরী উধ্বে দৃষ্টিপাত করে এক ইশার৷ করতেই দান্তেও 
উধ্র্ধে তাকালেন তার মত। অবশেষে দাস্তের গেই উধ্ব মুখী দৃষ্টি সব কুয়াশা 
ভেদ করে জাগতিক ও মহাজাগতিক সকল আলোর উৎস এক পরম জ্যোতির 
সন্ধান পেলেন। সেই পরম জ্যোতির মধ্যে দান্তে দেখলেন সমস্ত দেশ কাল 
ও বিচিত্র বিশ্বস্টির সমগ্বিত ক, | সেই জ্যোতির মধ্যে খৃস্টকে ঈশ্বররূপে 
প্রত্যক্ষ করে ধন্ত হলেন দান্তে। তারপর তিনি য! দেখলেন তা আর ভাষায় 
প্রকাশ করতে পারলেন না; শুধু ঈশ্বরের প্রতি তার অথণ্ড অন্তরের সমন্ত 
'প্রেমতক্তি ও ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষে সমর্পণ করার পবিত্র শ্বতি জেগে রইল তার 
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মনে। এছাড়। আর কিছু মনেনেই তার। আর কিছু প্রকাশ করতে, 
পারবেন না তিনি। 

হে কুমারী মাতা মেরী, তোমার যে পুত্র সমগ্র বিশ্বজগতের ছোট বড় সব: 
কিছুর পরম শ্রষ্টা তুমি তারই ৃষ্টি। তুমি তাঁরই কন্া, তোমার মাধ্যমেই" 
পরম ঈশ্বর ও পরম শ্রষ্টা নিজেকে মানষরূপে হাটি করে মানবজাতিকে এক' 
অতুলনীয় মহিমায় মণ্ডিত করে তোলেন । চিরপ্রস্ফুটিত এই দ্ব্গীয় গোলাপের 
মধ্যে ষে প্রেমের আলো! রয়েছে তুমি তাকে আরে! উজ্জ্বল করে দিয়েছ। 
মর্তযলোকে অসংখ্য মরণশীল মানুষের কাছে তুমি এক জীবস্ত আশার মূর্ত; 
প্রতীকম্বরূপ। তোমার প্রতিমৃতি আশা সঞ্চার করে থাকে অসংখ্য. 
মর্ত্যমানবের নৈরাশ্থ-নিপীড়িত মনে। 

হে জগম্মীতা, কী অতুলনীয় তোমার মহিম! ! যাঁরা তোমার কাছে; 
নতজানু হয়ে প্রার্থনা! -ন! করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করে তার! কখনই চূড়ান্ত 
আধ্যাত্মিক সমুন্নতি লাভ করতে পারে না। 

তুমি এমনই করুণাময়ী যে যারা তোমার প্রার্থনা! করে শুধু তারাই যে 
তোমার করুণ! লাভ করে তা নয়, তোমার প্রার্থনা করার আগেই অনেক ভক্ত 
তোমার করুণ! লাভ করে থাকে । সারা! বিশ্বজগতে যেখানে যত দয়া উদারতা. 
দেখা যায় ত তোমার মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান । 

আমার পার্খবর্তী এই ব্যকিটি নরকের গতীরতর প্রদেশ হতে একে একে 
সব স্তর অতিক্রম করে এই স্বর্গলোকে এসে সাধুপুরুষদের মান আত্মগত 
সাহচর্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । হে দেবী, তোমার নিকট ওর প্রার্থন! তুমি 
ওকে এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে! যার সাহায্যে ও আরো। 
উধ্বলোকে উন্নীত হয়ে সেই পরম জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। 

আমি আমার নিজের জন্ত যে প্রার্থনা কোনদিন করিনি সেই প্রার্থন৷ 
করছি এই ব্যক্তিটির জন্ত। প্রার্থনা করছি যাতে এই প্রার্থনার জন্ত উপযুক্ত 
অধ্যাত্বশক্তি ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যে সব সংশয় ও নিষ্ঠাহীনতা। 
মরপশীল মান্ুষদের সকল প্রার্থনার পথে অন্তরায় স্ৃষ্টি করে তোমার প্রসাদে 
সেই সব অন্তরায় যেন অপসারিত হয় নিঃশেষে। 

হে স্বগ্গলোকের রাণী, তোমার কাছে আমার আরো প্রার্থনা। তুমি যেন ওর, 
আত্মার পবিভ্রতাকে চিরদিন রক্ষা করো, মানবিক যত প্রবৃত্তিনিচয়ের বশবর্তী 
হয়ে ওর আত্মা যেন কখনে। কলুষিত ন! হয়। 


ডিভাইন কমেডি ৪৪৩. 


আমি শুধু একা নই, তোমার নিকট এই বরদানের জ্ন্য বিয়াত্রিষ ও. 
সব সাধুপুরুষেরাও সমবেতভাবে প্রার্থন! জানাচ্ছে তোমার কাছে। 

জগল্মাতা মেরীর যে চক্ষুদুটিকে স্বয়ং ঈশ্বর শ্রদ্ধা করেন সেই মেরী প্রার্থনারত 
সেপ্ট বার্ণার্ডের দিকে করণাভরে দৃষ্টি নিদ্দ্পে করে বললেন, “কেউ প্রার্থনা 
করলেই আনন্দ বধিত হয় । অতঃপর তিনি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উধ্বলোকস্থ 
সেই পরম জ্যোতির উপর উৎক্ষিপ্ত করলেন। কোন জীবস্ত মান্নষ কখনো সেই 
জ্যোতির দিকে তেমন স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে না । 

জামি আমার অন্তরে অনুভব করলম আমার সব কামন। বাসন! যেন 
নিঃশেষিত হয়ে আসছে একে একে । শীতল হয়ে গেছে যেন কামনার সব 
উত্তাপ । 

এক নীরব হাসি ও ইশারার মাধ্যমে সেণ্ট বার্ণার্ড আমাকে কি করতে 
হব তার নির্দেশ দান করলেন। তব সেই নির্দেশষত আমি উধ্বে মুখ 
তুলে তাকালাম । আমি দেখলাম আমার দৃষ্টি আগের থেকে আরে! অনেক 
বেশী স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সেই স্বচ্ছতর দৃষ্টি নিয়ে আমি সকল সত্যের উৎসম্বরূপ 
সেই পরম জ্যোতি ভেদ করে তার মাঝে কি আছে তা! দেখার চেষ্টা করলাম । 
দেখতে দেখতে আমার দৃষ্টি এমন এক স্ৃউচ্চ স্তরে উঠে গেল যেখানকার কথা 
আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। স্বপ্ন দর্শনের পর ্বপ্নৃ্ট বস্তর অশ্বচ্ছ 
ও অস্পষ্ট রূপ যেমন মানুষ কোনরকমে ম্মরণ করে আমিও তেমনি সেই পরম 
জ্যোতির গর্ভে যা যা দেখেছিলাম জান এক অস্পই 'অংশমাত্র ব্যক্ত করতে 
পারব। কিন্তু আমি যাই দেখি তা এক পরম অমৃত দ্বা.. পরিপূর্ণ করে তোলে 
আমার মনকে । এমন এক পরম আনন্দ দান কত্রে আমায় যা কখনে! তুলতে 
পারব না আমি। 

কিন্ত আমার আশঙ্কা হয়, বরফের উপর হুর্ষের আলোঁকরেখা যেমন শীন্তব 
বিগলিত ও বিলীন হয়ে যায়, গাছের পাতাঁর উপর বিউনীয়ার সিবিলের লেখ! 
সব দৈববাণী মন বাতাসে উড়ে যায় তেমনি হয়ত দেই পরম জ্যোতির গর্ভে 
আমার দেখা যত সব অলৌকিক বস্তর স্বতি বিলীন হয়ে যাবে আমার মন 
থেকে। 

মরণশীল মানুষের চিন্তা ও কল্পনার অগম্য ও অতীত হে পরম জ্যোতি, 
তুমি যদি তোমার দিব্য আলোর কিছুমাত্র অংশ আমায় দান করো তাহলে 
আমি তোমার অন্তর্গোকন্থ যে রূপ দর্শন করেছিলীম। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ- 


২৪৪৪ দান্তে রচনাসমগ্র 


খরদের জন্য তার কণামাত্রও প্রকাশ করে যেতে পারব । আমার স্থতির সাহায্যে 
আমি যদি তোমার সেই গৌরবময় আলে'করশ্মির অন্তর্তেদী উজ্দ্র্লতাঁর কথ। 
কিছুমাত্র প্রকাশ করতে পারি তাহলে তার থেকে মত্্যমানব তোমার শক্তির 
তাৎপর্য কিছু উপলব্ধি করতে পারবে । সে আলোর উজ্জ্বলতা এতই তীব্র যে 
আমি তা বেশীক্ষণ সহা করতে পারিনি আর তার ফলে আমি ফিরিয়ে 
নিয়েছিলাম আমার দৃষ্টি । 
হে অনস্ত মহিমাময় পরম জ্যোতি, আমাকে আর একবার স্থুযোগ দাও, 
তোমার অন্তহীন উজ্জলতার দ্বারা আমার সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে গ্রাস করে| 
তোমার সেই আলোকগর্ডের মধ্যে আমি দেখেছিলাম কিভাবে এক অনন্ত 
প্রেম জাগতিক সকল বস্তকে এক অথগ্ড বন্ধনে গ্রথিত করেছে । আমি 
দেখেছিলাম বিশ্বের সকল বৈচিত্র) সকল অনৈক্য সেই অখগ্ডতার মাঝে মিলে 
মিশে এক হয়ে গেছে। দেখেছি আমার আপন আত্মার মাঝে সকল 
ভূতাবস্থিত বিশ্বের আত্মাকে । 
কিন্ত সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য । এই সব কিছুর স্থতি বেশীক্ষণ ধরে 
রাখতে পারিনি আমি । আজ হতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিশের 
প্রথম জাহান্ন আর্গে! কোলচিন যাবার পথে সমুদ্রের উপর ছায়াপাত করার 
ফলে তা দেখে সমুদ্রদেবতা নেপচুন চিন্তাঘ্বিত হয়ে তার অতল গর্ভে ডুবিয়ে 
দেয়। সেই জাহাজ আমার সেই ক্ষণকালীন স্মতিও তেমনি বিস্থৃতির 
আরে! অতল গর্তে সব ডুবে যায়। মুহূর্তের জন্য আমি সেই সব দেখে 
সমুদ্রদেবত। নেপচুনের মতই অভিভ্থৃত হয়ে পড়েছিলাম পরম বিন্ময়ে। 
সেই পরম জ্যোতি যে একবার দেখেছে তার মনের সমগ্র কাঠামোটাকে 
এমনভাবে পরিবতিত করে দেয় যে আর সে অন্য কোন বস্তর প্রতি নিবিড়ভাবে 
কোন মনোযোগ দিতে পারে 'না। কারণ মান জীবনে সাধারণতঃ যা 
কিছু চায় তার সব আকাহঙ্খিত বস্তকে সে সেই পরম জ্যোতির মধ্যেই দেখতে 
পপায়। 
কোন হুগ্ধপোষ্তয শিশু যেমন তার অর্ধস্কুট কথার দ্বার! কোন ভাব ব্যক্ত 
করতে পারে না আমিও তেমনি আমার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা 
'ব্ক্ত করতে পারব না। সে আলো আমার প্রকৃতিকে আশ্র্যভাবে বদলে 
প্লিয়েছিল। আর সেই পরিবর্তনের ফলেই হয়ত অমোঘ অপরিবর্তনীয় সেই 
প্পরম সত্তাকে আমি দর্শন করতে পেরেছিলাম । 


ডিভাইন কমেডি ৪৪৫. 


সেই পরম জ্যোতির শ্বচ্ছ অন্তর্দেশে আমি দেখলাম পরম পিতা ঈশ্বর 
আর তার পুত্র ফীশুর যুগ ছুটি রূপ এক আধারে অবিচ্ছেগ্তরূপে বিরাজ করছে 
আর সেই যুগ্ম বূপ হতে বিচ্ছুরিত এক আলোকশিখা নিত হচ্ছে। 

হে অনস্ত পরম জ্যোতি, তুমি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপন প্রেমের 
মহিমায় সতত পরিপূর্ণ। তোমারই সন্তান থুষ্টের মানবিক রূপ দর্পণে 
গ্রতিবিশ্বিত আপন রূপের মত প্রত্যক্ষ করলাম। জ্যামিতিতত্ববিশারদেরা 
যেমন শত চেষ্টাতেও কোন বৃত্তের সমপরিমাণ কোন বরক্ষেত্র অস্কিত করতে 
পারেন না অর্থাৎ কোন বর্গক্ষেত্রের মত কোন বৃত্তকে যথাযথভাবে মাপতে 
পারেন না তেমনি আমিও শত চেষ্টাতেও আমার সেই অভিজ্ঞতাঁকে যথাযথভাবে 
আমার মানসপটে অঙ্কিত করে রেখে দিতে পারলাম না। তবে এক অপূর্ব 
বোধির চকিত উদৃভাসে আমি সহস! উপলব্ধি করতে পারলাম ঈশ্বরের ছুটি রূপ 
সানবেক ও প্রশ্ববিস একাধারে একীভূত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে। 

আমার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথ! আমি সব ব্যক্ত করতে ন! 
পারলেও একটা কথা আমার মনে আছে। একমাত্র প্রেমের বশবর্তী হয়ে যে 
ঈশ্বর বিরাট সৌরমগ্ডলের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন তার মহিমা স্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার কামনা বাসনার যত সব বেগবান নদী অনন্ত 
প্রেমের এক মহাসমুদ্রে গিয়ে আত্মলোপ করল সহসা । আমার সমস্ত আত্মরতি 
সহস] পরিণত হয়ে উঠল এক অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতিতে ৷ ঈশ্বরটচৈতন্ের মহা- 
জাগতিক পরিধির বাইরে আমার ন্বতশ্র ইচ্ছা বলতে অ+ কিছু রইল ন!। 


দাস্তের কবিতা 
ভিট! মুভ (নৃতন জীবন ১ 
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আমি জানি প্রতিটি মানুষের জীবনেই 

অস্ততঃ একবার প্রেম আসে প্রভুত্বের 

বিরাট দপিত দাবি নিয়ে । 

সে প্রেম আমার জীবনেও একদিন এসেছিল । 
যন আমার অস্তরের শাস্ত আকাশের 

স্বচ্ছ নির্যল অবকাশে কিরণ দিচ্ছিল 

অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র, তখন সহস৷ 

আমার সামনে ভয়াবহ মৃত্তিতে এল প্রেম । 

পরে দেখলাম ভার আপাতকঠোর ভয়াবহতার 
অন্তরালে আছে সততস্থখী একটা নরম আত্ম! । 
সে এসে আমার একটা হাত ধরে 
"আমার প্রেযর়সীকে একট। কালো পোষাক পিষে 
'ুম পাড়িয়ে দিল তার বলিষ্ঠ বাহুর উপর শুইয়ে । 
তারপর সে তাকে জাগা আর আমার 

প্রেয়সী তখন তার কথামত এক ভীতিবিহবল আহন্ছগত্যে 
গ্রাস করে ফেলল আমার জ্বলস্ত অস্তরটাকে । 
তাব্রপর্র আমি দেখলাম সেই প্রভুত্ব পিয়াস 
বপশদপিত প্রেম কাদতে কাদতে চলে গেল । 
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তোমব। বার! প্রেমের পথে আনাগোনা শুরু করেছ, 
একবার সে পথে নেমে খুজে দেখতে পার, 

আমার ছুহখের বোঝাকি যত ভারী কোন পাথর 

€স পথে আছে কিনা। দয়া করে শোন আমার কথা, 


দাস্তের কবিতা ৪৪৭ 


তারপর বিচার করে দেখ আমার অন্তর 

সীমাহীন বেদনার লীলাভূমি কি না । 

অথচ প্রেম একদিন তার আপন মহত্ব গুণে 

আমাকে দিয়েছিল অফুরত্ত প্রশ্ন আর এক পরম আনন্দের অস্বত। 
লোকে আমার সম্বন্ধে আজও বলে, “ঈশ্বরের কি অসীম করুণ!, 
ওই লোকটার অন্তঃকরণটাকে কত হালকা করে গড়েছেন, 

ও কত স্ুুতী, জীবনে কোন ছুঃখ ব। ব্যথা বলতে নেই ।, 

কিন্ত আজ আমি প্রেমের সকল সম্পদ সকল এ্রশ্বর্য 

হারিয়ে আমি হয়ে পড়েছি একেবারে নিঃম্ব । 

এত নিঃম্য এত সর্বস্বান্ত যে বাইরে সে নিঃস্বতার কথ 

লজ্জায় বলতে পারি না কাউকে । 

তাই অন্তরে যখন ছুঃখের মেঘ নেমে আসে 

অশ্রু ঝরে অবিরল, বাইরে তখন মুখের উপর 

ফুটিয়ে তুলি কৃত্রিম অনন্দের হাসি আর আলো! । 
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হে প্রেমাভিজ্ঞা মহিলাগণ, আমার কথা শোন । 

আমি যে আমার প্রেয়সীর গুণগান প্রচারের জন্কই 

তার কথ তোমাদের বলছি "তা নয়, সেক, প্লে 

মনটাকে হালকা করার জন্যই বলছি । 

যখন আমি তার গুণাবলীর কথা ভাবি 

তখন তাকে ভাল ন৷ বেসে পাশ্ি না। 

ভালবাসার মধুনিস্তন্দী সমুদ্রে আমার সমস্ত প্রাণমন 

তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় নিঃশেষে । তোমরা যারা 

প্রেম কি বস্ত জান তার! ছাড়া আব কাউকে 
বলতে পারি ন! সেকথ। 

দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে আঙ্গ' প্রেয়সীর সেই সব 

গুপাবলীর কথ! জানতে পেকে কোন এক দেবদূত 

ঈশ্বরকে বলেছিল, সর্বগুণভূষিতা এমন কোন মত্যমানবী 

সচরাচর দেখাই যায় না, ওকে স্বর্গে নিয়ে এসো। 


৪৪৮ 


দাস্তে রচনাসমগ্র 
স্ব্গবাসী সাধুপুক্লষদের আত্মারাও 


. সেই এক বায়না ধরল ঈশ্বরের কাছে। 


তখন ঈশ্বর তাদের বললেন, "শান্ত হও বৎস । 

ওকে হর্গে নিয়ে এলে একজন মত্যমানব ছঃখ পাবে । 
নরকে গিয়েও সে আমাদের গাল দেবে ।” 

আমার প্রেয়নীর যে গুণাবলীর জন্ঠ স্বর্গের দেবতারা পর্যন্ত 
তাকে পেতে চায় সে গুণাবলীর কথা 

জান! উচিত তোমাদের । তোমাদের মধ্যে যে 

সবচেয়ে গুণবতী সে যদি আমার প্রেয়সীর সঙ্গে 

মুক্ত রাজপথ দিয়ে পদব্রজে কোথাও যায় 

তাহলে দেখবে তাকে দেখে ছুরন্ত প্রেমের বরফে 

জমে বাবে যত সব পথচারীদের আত্মা, আচ্ছন্ন হয়ে যাবে 
তাদের অন্য সব চিন্তা ভাবনা, কিছুক্ষণের জন্ 

দাড়িয়ে আমার প্রেয়সকে দেখার জন্ত মৃতু পর্যস্ত 

বরণ করতে চাইবে তারা] । আবার যন্দি কেউ 

তার শাস্ত-সদয় দৃষ্টির মধ্যে এক বিন্দু 

প্রেমের চিহ্ন খুঁজে পায় তাহলে তাকে 

ঈশ্বরের পরম দান হিসাবে মাথায় তুলে নেবে । 

তার সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে তার সারাজীবন 
ধন্ত হয়ে গেল ভাববে । কৃতার্থবোধ করবে । 

এখন প্রেম নিজেই আমার প্রেয়সী সম্বন্ধে বলতে থাকে, 
কোন মরণশীল মর্ত্যমানবী কি করে এত স্থন্দর 

ও এত পবিত্র হতে পারে ? তারপর সে ভাবল, 

নিশ্চয় ঈশ্বর তার মাধ্যমে অভিনব কিছু একটা 

স্প্টি করতে চেয়েছেন । মুন্তার মত উজ্জল তার গা্রবর্ণ, 
তাক্স. মত স্বন্দর প্রকৃতির কোন বস্ই হতে পারে ন!। 
তার আঘুণিত চোখের দৃষ্টি হতে 

ষে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ হয় তা যে কোন 

মানুষকে প্রেমাহত করে তোলে ; তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে 
সোজ। অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করে। তার মুখমগুলে 


দাস্তের কবিতা ৪৪৯ 


প্রেমের এমন উজ্জল হুর্সন্গিভ দীপ্তি 

ছড়িয়ে আছে যাতে কেউ তার মুখপানে তাকাতেই পারে না। 
হে আমার গান, তোমাকে প্রেমের কন্ছারূপে 

প্রতিপালিত করেছি কত যত্বে, কতবার কত নারীর কাছে 
পাঠিয়েছি তোমায় । এবার আমি তোমায় পাঠাব 

আমার সেই হ্থন্দ্রী প্রিয়তমার কাছে যার কাছে 

স্বয্পং প্রেমকেই উপস্থিত দেখবে । আমার কথা 

যথাসম্ভব বুঝিয়ে বলো যেন প্রেমকে । 
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আমার প্ররেয়সী এত শাস্ত এত নত্র ও এত ভদ্র যে 

যখন সে অন্য সব লোকদের অভ্যর্থন! জানায় তখন 
তাদের জিহবা কথা বলতে গিয়ে কম্পিত হয়, তাদের দৃষ্টি 
তার যুখপানে তাঁকাঁতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে মাঝপথে । 
এক নীরব নম্রতাঁয় সকলের প্রশন্তিকে আত্মসাৎ করে 
সে যখন শান্তভাবে চলে যায় তখন মনে হয় 

এক অদৃষ্টপূর্ব ইন্্রজাল প্রদর্শনের জন্য সে সুদুর 

স্বর্গ হতে নেমে এসেছে মর্তালোকে । 

কেউ যখন তার মুখপানে তাকণস তখন তা 

ছ চোখের তারায় ফুটে ওঠে এমন এক অনির্ব্চীয় মাধুর্য 
যা দেখে প্রতিটি অন্তর পায় অমুতের আস্বা ৷ 

তার মুখনিঃস্ত প্রতিটি কথার মধ্যে ঝরে পড়ে 
প্রেমপুর্ণ এমন এক সত্তার স্থবাস ঘাতে 

প্রতিটি আত্মাই প্রেমে মাতোয়ার| হয়ে ওঠে, 

হাহাক।র করে ওঠে তাঁকে কাছে পাবার জন্য । 
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হে বিষাদবিধুর তীর্থযাত্রীর দল, নিশ্চয় এ জীবনে 
এমন এঁকটা কিছু পাওনি যার অভাব,বিষণ্ চিত্তার 
কুটিল ভারে ক্লিষ্ট করে তুলেছে তোমাদের । 

ষ্ 


৪6৫৩ 


দাস্তে রচনাসষগ্র 


এই বিষগন নগরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছ তোমরা, 

অথচ জান ন। এর ছুঃথ ও বিষাদের কারণ কি। 

হয়ত বিষপ্ন নগরীর কালে! ছাক়্াই 

এক অনির্দেশ্য বেদনায় বিধুর করে তুলেছে তোমাদের । 

সে ছুঃখ সে বিষাদের কারণ যদি জানতে চাও 

তাহলে দাড়াও, আমি দীর্ষশ্বাসের সঙ্গে বলব সেকথা । 

জেনে রেখো, এ নগরী হারিয়েছে তার এমন এক পুণাবতী নারীকে, 
যার গুণের কথা তোমাদের চোখে নিয়ে আসবে জল । 
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এই মত্যসীমার বহু উধ্র্ধ যে এক আলোকচক্র 

আবতিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, আমার অন্তরের ব্যথাহত 

সকরুণ একটি দীর্ঘশ্বাস সে চক্রকে প্রদক্ষিণ করছে 

বারবার, প্রেম তাকে উধের্ব আকর্ষণ করে বারবার নিয়ে যাচ্ছে 
সেখানে । 

সেখানে গিয়ে সে দেখল সেই আলোকচক্রের মাঝে 

অপরিসীম সন্ত্রমে স্তব্ধগম্ভীর এক নারী । 

তার অস্বাভাবিক উজ্জলতায় বিম্ময়াহত হয়ে উঠল 

আমার দৃরাগত পথক্লান্ত আত্মা । 

আমার আত্ম সেখান থেকে এসে যখন আমাকে সেকথা বলল 

তখন আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না৷ সেকথা 

পরে বুঝলাম সেই স্বর্গীয়া৷ নাবী হলে। বিয়াত্রিস ৷ 
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শোন গিদো» আমি চাই, তৃমি আমি আর ল্যাপো 
সহসা তল্জাহত হয়ে কোন একটি জাহাজে চেপে বসি 
আর সেই জাহাজটি চির-অন্ুকূল বাতাসে 
ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াক অন্তহীন সমুদ্রের বুকে । 
শুধু আমি নই, এট তোমরাও একদিন চেয়েছিলে। 
'কোন ঝড় যেন আমাদের প্রতিহত না করে 


দাস্তের কবিতা ৪৫১ 


আমাদের জাহাজের গতিকে, কোন আঘাত যেন 
আমাদের তিনজনের মিলিত ইচ্ছার মধ্যে ফাটল না ধরায় । 
দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে যেন আমাদের এঁক্যানভূতি | 
তারপর যে যাদুকর আমাদের ঘুম পাড়িয়ে সেই 

মায়াবী অর্ণবপোত্বে তুলে দেবে সেই বাছকর যেন 

তিনটি যুবতী নারীকে আমাদের কাছে এনে দেয় 

কোন যাছুবলে । আমর! তখন নিজেদের মধ্যে দিনরাত 
কেবলি বলব প্রেমের কথা | আমরা তখন 

সকলেই হয়ে উঠব সুখী, বনকুগ্জনিহিত কুজনতৃপ্ত 
কপোতকপোতীর মত আশ্চর্যভাবে সুখী । 
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শুধু একটি মালার কন্ঠ প্রতিটি ফুলকে দেখে আমার ছুঃখ হয়। 
একদিন সুন্দর সুন্দর ফুলে গাথ!। একটি মাল! দেখেছিলাম 
আমার প্রেয়সীর কে, আর দেখেছিলাম 

প্রেমের এক দেবদূত সাদ! ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে 

সে মালার উপর আর গান গেয়ে বলছে আপন মনে, 
আমাকে যে দেখবে সে-ই ঈশ্বরের প্রশংসা গান ভববে | 
আমার প্রিয়তম! যেখানে আছে সেখানে যদি 

যেতে পাৰি একবার তাহলে তাঁকে বলব, আমার বহু দীর্ঘশ্বাস. 
বরে পড়েছে তার জন্য বলব আর যেন 

কোন নারীকে কেউ কথনে। প্রেমের মুকুটে ভূষিত না করে । 
অবশেষে দেখলাম আমার সেই কথাগুলি এক একটি 

গানের স্বাসিত ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। 
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আমি এক নবী সুন্দরী যুবতী, আমি যেখান থেকে এসেছি 
সেখানকৰর *সৌন্দট ত্র কথা জানাতে চাই 

আমার দেহের মাধ্যমে । আমি এসেছি সুদুর ত্বর্গলোক থেকে নেমে» 
জ্গাবান স্বর্গেই ফিরে যেতে চাই। "বাবার আগে 


৪৫২ 


দাতে রচনাসমগ্র 


আমার দেহের এই উজ্জ্লত। দিয়ে কিছু লোককে আনন্দ দিয়ে যেতে 
চাই শুধু। যদি কেউ আমাকে দেখেও আমার প্রেমে 

না পড়ে তাহলে বুঝতে হবে প্রেম সন্ধে কোন 
উপলব্ধি নেই তার। কারণ আমাকে সৃষ্টি করার সময় 
প্রেমের সবটুকু মাধুর্য বিধাতাপুরুষের কাছ থেকে 

চেয়ে নিয়ে তা সঞ্চারিত করে আমার মধ্যে । 

প্রতিটি নক্ষত্রের আলে! ঝরে পড়ে আমার চোখের তারায়। 
আমার রূপলাবণ্য এক অভিনব বস্ত সারা জগতের কাছে 
কারণ এ লাবণ্য শ্বগ হতে প্রাপ্ত এবং এ লাবণ্যের 

ধর্ম ও মহিম! একমাত্র সেই বুঝবে যে অপরকে 

পারে নিজের মত করে ভালবাসতে । যে দেবদূত 

একবাব্র আমাদের কাছে এসেছিল তার চোখে 

এই কথাগুলি যেন লেখা ছিল। কিন্তু তার সে চোখের মাঝে 
আমি এমন একজনকে দেখেছিলাম যে আমাকে দিয়েছিল 
এক মারাত্মক আঘাত । আমি সেই থেকে কাদছি; 

গুধু কাদছি এবং আও শান্ত করতে পারিনি নিজেকে । 
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আমি দিগন্তের এমন এক প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি 
যেখানে হুর্য বিদায় নিয়েছে সবেমাত্র এবং 

প্রেমের নক্ষত্রেরাও বহু দূরে আছে সেখান থেকে । 

ফলে সে দিগজ্ের মাথায় নেমে আসে শিশিরের অঞ্ 

আর কুয়াশার অবগুঠন ? তুষার জমে ওঠে পথে পথে। 
তবু আমি ভুলতে পারি ন৷ প্রেমের কথা । সে কথা 

শক্ত ভারী পাথরের মত আমার বুক চেপে বসে আছে আজও । 
ভ্রাম্যমান বাতাস সুদূর ইধিওপিয়ার উষ্ণমণ্ডল হতে 

উত্তপ্ত হয়ে এসে সমুদ্র পার হবার সময় প্রচুর কুয়াশা! এনেছে 
সঙ্গে, এনেছে তুষার হিমণীতল বৃষ্টি আর তীস্ষ হাতা । 
সেই তীব্রশীতল হাওয়ার কামড় সহ্য করতে ন! পেরে 

প্রেম তার ভাল গুটিয়ে উধ্রে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্গে, 


দাস্তের কবিতা ৪৫৩ 


আমাকে । আমার প্রিয়তম! সুন্দরী হলেও বড় নিষ্ঠ,র। | 

যে সব পাখির। একদিন ইউরোপ থেকে উত্তাপের ভয়ে 
পালিয়েছিল তারা সাতটি শীতল নক্ষত্রের হিমে জমে যাওয়ার 
হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না আজও । আর যার। বসম্ত আসা পর্যন্ত 
রয়ে যাবে তারা গান গাওয়। ছেড়ে দিয়েছে । 


ভালবাসাবাসিরশ্ব্যাপ।রে যে সব জীবজস্তগুলি 

ত্বভাবতঃ তৎপর, শীতের তীব্রতার জঙ্কয 

ভালবাসার অস্কভূতিগুলি যেন জমাট বেঁধে গিয়েছিল 
তাদের মধ্যে ; অথচ আমার অন্তরে তখন জেগেছিল 
এক বৃহত্তর প্রেমের যত সব চিন্তা আর অনুভূতি । 

খতু পরিবর্তন বা কোন প্রাকৃতিক খটন! আমার 

সে চিদ্ক। বা অনুভূতির কারণ নয় ; এ সবের একমাত্র উৎস 
হলো! এক নারী যে কিছুকাল আগে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে । 
ঘাস আর গাছের পাতার! প্রায় সব মরে গেছে । 
লরেল, ফার, পাইন প্রভৃতি কয়েকটি গাছ ছাড়া 

আবু কোন গাছের কোন সবুজ শাখা আবু দেখা যায় না । 
তুষারের তীক্ষ আঘাত সহা করতে না পেরে 

ছোট ছোট ফুলগুলি সব মরে গেছে । অথচ দেখ, প্রেম 
আমার মনের ভিতর থেকে এখনে। তুলে ফেন্গ.ত পারেনি 
সেই পুরনো! নিষ্ঠুর কাটাটা। তাই আমি ঠিক করেছি 
আমি যতদিন বাচব অথব! বদি কথনো আনার 

মুত্যু নাও হয় তাহলে ও চিরকাল সে কাটার দংশন 
আমি সহ করে যাব । নবদীবক্ষে পু পুপ্ কুয়াশা 
জমেছে, দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবী ষেন তার অবদমিত 
বেদনার বাম্পরাশিকে ধোয়ার আকারে ছড়িয়ে 

দিতে চাইছে উধ্ব বায়ুমণগ্ডলে । যতদিন এইভাবে চলবে 
শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন ও পথে ওয়! হবে না আমার । 
বরফে বরফে সাদ। এনামেলের মত হয়ে উঠেছে 
পৃথিবীর বুকটা । জলগুলো সব মরে গেছে আর তাদের 
সাদ! ফ্যাকাশে স্বৃতদেহগুলে! হয়ে উঠেছে শ্বচ্ছ কাচের 


দাস্তে রচনা সমগ্র 


আয়নার মত। আমি কিন্ত এই সব তুষারের আঘাত, 
শীতের দংশন, মৃত্যুর হিষ সব সহ করে চলেছি 

নীরবে । সব ছুঃখ মধুর মনে হচ্ছে আমার । 

আর মনে হচ্ছে ছুঃখ যদি এত মধুর হয় তাহলে 

ষৃত্যু নিশ্চয় পৃথিবীর সব মাধূর্যকে যাবে ছাড়িয়ে । 

এত কিছু সত্বেও অ'মার হৃদয়ে যদি জেগে থাকে 
মৃড্যুপ্যয়ী সেই প্রেম তাহলে হে আমার গান, 

বলে দাও যখন শীতের পর বসস্ত আসবে, যখন 

অসংখ্য বুট্টিধারার ষত প্রেম ঝরে পডবে আকাশে বাতাসে, 
তখন আমি কি করব? একটা বালিকার অন্তর 

যদি মর্মর প্রস্তরের মত শক্ত হয়ে জমে যায় তাহলে 
আমি গোটা মান্তষটাই হয়ে উঠব পাথর । 
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আমি এখন দিনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি । 

এখন পৃথিবীর কোলে কোনে দীর্ধায়িত ভয়ে উঠেছে 
বেলাশেষের ছায়া ; সবুজ থেকে সাদ। হয়ে উঠেছে 
পাহাড়গুলোর রং। কিন্তু আমার কামনার রং বদলায়নি । 
কারণ সে কামনার শিকড়গুলে৷ প্রোথিত আছে এমন এক 
পাথরের মধ্যে যে পাথর কোন এক নিষ্ঠুর নারীর মত 

কথ। বলতে ও শুনতে পারে । তেমনি সেই 

স্বরজাত মহিলাটি ছায়াবগুন্ঠিত। তুষারের মত 

ত্তব্ধগন্ভীর হয়ে থাকে সব কথাতে । 

পাথরের উপর থেকে সব তুষার সরিয়ে সুর্য যেমন 

সে পাথরকে আবার সবুজ করে তোলে তেমনি তাঁকে নড়াতে 
হগ্সেও হুর্যের মত কোন তেজস্বী বস্তর দরকার । 

সে মহিল! যখন সবুজ আর হলুদ ফুলে গাঁথা এক 

বিশাশ মাল! পরে গলায় তখন তার ছায়ায় প্রেম এসে দাড়ায় । 
রই প্রেমই আবার ছুই "পাহাড়ের প্রস্তরস্থুপের মধ্যে 

বন্দী করে রাখে 'সামাকে | অবশ্য সে মহিলার 


দাস্তের কবিতা ৪৫৪ 


সৌন্দর্ধের দাম অনেক । মূল্যবান পাথরের থেকেও অনেক বেশী । 
যে আঘাত সে কারো প্রাণে দেয় সে আঘাত 
সারে না কোন ওষধিতে । আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে 
পাহাড়ে প্রান্তরে অনেক ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্ত তার 
আগ্নেয় আলোর প্রতগ্ত পশ্চাদ্ধাবন হতে আমাকে রক্ষা 
করার জন্য পাহাড় একটু ছায়া দান করেনি আমায়, 
কোন মাটি আশ্রয় দান করেনি । আমি তাকে সবুজ পোশাকে 
আবুত দেখতে ভালবাসি । তার সে পোষাক দেখে 
পাথরগুলোও প্রেমে পড়ে যাবে তার । আমি তাই 
চেয়েছিলাম চারদিকে পাহাড়ঘেরা তৃণাচ্ছন্ন 
এক প্রান্তরে এসে আমার সামনে দ্রাড়াবে সে। কিন্তু কোন নদী 
হয়ত সামনে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পাহাড়ে 
যেতে পারে, তবু সে আমার ইচ্ছামত আমার কাছে আসবে না। 
তাই আমি এক বন্ধ্যা ধূসর পাথরের উপর শুয়ে ঘাস খেয়ে 
কাটিয়ে দিলাম আমার সার! জীবনটা ॥। মাঝে মাঝে 
শুধু মুখ তুলে দেখলাম তার সেই সবুজ পোষাকের ছায়াট। 
কোথায় পড়ছে । দেখি যতবার পাহাড়গুলো কালো ছায়া 
ফেলে পাশের প্রাস্তরে ততবার সে চলে যায় 
সবুজের গভীরে তার সৌন্দর্ষের ধাতুটিকে লুকিস্ াখার জন্ত | 
যেমন অনেক সময় অনেকে মুল্যবান কোন ধাতুকে 

লুকিয়ে রাখে সবুজ ঘাসের ভিতবে । 
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সেই নিষ্টুরা মহিলাটি প্রতিটি আচরণের ক্ষেত্রে প্রতি মুহুর্তে 
এমনভাবে পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে যে আমি যতবার 
তাকে লক্ষ্য করে শক্ত কথার চেল! ছড়ি অথবা 

তীক্ষ তীর ছুড়ি ততবার তা! ৩।র পাথুরে গায়ে 
প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে । আমি তখন সব দিক দিয়ে 
ব্যর্থ কয়ে পালাতে যাই ) কিন্তু পারিণ্না । দে তখন 
অপ্রতিহভাবে আমার অসহায় আত্মাটিকে তিলে তিলে 


5৫৬ 


দাস্তে রচনাসমগ্র 


হত্যা করতে থাকে । প্রতিরক্ষার কোন উপায় খুঁজে পাই না। 
এমন কোন ঢাল নেই য! সে ছিন্নভিন্ন করে দেয় না 
অনায়াসে। আমি আমার মনটিকে কোন কিছু দিয়েই 
ঢেকে ব্লাখতে পারি না । আমার কোন বিপর্ষয়কে গ্রাহা 
করেনা সে। আমার ছুরবন্থাকে আমি কোন ছন্দোবদ্ধ 
রূপ দিতে পারি না । হে নিষ্টুর ছলনা ফাদ, 

কেন তুমি আমার অন্তরটাকে এমনভাবে গ্রাস করছ? 
আমি একথা কাউকে বলতেও পারছি না। কারণ আমি 
প্রতিনিয়ত তার কথা৷ ভেবে ভয়ে এমনভাবে কাপতে থাকি 
যে, কেউ আমাকে দেখলেই আমার সে অবস্থা বুঝতে পেরে 
যাবে, প্রেমের দংশনাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও কম্পিত আমার দেহ 
দেখে তার! তীক্ষ বিদ্রপে ফেটে পড়বে । 

আর তখন যে প্রেম একদিন দিদোকে হত্যা করেছিল সেই 
নিলাজ নিষ্ঠুর প্রেম আমার ভূমিচুহ্বিত শায়িত দেহটির 

উপর দাড়িয়ে মুক্ত তরবারি হাতে জয় ঘোষণা করবে নিজের । 
সে প্রেম প্রতি মুহূর্তেই আঘাত করছে আমায়। আর 
আমার অন্তরাত্মায় রক্ত ঝরছে অবিরাম । যে নিষ্ঠুরা নারী 
আমাকে এই প্রেমাহত অবস্থার জন্য দায়ী, প্রেম 

তাকে কি কোনদিন আঘাত করবে না এইভাবে ? তাহলে এইভাবে 
দিবালোকে রাত্রির মত অকালে কালো মৃত্যু নেমে আসবে ন৷ 
আমার আত্মার উপরে । আমার মত এইভাবে প্রেমাহত 
হয়ে সে যদি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকে 

তাহলে আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করব আর 

তখন আমার করুণাঘন মমতামধুর মৃতি দেখে বিমুগ্ধ 

হয়ে যাবে সে । 

হার যে তরঙ্গায়িত সুন্দর চুল আমাকে আকর্ষণ 

ও আঘাত করেছে, আমি সেই বিশাল চুলের অরণ্যের 
গভীরে চলে গিয়ে বন্ত ভালুকের মত সারা দিনরাত্রি খেল! 


করব । প্রেম আমাত্ব যত আঘাত দিয়েছে তত আঘাত 
'আমি তাকে ফিরিয়ে দেব । তারপর তার চোখের পানে 
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এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব আমি । তার চোখ হতে একদিন 
যখন অসংখ্য অগ্নিস্ফুলি বেরিয়ে এসে দগ্ধ করতে যাবে 

আমার অন্তরকে তখন সে চোখের উপর এক শীতল প্রেমের প্রলেপ 
দিয়ে শাস্ত করে তুলব তাকে চিরতরে । 

প্রেমের মানসকন্তা ভে আমার গান, যে নারী আমাকে 

এইভাবে আঘাত করেছে, যে আমায় ক্ষুধার খাগ্ হতে 

বঞ্চিত করে রেখেছে সেই নিষ্ঠুরা নারীর কাছে 

চলে যাও তুমি । এক বিষাক্ত তীরের দ্বারা তার অন্তর 

ভেদ করো, তার সমস্ত অন্ত!য় আর ওদাসিন্তের চরম শাস্তি দাও । 
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একদিন তিনটি নাব্রী আমার অন্তরের ঘরের বাইৰে 

এসে বসে পড়ল। আমার অন্তরের কুটরিটিতে তখন একমাত্র 

প্রেম ছাড়। আর কেউ ছিল না! । সেনারীবা এমনই অনিন্ধ্স্থন্দরী 

আর সম্ত্রমসংবন্ধ ছিল যে প্রেমেত্র মত শক্তিমান পুরুষও 

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কথ! বলতে কুগ্ঠাবোধ করতে লাগল। 

একদিন তারা ছিল হাসি খুশিতে উজ্জ্বল, অথচ আজ এক 

নিদারুণ ক্লান্তিতে যুহমান দেখাচ্ছে তাদের । আবার তাদের মুখ 

দেখে মনে হচ্ছে তার নিশ্চিশু» তার! যেন এছে হু 

তাদের বন্ধুর বাড়িতে । এসেছে অস্তরঙ্গতার এক নিবিড় আশ্বাসের 
আশাক। 

তাদের মধ্যে একজন হাতের উপর অশ্রসজল মুখ রেখে নানারকমের 

সকরুণ কথা বলে কিসের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করছিল । অশ্রধারায় 

প্রাবিত হয়ে উঠেছিল তার গণ্ুদয়। তার হাত ছুটি ছিল নগ্ন। 

আর একজন কিন্ত কোন কথ৷ বলেনি, তার ক্রন্দনরত মুখখানি ঢেকে 

রেখেছিল হাতের মধ্যে । তার কোন কোমরবন্ধনী ছিল না আর 


তার প৷ ছটি 
ছিল্নগ্র। আমার অন্তরের ঘর হতে বাইরে এসে প্রেম 
তার ছিননমল্গিন বেশ দেখে কিছু ঘ্বণামিশ্রিত ক্রোধ 


আর কিছু সহানুভূতির সঙ্গে তার ছুঃখের কারণ ্রিজ্ঞাসা করল । 


সেই নাস্বীটি তখন উত্তর করল, আমি হচ্ছি সবচেয়ে হুঃখিনী, 

তোমার মার ভগিনী । দেখতে পাচ্ছ আমি কত দরিদ্র, কত নিঃস্ব। 

তার কথা শুনে আমার প্রভুর প্রেম বড ছুঃখ ও লজ্জা! পেল 

এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল তাব সক্ষে অন্ত যে ছুক্ধন নারী আছে 
তারা কে। 

সেই ছুঃখিনী নারীটি তাম্্ উত্তরে বলল, আমার পাশে 

যে স্থন্দরী বাণিকাটি রয়েছে সে আমারই ছুহিতা | আমি 

ওকে নীল নদের ঢেউএর মাঝে প্রসব করেছিলাম । 

আর একজন যে আমাদেব সঙ্গে রয়েছে সে আমার এই 

কন্ঠার কম্ঠ।। সেই ছুঃখিনী নারীর দীর্ঘশ্বাসে ব্যথা পেল 

আমার প্রতুর প্রেম । অস্রুপূর্ণ চোখে সাস্বনা দিতে লাগল 

সেই সব পরিত্যক্ত ছুঃখিনী নারীদের । সে বলল, ওঠ, 

তোমাদের মাথ! তোল, ছুঃখ করে! না । সহিষ্ণুতা আর 

উদারতা নাষে ছুটি প্রধান অস্ত্র তোমাদের দিলাম । এখন যদি 

ছুঃখ পাও তাতে খেদ করে! না। স্থর্দিন একদিন আসবেই । 

যদি কেউ তোমাদের দুঃখ দিয়ে থাকে তাহলে দেখবে আবার 

একজন নিশ্চয় আসবে যেদিন সে তোমার দুঃখের সব মালিন্ঠ 

যুছে দিয়ে উজ্জল করে তুলবে তোমাদের জীবনকে । 

আমি যখন তোমাদের মত পরিত্যক্ত সংসারহীনা ছুঃখিনীদের 

দেখি তখন বড় কষ্ট পাই প্রাণে । তখন মনে হয় পৃথিবীতে 

স্তায়বিচার বলে কিছু নেই । মনে হয় শ্বৈরিণী নিষতি পৃথিবীব 

সব স্থখের শ্বেত পুষ্পকে ছুঃখে রক্তবর্ণ করে তুলেছে। 

সেই সব ফুলের কোন সৌন্দর্য দেখতে না পেলে এক নিক্ষল ক্রোধে 

আগুন হয়ে উঠি আমি । কিন্তু কি করব সেই শ্বৈরিণী নিয়তিই 

আমার হাঁড় মাংস সব চিবিয়ে খেয়েছে । আমার জীবনের 

হুর্ধকে ডুবিয়ে দিয়েছে অকালে । তার জায়গায় এনেছে 

একজন দুর্বলমন! ঠচাদকে । আর তাদের ফ্যাকাশে একরাশ 

অপদার্থ আলোকে । 

হে আমার গান, দেখো, কেউ“যেন এ সুন্দরী 

নারীদের গায়ে হাত না দেয়। তাদের দেহের যে অংশগুলি আপন। হতে 
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বন্ত্াভাবে অনাবৃত হয়ে আছে সেই অংশগুলি শুধু 

দেখেই সন্ধষ্ঠ থাকে তারা । মিই পুষ্ঠ আপেল যেমন 

সব 'লোকেই চায় তেমনি সুন্দরী ্বাস্থ্যবতী নারীদের 
সকলে কামনা করবেই | কিন্তু কাউকে ওদের দেবে না। 
কিন্ত যদি কোন গুণবান মানুষের প্রেমণীল অন্তর 
একাস্তভাবে ওবেক্ধ কাউকে চায় তাহলে তার হাতে তাকে 
দান করতে পার । অন্যথায় নয়। 

শুভ্র পালকবিশিষ্ট পক্ষিত্বরূপিণী হে আমার গান. হিংস্র 
কালে শিকারী কুকুরগুলোকে নিয়ে মানুষের অন্তর 
শিকার করে বেড়িও। কারণ আমাকে কেউ ওরা 
বুঝতে পারল না । বুঝতে পারল ন।৷ আমি কি ধরনের 
মানুষ । ওরা জানে না, যার! বিজ্ঞ লোক তারা 

কখনে! ক্ষমাকে ত্যাগ করে না, কারণ বিজ্ঞেরা 

জানে, যে কোন যুদ্ধে ক্ষম! হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর জয় । 


